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ভূমিকা 


১॥ চৈতন্য-জীবনী 


চৈতন্তের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাবখে, তিরোভাঁব ১৫৩৪ খ্রীষ্টাকে। চব্বিশ বছর 
বয়স পূর্ণ হবার মুখে, ১৫১০ খ্রীষ্টাবে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর 
আগেই নবন্বীপ-শাস্তিপুর অঞ্চলের কোন কোন মর্মগ্র ভক্তিমান্‌ ব্যক্তি, তার 
মধ্যে সেকালের বড় পণ্ডিত দুচার জনও ছিলেন, তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে 
মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন । সন্ন্যান নেবার পর ঠেতন্য নবদ্বীপ-শান্তিগুর 
ছেড়ে বৃহৎ সংসারের ক্ষেত্রে চলে এলেন । তীর রূপ, বেশ, উক্তি, আচরণ 
সর্বসাধারণকে আকর্ষণ করলে। তাদের হৃদয় যেন একটা আশ্রয় পেলে। তাই 
তাকে অবতার বলে মানতে কারো এতটুকু দ্বিধা হয় নি। চৈতন্তের তিরোভাবের 
বেশ কিছু কাল আগেই ভারতবর্ষের কোন কোন ভূভাগের বহু লোকে তাকে 
যুগাঁবতার বলে গণ্য করেছিল। 

চৈতন্যের মধ্যে অভাবনীয় শক্তির আবিষ্কার ধিনি সর্বাগ্রে করেছিলেন তিনি 
টৈতন্তের মাতার মন্ত্রগুরু, জোষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষাগুরু এবং চৈতন্তপরিবারের অভিভাবকবৎ 
ছিলেন। ইনি শান্তিপুর-বাসী অদ্বৈত আচার্য, চৈতন্যের পিতার মতোই সিলেট 
থেকে আগত। পাগ্তিত্যে চারিত্র্যে ও ধনবলে অদ্বৈত গঙ্গাতীরবাসী পণ্ডিতদের 
মধ্যে অগ্রগণ্য হয়েছিলেন। অদ্বৈত যেন চৈতন্-নাটের স্ুত্রধার । দেশে দুর্গতি 
সমাগত ভেবে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতেন, ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে প্রতিবিধান 
করুন। সেই প্রার্থন যেন সফল হয়েছিল ঠতন্যের আবির্ভাবে। তার পর চেতন্ের 
ভক্তিধর্ম যখন নিত্যানন্দের চারিত্র্যে ও আচরণে বাংলাদেশকে প্লাবিত করে ডুবিয়ে 
দেবার উপক্রম কবেছিল তখন অদ্বৈত বুঝেছিলেন, এত বেশি ভালে! নয়, সব 
লোক ভক্তিপাগল হয়ে গেলে সংসার ও সমাজ টিকবে না। তখন দেশ থেকে তিনি 
পুরীতে চৈতন্কে প্রহেলিকা-ছড়া লিখে পাঠিয়ে ব্যাপারটা তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। 
তার কিছুকাল পরে চৈতত্ লীলাসম্বরণ করেছিলেন। 

অর্ট্ত আচাধই প্রথম প্রকাশ্রো চৈতগ্তুকে অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। 
তার লেখা এই পদটিই চৈতন্তের সম্বন্ধে গ্্থম গ্রকাশ্ত রচনা £ 

শ্রীচৈতন্থ নারায়ণ করুণাসাগর। 
ছুঃখিতের বন্ধু গ্রভূ মোরে দয়া কর। 


[৮] ঠচতন্যচরিতামৃত 


পদটি রচন! করে অদ্বৈত ভক্তর্দের সহিত নীলাচলে কীর্তন করে বেড়িয়েছিলেন।; 

চৈতন্তের কোন কোন বাল্যসঙ্গী ও ভক্ত ঠৈতন্ত-কথা নিয়ে পদাবলী রচনা 
করেছিলেন।২ কিন্তু এদের কোন রচনা অদৈতেষ্ঈ'পদটির আগে প্রস্তত হয়েছিল 
কিনা জান! যায় না । 

মুরারি গুপ্তের কড়চার সম্বদ্ধেও নেই কথা। ঠৈতন্তেক্ক তিরোধানের পরে তার 
জীবনী নিয়ে সংস্কৃতে কাব্য কবিতা ও নাটক লেখা হয়েছিলু। মুরারি গুপ্ত 
ঠচতন্টের বাল্যসঙ্গী, যদিও বয়সে তিনি চৈতন্যের চেয়ে বড় ছিলেন। চৈতন্তের প্রথম 
জীবনের ঘটনা নিয়ে মুরারি নোট ব! মেমোরাগ্ডার মতো কতকগুলি “কড়চা” 
প্লোক লিখেছিলেন ( __ঠচতন্তের বর্তমানকালে নিশ্চয়ই, কিন্তু কথন তা জানি না। 
হয়ত তাঁর নবদ্বীপবাস কালে, হয়ত তীর সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরে। ) পরে 
কড়চা-শ্লোকগুলিকে গেঁথে অতিরিক্ত বিস্তর ক্লোক যোগ করে একটি বড় কাব্যের 
আকার দেওয়া হয়েছিল। সেই আঁকারেই গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে ।ৎ সে আকার 
কে দিয়েছে জানি না। কবে দিয়েছে তারও কিছু হদিশ পাওয়া যায় না। তবে 
লোচনের ঠচতন্যমঙ্গলের সঙ্গে বৃহৎ কড়চাটির ঘনিষ্ঠ মিল দেখে মনে হয় যে 
লোচনের চৈতন্তমঙ্গল রচিত হবার আগেই মুরারির কড়চা পুষ্টকায় হয়েছিল। 

মুরারি গুপ্তের কড়চার কথা বাদ দিলে ঠচতন্ের জীবৎকালে সংস্কৃতে তার একটি 
জীবনী-নাটক রচিত হবার সাক্ষা চৈতন্তচরিতামুতে ( অস্তযলীল!, পঞ্চম পরিচ্ছেদে ) 
আছে। কোন নৃতন রচনা চৈতন্তকে শোনাবার আগে স্বরূপদামোদরকে শোনাতে 
হত। তিনি শুনে যদি চৈতন্যের শ্রবণঘোগ্য মনে করতেন তবেই তা চেতন্থকে 
শোনানো হত । বাঙ্গাল কবি বিরচিত এই জীবনী-নাটকটি চৈতন্তকে শোনাবার 
কথাই ছিল না। তিনি একমাত্র অদ্বৈত আচার্য ছাড়া আর কারো! কাছে দেবস্ততি সহা 
করতেন না। তবে রচন। ভালে! হলে ভক্তরা নিজেদের আশ্বাদনের জন্ডে গ্রহণ 
করতেন। নাটকটির নান্দী ক্লোক শুনেই স্বরূপদামোদর তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান 


১ চৈতন্তভাগবত, অগ্তাথণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ উদ্ভৃত। 

২ যেমন বাহ্দেব ঘোষ, বংপীবদন চট্ট, নরহরি সরকার ইত্যাদি । 

৩ কড়ছ মানে ইংরেজীতে 10060501505) 1০0081, 8100৮ ৫০9০500352082 0058 
কত্যাদি। কড়চা মানে কখনে। সম্পূর্ণ সাহিত্যিক রচনা, ছোটই হোক বড়ই হোক, নয়। 

৪ বৃহৎ কড়চাটির নাম “কৃ্কচৈতণ্তচরিতামত” | এ নাম বৃন্ধাবনদাসের ও কৃষদাস কবিরাজের 
জ্ঞাত ছিল বলে মনে হয় না। 


ভূমিকা [৯] 
করেছিলেন। সে প্লোকটি চৈতন্তচরিতামুতে উদ্ধৃত হয়ে রক্ষা! পেয়েছে, অন্তথা নাটকটি 
বিলুপ্ত । নান্দী ষ্লোকটি এই 
বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে 
কনকরুচিরিহাত্মন্তাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ। 
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নবিরাসীৎ 
স দিশতু তব ভব্যং কৃষচৈতন্ুদেবঃ | 
“বিকশিত কমলের মতো! ধার নেত্র সেই শ্রীজগন্নাথ নামধারী আত্মন্বরপের সম্মুখে 
ধিনি গৌরকান্তি শরীর ধারণ করেছেন এবং নিখিল জড় প্রকৃতি ( মানুষকে ) চৈতন্ু 
দিতে ষিনি আবিভূর্তি হয়েছেন, সেই দেব কৃষ্ণচৈতন্ত তোমার ভালো বিধান করুন।” 
শ্লোকটি শুনে সকলেরই ভালে! লেগেছিল, শুধু বিদগ্ধ বিচক্ষণ ত্বরূপদামোদরের 
লাগেনি। তিনি বুঝেছিলেন, কৰি শুধুই যে চৈতন্তকে জগন্নাথের সঙ্গে সমান করেছেন 
তাই নয়, চৈতন্তকে জগন্নাথের উপরে তুলেছেন। আর যে যাই ভাবুক উড়িয়ার 
এ কথায় খুশি হবে না। বুদ্ধিমান চৈতন্ভক্তেরাও খুশি হবে,না। চৈতন্য তে 
রীতিমত ক্রুদ্ধ হবেন। হয়তে। তিনি পুরী ছেড়ে চলে যাবেন। এইসব ভেবে 
তিনি নাটকটি প্রত্যাখ্যান করলেন। হ্বরূপদামোদরের বায়ে নাটকটির বিসর্জন হল, 
বাঙ্গাল কবিটি যে কে তা জানবার পথও রুদ্ধ হল। আসলে কিন্তু শ্লোঁকটি 
মন্দ নয়। 
পুরীতে চৈতন্তের শেষ জীবনের কোন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা! ও আচরণ 
কয়েকটি সমসাময়িক কবিতায় ও কড়চা শ্লোকে_ প্রশস্তিরপে বিরচিত- অল্পকথায় 
বণিত আছে। এই সব কবিতা ও শ্লোক লিখেছিলেন স্বরূপদামোদর, দূপ গোস্বামী 
ও রঘুনাথ দাস।১ “কুষণ্দাস কবিরাজ এসব রচনার সদ.ব্যবহার করেছেন। 
স্কৃতে লেখা ৫5তন্ত-জীবনী গ্রন্থের মধ্যে, মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া, উল্লেখ- 
যোগ্য হল “কবিকর্ণপূরঁ পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্চন্দ্রোদয় নাটক ও “টচত্তন্ত- 
চরিতামৃত” মহাকাব্য । প্রন্তাবনায় লেখক যা বলেছেন তা সত্য হলে টচতত্যচন্দ্রোদস 
নাটকটি, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুত্রের অঙ্থরোধে লেখা । “কবিকর্ণপুর' উপাধি 
কি গ্রতাপরুদ্রের দেওয়া? তা হলে নাটকটির রচনা-আরম্ত অথবা রচনা 
সম্পৃত্তি ১৫৪০ খ্রীষ্টান্বের পরে নয়। এই সালে প্রতাপরুদ্র দেহত্যাগ করেন। 


১ সবচেয়ে উল্লেখযোগা 'রধুনাথ দানের রচনাটি, নাম 'গৌরাঙ্গত্তবক জবৃদ্ষ', সংঙ্গিপ্ত, তবে 
বেশ ভালো বর্ণনা । 


[ ১০] চৈতন্তচরিতামৃত 


চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের রচন1 শেষ হয়েছিল ছু-বছর পরে ১৫৪২ খ্রীষ্টাবে। 
কবিকর্ণপুরের পিতা শ্রিবানন্দ সেন ঠৈতন্যের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। 
চৈতন্তের নির্দেশেই শিবানন্দ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রেখেছিলেন পঁরমানন্দ 
পুরীর নামে। ঠতন্ত তাই শিশুকে পুরী-দাস বলে ডাকতেন। এসব কথা 
ঠৈতম্তচরিতামৃতে আছে। 

কবিকর্ণপূর বাল্যকাল থেকেই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং শিক্ষাবস্থা 
শেষ হবার আগেই সংস্কৃত ভাষায় কবিতা! নির্মাণে পটুত্ব দেখিয়েছিলেন । ঠচতন্য- 
জীবনী গ্রস্থ ছুটি ছাড়া তার লেখা সংস্কৃতে ছোট বড় বই আরও কয়েকখাঁনি আছে,_ 
গছ্যে ও পছ্যে কুষ্ণলীলা, অলঙ্কার ও নাট্য শাস্ত্র, চৈতন্ত-ভক্তদের তালিকা ইত্যাদি 
বিবিধ বিষয়ে। বাংলায় লেখা কিছু পাওয়া যায় নি। 

চৈতন্ত-জীবনী বাংলায় প্রথম লিখেছিলেন বৃন্দাবনদাস যিনি চৈতন্তের প্রতিবেশী 
ও মান্ত ভক্ত-বন্ধু শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুক্ষন্তার পুত্র। বৃন্দাবন নিত্যানন্দের অনুচরদের 
মধো স্থান পেয়েছিলেন। নিত্যানন্দই একে দিয়ে বইটি লিখিয়েছিলেন। বগ্রিত 
অনেক বস্তু নিত্যানন্দের কাছে পাওয়া। অদ্বৈত এবং অন্যান্ত চৈতন্থভক্তও অনেক 
তথ্য বুন্দাবনদাসকে দিয়েছিলেন । ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত দেবলীলা-কাব্যের 
অনুসরণে বইটি গীত ও আবৃত্ত হবার জন্ত বিরচিত। তদন্ুসারে নাম হয়েছিল 
“চৈতত্যমজল;। এই নামেই কৃষ্দাস কবিরাজ বুন্বাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। 
চৈতন্যমঙ্গলের আদি ও প্রামাণ্য কবি বলে বৃন্দাবনদাসকে কৃষ্ঈদাস চেতন্তলীলার 
ব্যাস রূপে নিদেশ করার ফলে এবং অপরের লেখা ঠতন্তমঙ্গল প্রচলিত হওয়ার 
জন্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে (কিংবা তারও পরের থেকে ) বৃন্দাবনদাসের বইএর 
নাম দাড়ায় “চতন্তভাগবত'। বইটি এখন এই নামেই পরিচিত। 

চৈতন্তভাগবতে চৈতন্তের নবদ্বীপলীলার খুব ভালো! বর্ণনা আছে। এই জন্ত 
কষজ্দাস কবিরাজ এই অংশটুকু সংক্ষেপে ও দ্রুতগতিতে সেরেছেন। মধ্য জীবনের 
গোড়ার দিকের, অর্থাৎ সন্গ্যাস গ্রহণ থেকে নীলাচলে অধিষ্ঠান পর্যন্ত, বর্ণনাও ভালো 
ভাবে আছে। কিন্তু এখানে বুন্দাবনদাস ধারাবাহিকতা অবলম্বন করেননি এবং তার 
প্রদত্ত তথ্যে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। তাই কৃষ্ণদাস এখানে বৃন্টাবনদাসের উপর 
নির্ভর করে ক্ষান্ত হননি। টৈতন্যের শেষ লীলার-_-তার “ভ্রমময় চেষ্টা আর গ্রলাপময় 
রাদ”-পূর্ণ ঈশ্বর-বিরহী দশার- উল্লেখ চৈচ্ভম্কভাগবতে নেই বলা চলে। বইটির 


১ মদীয় বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস, প্রথম থও, পূর্বাধ” একাদশ পরিচ্ছেদ জষ্টবা। 


ভূমিকা [১১] 


সমাপ্তি এমন আকম্মিক যে মনে হয় ষেন বৃন্দাবন বইটি লিখতে লিখতে মারা 
গিয়েছিলেন। কিন্তু তা ঘটেনি। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তবেকি 
নিত্যানন্দ অথবা গুরুস্থানীয়ঙ্আপর কেউ তাঁকে আর লিখতে নিষেধ করেছিলেন ? 
চৈতন্তভাগবতের সমাপ্তি তাই বড় চাঞ্চল্যকর সমস্যা ॥১ 
বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ অসম্পূর্ণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীধারণের এও একটা 
কারণ । 
এখন প্রশ্ন হল চৈতন্তভাগবতের রচনাকাল নিয়ে। বইটি নিত্যানন্দের আদেশে 
লেখা । নিত্যানন্দের কথা এতে যথেষ্ট আছে। নিত্যানন্দের তিরোভাবের আগেই 
যে বইটি লেখা হয়ে গিয়েছিল তার কোন স্পষ্ট প্রমাণ ন! থাকলেও বিপরীত 
অনুমানেরও সমর্থন নেই। বইটির অসম্পূর্ণতা থেকে সহসা এমন অনুমান হতেও 
পারে যে চৈতন্তের বর্তমানকালেই চৈতন্তভাগবত প্রস্তত হয়েছিল। বস্তত এ 
খুবই সম্ভব যে চৈতন্যের তিরোধানের আগেই বুন্দাবনদাস চৈতন্তমলগল রচন শুরু 
করে দিয়েছিলেন। আরও মনে হয়, চৈতন্টের তিরোৌভাবের পরে বাংল! দেশে 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু বিভেদ দেখা! দিয়েছিল । হয়ত তার জন্যেই বৃন্নাবনদাসের 
গ্রশ্থসমাপনস্পৃহা লুপ্ত হয়ে যায়। 
যাই হোক, মোটামুটি ভাবে বলা যায় ষে চৈতন্থভাগবতের রচনাকাল ১৫৪০ 
্রীষ্ান্ধের কাছাকাছি। কবিকর্ণপূরের রচনার কোন উল্লেখ এতে নেই। 
লোচন দাসের চেতন্তমঙ্গল দেবদেবী-মঙ্গল কাব্যের আরও বেশি অন্ুগত। 
বৃন্দাবনদাসের রচনা সহজ, শ্বতংস্ফুর্ত এবং হৃদয়গ্রাহী । মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প 
তত্বকথ৷ আছে। 'মঙ্গল” নামাংশ থাকলেও বুন্দাবনের কাব্য অশিক্ষিত পাঠক 
শ্রোতার পক্ষে সর্বন্ধ স্থগম নয়। লোচন দাসের রচন! কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের 
মনোবুদ্ধিগ্রাহ।৬ প্রধানত সেই কারণেই লোচনের চৈতন্যমঙ্গল গান উনবিংশ 
১ নীলাচলে পুগুরীক বিদ্যানিধি উপস্থিত হয়েছেন। তার কথা বলতে বলতে অধ্যায় শেষ, 
বইও শেষ। চৈতন্তভাগবত শেষ চার ছত্র এই 
পুগুরীক বিদ্তানিধি-চরিত্র শুনিলে। 
অবশ্য তাহারে কুষ্ণপাদপন্ম মিলে & 
প্রীকৃফটৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান । 
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ 
২ ইহার পূননাম ছিল লোচনানন্দ বাস | 
৩ বৃন্ধাবনদান তার কাব্য গান করতেন বলে মনে হয় না। লোৌচন নিজে ভালে! পদাবলী- 


রটরিত1 কবি ছিলেন। তার গুরুসম্প্র্ধায সেকালের কীর্তন গানে শীর্ষস্থানীয় ছিল। মনে হয় 
লোচন নিজের কাব্য পান করতেন। 


[ ১২] তগ্তচরিতামৃত 


শতাব্দীতেও অবিলুপ্ত ছিল। তবে জীবনী হিসাবে লোচনের ঠৈতগ্যমঙ্গলের মূল্য 
বেশি নয়। আগেই 'বলেছি, মুরারি গুপ্টের বৃহত্-কড়চা লোচনের প্রধান 
উপজীব্য ছিল বলে মনে হয়। 

লোচনের গুরু নরন্তুরিদাস সরকার ঠেতন্যের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। 
নরহরি নিজে কিছু ঠচতন্য-পদ্দাবলী লিখেছিলেন। বে গুরুর কাছে লোচন €চতন্থ 
জীবুনীর বিশেষ কিছু বস্তু পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না৷ । 

চৈতন্যের ও নিত্যানন্দের তিরোধানের পর নরহরির, অর্থাৎ শ্রীথণ্ডের সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে নিত্যানন্দ-সন্প্রদায়ের কিছু অমিল দ্াড়িয়েছিল। মোটামুটি বল! যায়, সে অমিল 
€ৈষ্ণবসাঁধনায় বৈধী ও রাগাহ্থগ! পদ্ধতির প্রকরণ নিয়ে। নরহরির সম্প্রদায় রাগান্ুগা 
সাধনা ত্যাগ করে নাই। নিত্যানন্দের সম্প্রদায় বৈধী সাধনা আশ্রয় করেছিল। 

লোচনের কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করা যায় না। এই পর্যস্ত বলা যাঁয় যে 
উধ্বতন সীমা মুরারি গুপ্তের বৃহৎ-কড়চার সঙ্কলন কাল। নিম্নতন সীম! যে 
চৈতন্তচরিতামত রচনাকাল ত1 বলবার উপায় নেই। কুষ্দাস বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ 
ছাড়া কোন চৈতম্ম্গল কাব্যের নাম করেন নি। তিনি মুরারি গুপ্ত, 
কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস, স্বরূপদামোদর ও রঘুনাথ দাস প্রমুখ প্রামাণিক লেখক ছাড়া 
অপরদের সঙ্ন্ধে শুধু এইটুকু বলেছেন 

আর আর কড়চা-কর্তা রহে দূরদেশে । 

কৃষ্দাস কবিরাজের উক্তি সর্বদা সমর্থ, স্বতরাং তিনি কখনই কোন বৃহৎ 
ঠচতন্যমঙ্গল কাব্যকে কড়চা বলবেন না । 

নিত্যানন্দের ভক্তসম্প্রদায়ে আরও অন্তত একটি চৈতন্তমঙ্গল লেখা হয়েছিল। এই 
গ্রন্থের একটি মাত্র পুথি পাওয়া! গেছে ।১ তাও আবার খণ্ডিত। প্রাপ্ত অংশ সমগ্র 
গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না। কাগজ কালি ও লিপির ছাদ দেখে যনে 
হয় ষে পুথিটির লিপিকাল সঞ্চদশ শতাবীর পরে নয়। লেখক চূড়ামণি দাস ছিলেন 
নিত্যানন্দের একজন প্রথান অন্চরৎ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিপ । গুরুর কাছে চূড়ামণি 
কিছ অতিরিক্ত তথ্য পেয়েছিলেন । নিত্যানন্দ ও ধনঞ্য়ের সংলাপের মধ্য "দিয়েও 
কিছু কিছু তথ্য তার শ্রবণগোচর হয়েছিল। বইটিতে টচৈতন্তের প্রথম জীবনের বিষয়ে 
| ১ অল্পকাল আগে পুথিটি পুনরাবিষ্কৃত হয়ে এসুয়াটিক সোসাইটি কর্তক প্রকাশিত হয়েছে 

১৯৫৩ )) 


২ নিত্যনন্দের প্রধান অনুচর ছিলেন বারো। জন । এরা কুকবলরাষের গোপাল-বালক 
সথাদের সঙ্গে তুলিত হয়ে “ছাদশগোপাল' নামে পরিচিত ছিলেন। 


ভূমিকা! | ১৩] 


নৃতন সংবাদ কিছু আছে, নিত্যানন্দের বাল্যকথ! বিস্তৃত ভাবে আছে। তবে 
চুড়ামণরির বইয়ে যে সব নৃতন কথা পাই তা! সবই যে ঠিক তা! না হতে পারে। কিন্তু 
সেগুলির সত্যমিথ্যা যাচাই করীর কোন উপায় নেই । 


চূড়ামণির কাব্যের কোন নির্দিষ্ট নাম নেই। কখনোণ্বল! হয়েছে “চতন্যম্জল” 
কখনো “গৌরাঙ্গবিজয়”। শেষোক্ত নামেই বইটি ছাপা হয়েছে। 


গৌরাঙ্গবিজয় রচনাকাল সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে বুন্দার্বনর 
চৈতন্তমঙ্গল লেখার অল্পকাল পরে চূড়ামণি তার বইটি লিখেছিলেন । 


নানাদিক দিয়ে জয়ানন্দের ঠেতন্যমঙ্গলের অসাধারণত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্ব 
হল বইটির গঠন অন্তান্ত চৈতন্যমঙগলের মতো! নয়। দ্বিতীয়ত বইটি অত্যন্ত 
লৌকিক ধরণে লেখা । তৃতীয়ত এতে চৈতন্তের তিরোধানের কিছু বিবরণ আছে। 
জয়ানন্দ বৈষ্ণব এবং ভক্ত ছিলেন, তবে পণ্ডিত অথবা সাধক ছিলেন না। চৈতন্য 
জগ্নানন্দের গৃহে পদার্পণ করেছিলেন এবং শিশু জয়ানন্দের নাম পালটিয়েছিলেন, 
একথ!| বইটিতে আছে। আরও অনেক কথা আছে যা অন্যত্র সমর্থন ন। পেলে 
অনিধিচারে গ্রহণ করা যায় না। সবশুদ্ধ জয়ানন্দের গ্রস্থ অপ্রামাণিক। হয়ত মূলে 
কোন প্রামাণিক রচনা _কৃষ্দাস উল্লিথিত 'আর আর কড়চা-কর্তার কোনো 
একটি কড়চা__ছিল, তারই পরবর্তী শতাব্দীতে পরিবধিতরূপ আমরা পেয়েছি । 
জয়ানন্দ নিজে চৈততন্তমগল গান করে বেড়াতেন। মনে হয় তার মূল রচন! 
ছোটই ছিল। 

জয়ানন্দের বইয়ে বুন্দাবনদাস ছাড়া আরও কয়েকজন পূর্বগামী ঠচতন্তচরিত্র- 
রচদ্রিতীর উল্লেখ গ্লাছে। এদের কোন পুথি মেলেনি। চৈতন্তজীবনী-কাব্য 
যেমনই হোক ন! কেন তার পাঠক ও শ্রোতার অভাব কোন কালে হয় নি। 
অথচ এতগুলি গ্রন্থ যা জয়ানন্দের পুথির নির্দেশ অনুসারে একদা প্রসিদ্ধ ছিল 
সেসব নিশ্চিহ্ন হওয়া আশ্চর্যের কথা। অথচ জয়ানন্দের গ্রন্থ য! ভক্ত বৈষ্ণবের ঠিক 
উপযুক্ত নয়, তার তো! পুথির খুব অভাব নেই। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে একটি ছোট চৈতত্তচরিত লেখা*হয়েছিল। নাম 
চৈতত্যসংহিতা (চৈতত্তসঙগীত।), লেখক বিশ্বস্তর পাণি। নিগমের বীতিতে-__অর্থাৎ 
শিব-পার্বতীর সংঙগাপরূপে-_ উপস্থাপিঙ। নিত্বাস্ত বিশেষত্ববর্জিত এই শতাব্দীতে এই 
রুম আগমের ধরনে একটি স্বুহৎ “চৈতন্তভাগবত*ও সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল । 
এটি এখনও ছাপা হয় নি। 


[ ১৪] চৈতগ্চরিতামৃত 


২॥ কৃষ্জদাস ও চৈতন্তচরিতামুত 
চৈতন্ত-জীবনীগুলির মধো কুষগ্াসের চৈতন্ুচরিতাম্বত সবচেয়ে বিস্তৃত আর সবচেয়ে 
প্রামাণিক। গ্রন্থটির রচনায় লেখকের ষে বিচক্ষণত৩। নস্জ্কতা ও ইতিহাসচেতনা 
প্রকটিত তা সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্যে শুধু অদ্বিতীয়ই নয়, আধুনিক সাহিত্যের 
উত্তবের কিছুকাল পরেও অপরিকল্লিত। 

কষ্ধবাস গ্রস্থমধ্যে নিজেকে কখনও “কবিরাজ” বলেন নি এবং তা বলবার 
কথাও নয়। এই উপাধি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবগগ্রস্থগুলিতে পাই। 
প্রধানত এই উপাধির জন্ঠই কৃষগ্দাসের জাতি বৈদ্য স্থির কর! হয়েছে। পক্ষে 
কোন প্রমাণ নেই। বরঞ্চ বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। কুষজ্জীসের 
নিবাস ছিল আধুনিক বর্ধমান জেলার উত্তর সীমানায় ভাগীরথীর দক্ষিণতীরের 
অনতিদুরে ঝামটপুর গ্রামে। এ শ্রীম প্রাচীন এবং এখনও বিছ্বমান। এ গ্রামে 
কোন বৈদ্ের বসতি এখন নেই এবং পূর্বে কখনও যে ছিল তার প্রমাঁণ নেই। 

কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে আমর! সামান্যই জানি। যেটুকু জানি তা সম্পূর্ণভাবে 
কুষ্াসের নিজের কথায়। আদিলীলাব পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দের মাহাত্মা- 
বর্ণনার প্রসঙ্গক্রমে কষ্ত্াস নিজের ও ঘরের কথা একটু বলেছেন। তার থেকে 
বোঝ| যায় যে তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাদের গৃহদেবতার নিত্যপৃজার জন্য 
ব্রাহ্মণ পৃজারী নিযুক্ত ছিল। তাদের ঘরে কীর্তন মহোৎসব হত। তাতে কোন 
কোন প্রধান বৈষ্ণব মহাস্তের (যেমন নিত্যানন্দের অনুচর রামদাসের১ ) আগমন 
হত। এই রকম এক উৎসবের শেষে নিত্যানন্দ-মাহাত্ময নিয়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে 
কৃষ্দাসের মনাস্তর হয়। সেই রাত্রিতেই নিত্যানন্দ ক্ুষ্দাসকে *ম্বপ্রে নিদেশি দেন, 
তুমি বুন্দাবনে চলে যাও। অবিলম্ষে কষগ্দাস “নখে ( অর্থাৎ জলপথে ? ) বৃন্দাবনে 
এলেন। মনে হয়, কৃষ্দান অবিবাহিত ছিলেন। ( কোথাও তার পত্বীপ্রসঙ্গ নেই ।) 
তিনি দেশ ও ঘরসংসার ছাড়লেন বটে, তবে সন্ন্যাসী অথবা বৈরাগী হন নি। এ 
অনুমানের অনেক সমর্থন আছে। তার মধ্যে প্রধান হল নরহরি চক্রবর্তারত লেখা 
কুষ্দাস কবিরাজের বন্দনাপদের শেষ অংশটুকু । 


«১. ইনি মীনচেতন ( মীনকেতন ) রামদ্রাস। নিত্যানন্দের আর এক অনুচরেরও এই নাম 


ছিল। ঠার নাম অভিরামদাস। 
২ ভাই যে কৃষ্দাদের ছোট ত1 “ভৎ্সিচ্' থেকেই বোঝা যায়। ভাইয়ের নাম কর! হয় 


নি॥ অনেকে অনুমান করেন ভার নাম বিষুদাস। 
৩ নরহরি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাবদী-সন্ধিতে বর্তমান ছিলেন । পদটি গৌরচাজচিত্কামণিতে 


আছে। 


ভূমিকা [১৫] 


সখময় সরস রাধিকাসরসি সেবন সদা অধিক উল্লাম কতবাসনিয়ম প্রবল 
গোরগোবিন্দপ্রিয়মোদকরণা। 
নিশি দিবস বসভোব নাহি ুঁব ওর করুণা বিদিত দীনজনবন্ধু ধনদাননিপুণাতিশয় 
দাস নরহরি-হৃদয়ত্রাস-হরণা ॥ 
'সুখময় সরস রাধাকুণ্ডে সেবায় (যার) অধিক উল্লাস, গৌরগোবিন্দের প্রিয় ট্‌ 
বাক্তিব : তুষ্টি করা তোমার কাজ। 
দিবানিশি রসমগ্ন ( তুমি )। তোমার করুণার সীমা নাই । (সকলেই ) জানে 
€ তুমি) দীন জনের বন্ধু, ধনদানে অতিশয় নিপুণ। (তুমি) নরহরিদাসের হৃদক্ব- 
ভয়-নাশক ॥+ 
এই সঙ্গে কৃষ্গাসের উক্তিও মিলিয়ে নিতে পারি । 
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞ্চি বিষয়লালস। 
বৈষ্ণবান্া বলে করি এতেক সাহস ॥ 
বুন্দাবনে এসে কৃষ্দাস সনাতন ও রূপ গোস্বামীর অনুগ্রহ পেয়েছিলেন । 
মনে হয় তিনি বূপ গোস্বামীর অশখরিয়ার কাজ করতেন।ৎ সনাতনের প্রতিষ্ঠিত 
ম্দনগোপাল বিগ্রহের সেবায় তার বিশেষ আগ্রহ (ও নিয়োগ?) ছিল। সনাতন-রূপের 
পৈতৃকনিবাস ছিল ঝামটপুরের সংলগ্ন ৫নহাটি গ্রামে । মনে হয় যে ঝামটপুরে 
কষ্দাস সনাতন-রূপের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির তদারক করতেন এবং তাই বৃন্দাবনে 
এসেও তাকে মদনগোপালের সেবার তত্বাবধান করতে হত । রঘুনাথ দাস বৃন্দাবনে 
এলে পর সনাতন ও রূপ তাঁকে দেহত্যাগ করতে ন] দিয়ে রাধাকুগ্ডতীরে রেখেছিলেন। 
তখন থেকেই কষ্্দাস রঘুনাথ দাসের সেব! ( অর্থাৎ তদারক ) করতেন।ৎ 
কষ্ণদাস কবে বৃন্দীবনে এসেছিলেন জানি না। তবে যখনই হোক, সনাতনের 
তিরোভাব বৎসর ১৫৫৪ শ্রীষ্টাব্বের" বেশ কিছুকাল আগে। রূপ গোস্বামী 


১ অর্থাৎ রঘুনাথ দাস। 

২ “মো হেন অধমে দিল! ্ররাপচরণ,, 'কৃকদাস রূপগোসাঞ্ির ভৃত্য । রূপগোশ্ামীর 
তিরোধানের পর কৃষ্ধদাস জীব গো্বামীরও সেক্রেটারির কাঁজ করতেন বলে মনে করি। তুলনীয় 
ভজতিরয্মািরে উদ্ধৃত জীব গোম্বামীর কোন কোন পত্রের শেষে--“ইহ জ্রীককধালন্ত পনক্কারাঃ' 1 

৩ 'ই্ররাধা-যদনমোহনে প্রভু করি দিল 'মদনমোহদে গেলা আজা। মাথ্িবারে+, 
'কুলুধিদেবত! মোর মদনমোহন, বার সেবক রঘুনাখ রাপলদাতন 

৪ “সেই রধুনাখদীস প্রভু যে আমার ।+ 

€ এই তারিখ প্রমাণমাপেক্ষ, মে কথা! মনে রাখতে হবে। 


[১৬] চৈতন্তচরিতামৃত 


সনাতনের অন্তর্ধানের বৎসর কতক পবে তিবোহিত হন। ঠচতম্তচরিতামত পড়ে 
মনে হয় যেন রুষগ্দাস বেশ কিছুকাল ধরে রূপের সঙ্গলাভ করেছিলেন। সুতরাং 
কষঙ্দাসের আগমন খুব কম কবে ধরলেও ১৫৫৯-৫২ সালের পরে হবে না। ম্বরূপ- 
দামোদরের অস্তর্ধানের পরে রথুনাথ দাস পুরী থেকে বৃন্দাবনে আসেন। তখন 
সনাতন ও রূপ দুজনেই বর্তমান । কৃষগ্দাসের উক্তি অনুধাবন করলে প্রতীয়মান 
হয়"যে তিনি বুন্দাবনে এসে রূপেব চবণ আশ্রয় কবেছিলেন। মনে হয় তথনও 
রঘুনাথ দাসের ব্রজে আগমন ঘটেনি। সুতরাং কৃষ্দাসের বৃন্দাবনে আগমন 
১৫৫০ খ্রীষ্টাব্বের কিছু কাল আগে হওয়াই সম্ভব । 
কৃষগ্াসেব দীক্ষাপ্ুরু কে ছিলেন এই নিয়ে খুব মতভেদ আছে। সে মতভেদ 

আজকের নয়, অষ্টা্শ শতাব্দীর কিংবা তারও আগেকার । কুষ্্দাসের গুরু এক 
মতে নিত্যানন্দ, দ্বিতীয় মতে বঘুনাথ দাস, তৃতীয় মতে রঘুনাথ ভট্ট, ইত্যাদি। 
চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং ছয় গোম্বামীব১ মধ্যে কেউই যে কুষ্দাসের গুরু নন 
তা বোঝবার পক্ষে কষ্গদাসের উক্তিই যথেষ্ট । গ্রস্থাবস্তে কৃষজ্জাস লিখেছেন-_ 

শ্রীবূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 

শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস বঘুনাথ ॥ 

এই ছয় গুরু শিক্ষাগুর যে আমার। 

তাসভাব পাদপদ্মে কোটি নমস্কাব | 


গ্রন্থশেষে লিখেছেন-_ 
প্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্ত শ্রনিত্যানন্ন। 
প্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্োতাবৃন্দ ॥. 
শ্রন্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। 
শ্রীরঘুনাথ শ্রীগ্ুরু শ্রীজীবচরণ ॥ 
ইহা সভাব চরণরুপা লেখায় আমাবে। 
কৃষ্ণদাঁস ইচ্ছা করেই দীক্ষাগুরুর নামটি করেন নি। তবে তার গুরু যে 
চৈতন্তের অন্চরঅথবা! বিশেষ কপামাত্র ছিলেন সেটুকু উল্লেখ করেছেন-_ 
যগ্চপি আমার গুরু চৈতন্তের দাস। 
তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ ॥ 


১ সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও রধুনাথ দাস। 


ভূমিকা [১৭] 


চৈতন্তচরিতামৃত নিয়ে গুরুতর প্রশ্নটি হল রচনাকাল । কবে বইটি লেখা শেষ 
হয়েছিল? কোন কোন পুথিতে আর সেই অন্থসারে ছাঁপা বইয়ে গ্রস্থমান্তি 
কাল দেওয়া আছে 

শাকে সিন্ধনিবাণেন্দৌ 'জাষ্ঠে বৃন্বাবনাস্তবে। 

সুেইহ্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রস্থোইয়ং পূর্ণতা গতঃ ॥ 
ইন্দু-বাণ-অগ্রি-সিন্ধু (১৫৩৭) শকাবে: জ্যেষ্ঠ মাসে বৃন্দাবনের মধ্যে রবিবারে কৃষঃ 
পক্ষে পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থটি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হল ॥ 

১৫৩৭ শকাব্দ হল ১৬১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্ব। এ তারিখ প্রায় সকলেই মূল গ্রন্থসমাপ্ডি- 
কাল বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্ত তাই কি? গ্রন্থ মানে যেমন বই, তেমনি 
পুথিও। যে সব পুথিতে এই তারিখটি পাওয়া গেছে সেই সব পুথির আদর্শ যে 
একটি পুথি ছিল সেটির লিপিকাল এই তারিখ হতে তো পারে। দ্বিতীয়ত, ঠচতন্য- 
চরিতামতের সব চেয়ে পুরানে। পুথি যা এখন লোকলোচনে আছে সেটির লিপি 
সমান্তিকাল ১০২* সাল ( ১৬১৩ শ্রীষ্টাঝ )। বুন্দাবনে ছয় গোস্বামীর একজন যে 
গোপাল ভট্ট, তাঁর শিষ্য ও তার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ রাধারমণের সেবক বংশীদাসের 
পঠনার্থে এই পুথিটি লেখ! হয়েছিল। এ পুথিতে ও প্লোকটি নেই এবং থাকবার 
কথাও নয়। 

চৈতন্তচরিতামুতের রচনাকাল বিচার অন্যত্র করেছি।১ এখানে পুনরুক্তি 
নিজ্রয়োজন। মোটামুটি ধরে নিতে পারি যে ১৫৪৫ থেকে ১৫৮* গ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে 
চৈতন্তচরিতামুত রচিত হয়েছিল । 

চেতন্তচরিতামৃত বুচনার আগে কৃষ্বাস সংস্থৃতে ছুখাঁনি গ্রন্থ লিখেছিলেন। 
ছুখানি বইই বুন্দাবনে রচিত। একখানি তেইশ সর্গে মহাকাব্য, নাম “গো ৰিন্দলীলা- 
মৃত। বূপগোম্বামীর উজ্জলনীলমণি প্রভৃতি গ্রস্থদপিত পথ অনুসরণ করে কষ্ণদাস 
রাধাকের নিত্যবুন্নাবনলীলার চব্বিশ ঘণ্টার বিবরণ এতে দিয়েছেন। রাগাহগ 
মার্গের সাধকের মানসে ব্রজলীলা-ম্মরণের সাহাধা করবে, এই ছিল উদ্দোশ্ট।২ 
প্রত্যেক সর্গশেষে কৃষ্দাস বৃন্দাবনের গোম্বামীদের মধ্যে পাঁচ জনের দোহাই 
দিয়েছেন? তার মধ্যে কিন্তু গোপাল ভট্ের নাম নেই। তবেকি গোপাল ভট্ট 
তখনও বুন্দাবনে আগমন করেন নি? 


১স্মদীয় বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খখ, পুর্বাধ একাদশ পরিচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য। 
২ সর্গ ২৩ প্লোক ৪৪ 


[১৮] চৈতন্তচরিতামুত 


সর্গশেষের স্লৌকগুলি সব প্রায় একই, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত্ের সর্গান্ত-ঙ্লোকের 
মতো। যেমন শেষ সর্গাস্ত ল্লোকটি-_ 
শ্রীচৈতগ্তপদারবিন্দমধূপ-শ্রীরূপসেবাফলে 
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসরুতিন! শ্রীজীবসঙ্গোদগতে। 
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরহজ গোবিন্দলীলামুতে 
সর্গোধয়ং রজনী বিলাসবলিতঃ পূর্ণন্তরয়োবিংশকঃ ॥ 
শ্রীচৈতন্যদেবের পদান্থজের মধুপানকারী যে শ্রীরূপ তার সেবার ফলস্বরূপ, কৃতী 
শ্ররঘুনাথ দাসের দ্বারা আদিষ্ট, শ্রীজীবের সঙ্গমাহাত্মযে উদ্‌গত, শ্রীরঘুনাথ ভট্টের বরজাত 
গোবিন্দলীলামুত কাব্যে রজনীবিলাসবর্ণনময় এই ভ্রয়োবিংশ সর্গ সম্পূর্ণ হল।, 
শেষের আর একটি শ্লোকে চেতন্তচরিতাম্বতের পরিচ্ছেদ-ভনিতার কথা মনে পড়ে-__- 


পাদারবিন্বভূঙ্গেণ শ্রীরূপরঘুনাথয়োঃ। 
কৃষ্দাসেন গোবিন্দলীলাম্ৃতম্দিং চিতম্‌ ॥ 


শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্থচরিতামূত কহে কৃষ্দাস ॥ 
গোবিন্দলীলামুতে কৃষ্দাস সংস্কৃতবিগ্যায় পারংগামিতার আর সংস্কৃতরচনায় সহজ 
দক্ষতার প্রচুর পরিচয় দিয়েছেন। রচনাচাতুর্ধের একটু উদ্বাহরণ দিই-_ 
মদাস্তমরুসধারখিক্নাং গাং গোকুলোম্মুখীম্‌। 
সম্ভঃ পুষ্ঃস্বিমাং ন্সিধীঃ কর্ণকাসারসন্নিধো ॥ 
“আমার মুখ-মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলে আসা গোকুল-১গমনে, উন্মুখ এই বাণীকেং 
ন্েহশীল সাধু ব্যক্তিরা কান-সরোবরের নিকটে রাখুন ।, 
কৃষ্ণাসের দ্বিতীয় রচন। হুল কৃষ্ণকর্ণামতের টীকা, নাম “সারজরজদ?। 
ঠচতন্তচরিতামৃতেও কৃষ্প্াসের লেখা শ্লোক আছে । সেগুলির সংখ্যা আশির 
বেশি। কয়েকটি শ্লোক গোবিন্দলীলামূত থেকে নেওয়া। 
চৈতন্তচরিতামৃত বইটি তিন ভাগে বিভক্ত । ভাগের নাম 'লীল1 প্রত্যেক 
লীলা কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । আদিলীলায় চৈতদ্মের গার্হস্থ্য জীবনের, প্রথম 
চব্বিশ বছরের, কথা । এই ভাগে পরিচ্ছেদসংখ্যা সতেরো। ম্ধ্যলীলায় চৈতন্ভের 


১ জ্লেব আছেঃ (১) বৃন্দাবন, (২) গোয়াল। 
২ মুলেপ্দ'গাংং। ম্লেষেআছেং (১) গোরু, (২) বাণী। 


ভূমিকা [১৯] 


সন্ন্যাসগ্রহণ থেকে শেষ তীর্ঘনভ্রমণ পর্যন্ত ছ-বছরের কথা। পরিচ্ছেদসংখ্যা পচিশ। 
অন্তযলীলায় টচৈতন্তের শেষ আঠারে! বছরের বৃত্তাস্ত। “পরিচ্ছেদসংখ্যা বিশ। 
সবশুদ্ধ পরিচ্ছেদসংখ্যা বাষট্ট ।* প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষে একটি করে স্বরচিত 
গ্লোকআছে। সব লীলার মধ্যেই তত্বকথা আছে, বিশেষ করে আবি ও মধ্য লীলায়। 
এই তত্বকথা অংশ টৈতন্তের জীবনীর পক্ষে অপরিহার্য নয় বটে, তবে যে দুটিতে 
কৃষন্দাস চৈতন্ত-জীবনীর তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন তার পক্ষে আবশ্যক । র্‌ 

কৃষ্দাসের কাছে চৈতন্তের আর্দিলীলার অথরিটি ছিল মুরাঁরি গুপ্তের কড়চা 
ও ত্দম্ছসারে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল। আর অন্তযলীলায় অথরিটি ছিল 
স্বরূপদামোদরের কড়চা এবং রঘুনাথ দাসের কাছে শোনা অন্ত বিবরণ। মধ্যলীলার 
বর্ণনা, বিশেষ করে ঠৈতন্যের ভারত-ভ্রমণের বিবরণ অনেকট৷ কুষ্ণদাসের গবেষণার 
ফল বলতে পারি। অধরিটিদের স্বীকার করেও কৃষ্গদাস যাচিয়ে নিতে ছাড়েন নি। 
তিনি বলেছেন-- 


আদিলীল৷ মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। 
সুত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রস্থিত॥ 
প্রভুর যে শেষলীলা শ্বরূপদামোদর। 
সুত্র করি গাথিলেন গ্রন্থের ভিতর | 
এই ছুই জনের সুজ দেখিয়া শুনিয়া । 
বর্ণনা করেন বেষ্ঝব ক্রম যে করিয়া ॥ 


এই ক্রম অন্ুসারেই কৃষদ্দাস চৈতত্তলীলা বর্ণনা করেছেন । 

কষ্দাস চৈতন্তজীলা কিছু চাক্ষুষ করেছিলেন কিনা বলতে পারি না। চাক্ষুষ 
করা অসম্ভব নয়। কিন্তু তার কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। যারা চৈতন্যলীলা 
গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এমন অনেকের কাছে কৃষন্দাস তার গ্রন্থের সামগ্রী 
আহরণ করেছিলেন। আধুনিক কালের গবেষক-লেখকের মতটু তিনি অথরিটি 
উদ্ধাত করতে অথবা সাক্ষী মানতে সর্বদ! প্রস্তত ছিলেন। যেখানে যেখানে তিনি 
পূর্বগামীদের অথবা প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়েছেন সেখানে সেখান তিনি সর্বদা 
যুক্তি-প্রমাণ দেখিম্নেছেন। এমন সত্যসদ্ধা সব কালেই ছূর্লভ। 

রুষ্দাস সংদ্কৃতজ্ঞ এৰং পণ্ডিত। ঁচগ্ন্তটরিভাযুত রচনার আগে তিনি বাংলায় 
কিছু লিখেছিলেন বলে জানি না। সম্ভবত চৈতগ্তচরিতামূত তান্স প্রথম (এবং 
একমাত্রে) বাংল! রচনা । (ছুটি একটি ব্রজভাষা মিশ্র পদের সম্ভাবনা এখানে ধরছি নাঁ।) 


বেদগুহা কথা এই অযোগ্য কাহুতে। 
তথাপি কহিয়ে তার কৃপা প্রকাশিতে ॥ 
উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রস্থাদ। 
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ ॥ 
-অবধৃতগোসাঞ্জির এক ভৃত্য প্রেমধাম। 
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম ॥ 
আমার আলয়ে অহোরাত্র সন্কীর্তন। 
তাহাতে আইলা তিহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ 
মহাপ্রেমময় তিহো বসিলা অঙ্গনে । 

সকল বৈষ্ণব তার বন্দিল! চরণে ॥ 
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে । 
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে! 
ষে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার। 
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ 
কু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদস্ব। 

এক অঙ্গে জাড্য তার আর অঙ্গে কম্প॥ 
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হঙ্কার। 
তাহা! দেখি লোকের হয় মহা চমতকার ॥ 
গুণার্ণবন মির নামে এক বিপ্র আধ্য। 
শ্রামৃত্তিনিকটে তেহো করে সেবাকাধ্য ॥ 
অঙ্গনে আসিয়া তেহো না ৫কল সম্ভাষ। 
তাহা দেখি ভ্রুদ্ধ হএঞ বলে রাম্দাস ॥ 
এই ত দ্বিতীয় সত শ্রীরোমহর্ষণ । 
বলরামে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥ 
এত বলি নাচে গায় করয়ে সম্ভতোষ। 
কষ্তকাধ্য করে বিপ্র না ঠকল রোষ॥ 
উৎ্সবান্তে গেলা তেহো? করিয়! প্রসাদ । 
মোর ভ্রাতাসনে তার কিছু হৈল বাদ॥ 


১ 


ঠৈতন্তগোসাঞ্চিতে তার সুদৃঢ় বিশ্বাস। 
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু বিশ্বাসআভাস ॥ 
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে। 
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিল ভৎসনে ॥ 
ছুই ভাই একতন্থ সমানপ্রকাশ। 
নিত্যানন্দ না মানিলে তোমার হৈবে সর্বনাশ ॥ 
একে ত বিশ্বাস অন্তটে না কর সম্মান। 
অর্ধকুকুটী-্যায় তোমার প্রমাণ ॥ 

কিংবা ছুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড । 
একে মানি আরে না মানি এইমত ভগু ॥ 
ক্রুদ্ধ হঞ্া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস। 
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥ 
এই ত কহিল তার সেবক-প্রভাব। 

আর এক কহি তার দয়ার স্বভাব ॥ 
ভাইকে ভতণসিহ্ন মৃগ্রিি লঞা এই গুণ। 
সেই রাত্রে প্রভূ মোরে দিলা দরশন ॥ 
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম। 
তহি স্বপ্রে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম! 
দগ্ডবৎ হেয়া আমি পড়িচ্ছ ভূমিতে । 
নিজপাদক্গল্স প্রভু দিলা মোর মাথে॥ 

উঠ উঠ বলি মোরে বলে বারবার। 

উঠি তার রূপ দেখি হৈচ্থ চমৎকার ॥ 
শ্টাম চিন্কণকাস্তি প্রকাণ্ডশরীর। 

সাক্ষাৎ কন্দর্প যেছে মহামল্ বীর ॥ 
সথবলিত হম্তপদ কমলনয়ান। 

পট্টবন্ত্র পিরে প্টবস্্র পরিধান । 
ছুবের্ণকুণ্ডল কর্ণে হ্বর্ণাগ বাল!। 

পায়েতে হপুর বাজে কষে পুষ্পমালা ॥ 


০১৬ 


চন্দনলেপিত অঙ্গ তিলক স্থ্ঠাম। 
ম্তুগজ জিনি মদমন্থর পয়ান ॥ 
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ উজ্জলবরণ। 
দাড়িম্ববীজ সম দত্ত তাশুলচর্ববণ ॥ 

প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে । 
কষ কৃষ্ণ বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥ 
রাঙ্গা য্টি হন্তে দোলে যেন মত্তসিংহ। 
চারি পাশে বেড়ি আছে চরণেতে তৃঙ্গ ॥ 
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ। 

কষ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ ॥ 
শিঙ্গা বংশী বাজায় কেহ কেহ নাচে গায়। 
সেবক যোগায় তান্থুল চামর ঢুলায় ॥ 
নিত্যানন্দম্বরূপের দেখিয়া বৈভব। 

কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব ॥ 
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি। 
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥ 
অয়ে অয়ে কষন্দাস না কর ত ভয়। 
বুন্দাবনে যাহ তীহা| সর্ব লভ্য হয়॥ 
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া। 
অন্তর্ধান কেল প্রভু নিজগণ লএণ ॥ 
মুচ্ছিত হইয়া মুগ্চি পড়িস্থ ভূমিতে । 
্বপ্নভঙ্গ হেলে দেখি হৈয়াছে প্রাভতে ॥ 
কি দেখিন্তু কি শুনিম্থ করিয়ে বিচার। 
প্রতৃ-আজ্ঞ! হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ 
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিহু গমন। 

প্রভুর কৃপাতে সথখে আইন বৃন্বাবন ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। 
ধাহার পাতে পাইচ্ছ বৃন্দাবনধাম ॥ 


২৩ 


জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়। 
ধাহা হৈতে পাইস্থ বূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ 
ধাহা হেতে পাইন্ছ রঘুনাথ মহাশয়। 
ধাহা হৈতে পাইন শ্রীস্বরূপ-আশয় ॥ 
সনাতন-কৃপায় পাইন্থ ভক্তির সিদ্ধান্ত। 
শ্রীরপ-কপায় পাইন্থ ভক্তিরসপ্রান্ত ॥ 
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ 

ধাহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ 
জগাই মাধাই হৈতে মুগ্ি সে পাপিষ্ঠ 
পুরীষের কীট হৈতে মুখ সে লঘিঠ ॥ 
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়। 
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥ 
এমন নিঘ্বণ মোরে কেবা কৃপা করে। 
এক নিত্যানন্দ বিন জগৎসংসারে ॥ 
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কপা-অবতার। 
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥ 

যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার। 
অতএব নিস্তারিলা মো হেন ছুরাচার ॥ 
মে৷ পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রবৃন্দাবন। 
মো হেন অধমে দিলা শ্রীন্পচরণ ॥ 
শ্রীমফনগোপাল শ্রীগোবিন্দ দরশন। 
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন॥ 


বৃন্দাবনে বৈসে যত বেষ্বমগুল। 
রুষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল॥ 

যার প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্ত। 
রাধাকুষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ 
সেই বৈষ্ণবের পদরেণু *পদছায়!। 

মো অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া ॥ 


€চতম্চরিতভাম্বত 


তাহা সর্ধব লভ্য হয়_ তাহার বচন। 
সেই "স্তর এই তার কৈল বিবরণ ॥ 
সে সব পাইল আমি বুন্দাবনে *আয় । 
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কুপায় ॥ 
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া । 
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ 
নিত্যানন্দপ্রতুর গুণ মহিমা! অপার । 
সহশ্ম বদনে শেষ নাহি পায় পার ॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্তচরিতাম্বত কহে কষজ্দাস ॥ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীতচতন্ত জয় নিত্যানন্দ। 


জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর্ভক্তবুন্দ ॥ 


অহ্বৈত আচার্যযগোসাঞ্রি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
ধাহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥ 
মহাবিষুঃ স্ষ্টি করেন জগদাদি কাধ্য। 
তার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচাধ্য ॥ 


আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ। 
অছ্ৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥ 

নিমিত্বাংশে করে তেতো মায়াতে ঈক্ষণ। 
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্গাণ্ড স্থজন ॥ 


পুর্ব্বে যৈছে €কল সর্ধববিশ্বের হ্জন । 
অবতরি কৈল এবে ভজিপ্রবর্তন ॥ 

জীব নিস্তারিল ক্রষ্ভক্তি” করি দান। 
গীতা-ভাগবতে ৫কল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ 


৫ 


ভক্তি উপন্দেশ বিন্ন তাঁর নাহি কার্য্য। 
অতএব নাম তার হইল আচার্য্য | 
বৈষ্বের গুরু তেঁহো জগতের আধ্য। 
ছুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য ॥ 
কমলনয়নের তেঁহো যাতে অঙ্গ-অংশ। 
কমলাক্ষ করি ধরে নাম-অবতংস ॥ 


অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বরের অংশ বর্ধ্য। 
তার তত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য । 
যাহার তুলসী জলে যাহার হঙ্কারে। 
স্বগণ সহিতে চৈতন্তের অবতারে ॥ 
যার দ্বারে কৈল প্রত কীর্তনপ্রচার। 
যার দ্বারে কৈল প্রতু জগৎনিস্তার ॥ 
আচার্যাগোসাঞ্ডজি-গুণ-মহিম! অপার। 
জীবকীট কোথায় পাইবে তার পার॥ 
আচাধ্যগোসাঞ্জি ঠৈতন্যের মুখা অঙ্গ। 
আর এক অঙ্গ তার প্রভূ নিত্যানন্দ ॥ 
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। 

হত্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চক্রান্ত স। 
এই সব লঞ প্রভু করেন বিহার। 
এই সব লঞা করেন বাঞ্চিতপ্রচার ॥ 
মাধবেন্ত্র পুরীর ইহ! শিল্ত এই জ্ঞানে। 
আচার্যগোসাঞ্চিরে প্রভু গুরু করি মানে। 
লৌকিকলীলাতে ধধ্ধবমর্ধযাদারক্ষণ। 
স্ততি-ভক্ত্যে করেন তার চরণবন্দন ॥ 
ঠৈতম্কগোসাঞ্কে আচার্ধ্য করে প্রভুজ্ঞান। 
আপনাকে করেন তার দাস অভিমান ॥ 
সেই অভিমানে স্থথে আপনা পাসরে। 
কষঙ্গাস হও জীবে উপদেশ করে। 


৮৬ 


নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল। 
চৈতন্তের দাস্প্রেমে হইল পাগল। 
শ্রীবাস হরিাস রাম্দাস গদাধখ। 
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥ 
এসব পণ্তিতলোক পরম মহন্ব। 
ঠৈতন্তের দাস্তে সবায় করায় উন্মত্ত ॥ 
এইমত গায় নাচে করে অট্রহাস। 
লোকে উপদেশে হও টতন্যের দাস ॥ 
চৈতন্তগোসাঞ্জি মোরে করে গুরুজ্ঞান। 
তথাপি আমার হয় দাঁসঅভিমান ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব । 
গুরু সম লথুকে করায় দাস্তভাব ॥ 


অছৈত আচাধ্যগোসাগঞ্লির মহিম। অপার । 
যাহার হৃঙ্কারে কৈল চৈতন্তাবতার ॥ 
কীর্তন প্রচারি ঠকল জগত-তারণ। 
অছৈত-প্রসাদদে লোক পাইল প্রেমধন ৷ 
অদ্বৈতমহিম! অনস্ত কে পারে কহিতে। 
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হতে ॥ 
আচার্ধয-চরণে মোর কোটি নমস্কার । 

ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ 
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ । 
তাহার যে তত্ব কহি বড় অপরাধ ॥ 


শ্রন্বপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
£চতন্যচরিতামৃত কহে রুষন্দাস ॥ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় মহাপ্রত শ্রীরফটৈতনত। 
তাহার চরণাশ্িত সেই বড় ধন্য ॥ 


'আদিলীলা 


৭ 


কষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব। 
আপনা আম্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ 
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞ্রি। 
ভক্তত্বরূপ তার নিত্যানন্দ ভাই ॥ 
ভক্ত-অবতার তার আচাধ্যগোসাঞ্ঞি। 
এই তিন তত্ব সবে প্রভু করি গাই॥ 
এক মহাপ্রতু আর প্রতু ছুই জন। 

ছুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ 

এই তিন তত্ব সর্ধবারাধ্য করি মানি। 
চতুর্থ যে ভক্ততত্ব আরাধ্য করি জানি ॥ 


শ্রীবাসাদ্ি যত কোটি কোটি ভক্তগণ। 
শুদ্ধভক্ততত্বমধ্যে তা সবার গণন ॥ 
গদাধরপপ্ডিত আদি প্রভুর শক্তি অবতার। 
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাহার ॥ 

ধা সবা লঞ্া প্রভুর নিত্য বিহার। 

ধা সবা লঞ্া করেন কীর্তনপ্রচার ॥ 

যা সবা লঞ় প্রেম করেন আম্বাদন। 
ধা সবা লএশ দান করেন প্রেমধন ॥ 
সেই পঞ্চতত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া । 
পূর্ব প্রেমভাগ্ডারের মুদ্রা! উঘাড়িয়! ॥ 
পচে মিলি লুটে প্রেম করে আন্বাদন। 
যত গীয়ে তত তৃষ্ণ বাছ়ে অন্ক্ষণ ॥ 
পুনঃ পুনঃ পীয়াইয়া৷ হয় মহামত্ত। 
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদোন্নত ॥ 
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান। 
যেই ধাহা পায় তাহা করে প্রেমদান ॥ 
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাগার উজাড়ে। 
আশ্চর্য্য ভাগারে প্রেম শতগুণ বাড়ে । 


ষ্ঠ 


উথলিল প্রেমবন্তা! চৌদিকে বেড়ায়। 

স্্ী বুদ্ধ বালক আদি সবারে ডুবায় ॥ 
সঙ্জন দুর্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ । 
প্রেমবনায় ডুবাইল জগতের মন ॥ 

জগৎ ডুূবিল জীবের হৈল বীজনাশ। 
তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস 
যত যত প্ররেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে। 
তত বাঢ়ে জল আর ব্যাপে ভ্রিতুবনে ॥ 
মায়াবাদী কন্ধনিষ্ঠ কুতাকিকগণ। 
নিন্দক পাষণ্তী যত পড়ুয়া অধম ॥ 
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। 

সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ 
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন । 
জগৎ ডুবাইতে আমি করিস যতন ॥ 
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ। 
তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ 
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার। 
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ 
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে । 
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধন্খে ॥ 
সন্ন্যাস করিয়! প্রভূ কৈল আকর্ষণ। 
যতেক পলাঞ্াছিল তাফিকাদিগণ ॥ 
পড়ুয়! পাষপগ্ী কম্মা নিন্দকাদি যত। 
তার! আসি প্রতৃ-পায়ে হয় অবনত ॥| 
'অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল (প্রেমজলে । 
কেব! এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥ 
সবা নিম্তারিতে প্রত ক্পা-অবতার। 
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ 


কও 


তবে নিজ ভক্ত কল যত ম্লেচ্ছ আদি। 
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥ 
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে । 
মায়াবাদিগণ তারে লাগিল নিন্দিতে ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন নর্তন। 

না করে বেদাস্তপাঠ করে সঙ্বীর্তন ॥ 
মুর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্শ নাহি জানে। 
ভাবক হুইয়! ফিরে ভাবকের সনে ॥ 

এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে। 
উপেক্ষা করিয়া কৈল ম্থরা গমনে॥ 
যেখানেতে নানাকাতি প্রেম প্রয়োজন। 
মথ,রা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ 
কাশীতে লেখক শুদ্র চন্দ্রশেখর। 

তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ 
তপন মিশরের ঘরে ভিক্ষাঁনির্বাহণ। 
সন্নযানীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ | 
সনাতনগোসাঞ্ আসি তাহাই মিলিল! । 
তীরে শিক্ষাইতে প্রতু ছুমাস রহিল! ॥ 
তীরে শিক্ষাইল সব বৈষ্বের ধর্ম । 
ভাগবত-আদি শান্ত্রে যত গৃঢ় মর্ম 
ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র তপন। 
দুঃখী হএগ প্রভূ-পায়ে কৈল নিবেদন ॥ 
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। 
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥ 
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ। 
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদ শ্রবণ ॥ 
ইহা শুনি রহে প্রতৃ ঈষৎ হাসিয়া । 
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ 
আসি নিবেদন করে চয়ণ্জেধরিয়া। 

এক বস্ত্র মাগি 'দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ 


৩৪ 


চৈতন্তচরিতামৃত্ত' 


সকল সন্ন্যাসী মুগ কৈন্থ নিমন্ত্রণ । 
তুমি ঘর্দি আইস পূর্ণ হয় মোর মন ॥ 
না যাহ সন্ধ্যাসি-গোষ্ঠী ইহা! আমি জানি। 


, মোরে অন্গ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি। 


প্রভু হাঁসি নিমন্ত্রণ তৈল অঙ্গীকার । 
সন্গযাসীরে কুপা লাগি এ ভঙ্গী তাহার ॥ 
সে বিপ্র জানেন প্রভূ না যান কারো ঘরে। 
তাহার প্রেরণায় তারে অত্যাগ্রহ করে ॥ 
আর দিন গেল! প্রভু সে বিপ্র-ভবনে। 
দেখিলেন বসি আছে সন্ন্যাসীর গণে॥ 
সবা নমস্করি গেল! পাদপ্রক্ষালনে | 
পাদপ্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে ॥ 
বসিয়া! করিল কিছু এশবর্ধা প্রকাশ। 
মহাতেজোময় বপু কোটি সুর্যযভাস ॥ 
প্রভাবে আকষিল সর্ববসন্ন্যাসীর মন। 
উঠিলা সন্নযাসিগণ ছাড়িয়া আসন ॥ 
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব-সন্ন্যাসিপ্রধান। 
প্রভৃকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ 
ইহা আইস ইই। আইস শুনহ শ্রপাদ। 
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ ॥ 
প্রভু কহেন আমি হীনসম্প্রদায়। 
তোমা! সবার সভায় বসিতে না জুয়ায় ॥ 
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়!। 
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥| 
পুছিল তোমার নাম শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত। 
কেশব ভারতীর শিষ্য তাহে তুমি ধন্য ॥ 


* সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে। 


কি কারণে আমা সবার না] কর দশনে॥ 
সন্ন্যাসী হঞ। কর গায়ন মর্তন | 
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়৷ কর সন্কীর্তন ॥ 


৩১ 


বেদান্তপঠন ধ্যান সন্গ্যাসীর ধন্ম। 

তাহ! ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম ॥ 
প্রভাবে দেখিয়ে তেম! সাক্ষাৎ নারায়ণ। 
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ ॥| 
প্রভু কহে শ্রীপাদ শুন ইহার কারণ । 

গুরু মোরে মুর্খ দেখি করিল শাসন ॥ 

মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদাস্তে অধিকার। 
কষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥ 

কষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন । 

কষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ 

নাম বিন কলিকালে নাহি আর ধর্ম। 
সর্ববমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমন্ম || 

এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে । 
কঠে ধরি এই শ্লোক করহ বিচারে ॥ 
“হরেনণম হরেনণম হরেনণমৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাস্ত্েব নান্তেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ! |” 
এই আজ্ঞ। পাঞা নাম লই অন্থক্ষণ। 
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হেল মন ॥ 
ধৈর্য ধরিতে নারি হেলাম উন্মত্ব। 

হাঁসি কান্দি নাচি গাই ফৈছে মদোন্নত্ত ॥ 
তবে ধেধ্য ধরি মনে করিল বিচার। 
কষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ 
পাগল হইলাম আমি ধৈর্য নহে মনে। 
এত চিন্তি নিবেদিলু, গুরুর চরণে ॥ 
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞ্ির কিবা তার বল। 
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ 
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন । 

এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন ॥ 
কৃষ্ণনাম মহামস্ত্রের এইত শ্বভাব। 

যেই জপে তার কষে উপজয়ে ভাব ॥ 
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কুষ্ণবিষয়ক প্রেম পরমপুরুষার্থ। 

যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ 
পঞ্চম-পুরুযার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু। 
মোক্ষার্দি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ 
কুষ্ণশমের ফল প্রেম সর্বশান্ত্রে কয়। 
ভাগ্যে সেই প্রেম! তোমার করিল উদয় ॥ 
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততন্ন-ক্ষোভ। 
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥ 
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়। 
উন্মত্ত হইয়! নাচে ইতি-উতি ধায় ॥ 
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চ অশ্রু, গদগদ বৈবর্য। 
উন্মাদ বিষাদ ধের্্য গর্বব হর্ষ দৈন্য ॥ 

এত ভাবে প্রেম! ভক্তগণেরে নাচায়। 
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাপায় ॥ 

ভাল হেল পাইলে তুমি পরমপুরুযার্থ। 
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কতার্থ ॥ 
এই তার বাক্যে আমি দু বিশ্বাস ধরি। 
নিরন্তর কুষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করি ॥ 

সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। 
নাহি নাচি গাহি আমি আপন ইচ্ছায় । 
প্রহুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্্যাসীর গণ। 
চিত্ত ফিরি গেল কহে মধ্র বচন | 

যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়। 
₹ষ্তপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় ॥ 
ভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ । 
বেদান্ত না শুন কেন কিবা তার দোয়!। 
এত শুনি হাসি প্রভু বলিল বচন। 

খ না মানহ যদি করি নিবেদন ॥ 

হা শুনি বলে সর্ব সন্গযপীর গণ। 
'তামারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নাঁরাম্ণ। 
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যর্দি বা তাফিক কহে তর্ক সে প্রমাণ। 
তর্কশান্্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥ 
শকষ্টৈতত্য দয়া রহ বিচার। 

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ 
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন। 

তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন। 

সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ। 
তুমি যে খঙ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ ॥ 
আচার্ধ্যকল্লিত অর্থ ইহা সবে জানি। 
সম্প্রদায়অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ 
মুখ্য অর্থ ব্যাধ্যা কর দেখি তোমার বল। 
ুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু স্থত্রসকল ॥ 

বৃহদ্বস্ত ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্‌। 

ষড়বিধ এশ্বর্যযপূর্ণ পরতত্বধাম ॥ 

হ্বরূপ এশ্বর্ধ্য কার নাহি মায়াগন্ধ। 

সকল বেদের হর ভগবান্‌ সে সম্বন্ধ ॥ 
তারে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি । 
অর্ধ-্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ 
ভগবান্-প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায় । 
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাঞ্ির সহায় ॥ 
সেই সর্ববেদের অভিধেয় নাম। 
সাধনভস্তি €হতে হয় প্রেমের উদগম ॥ 
কৃষেের চরণে যদি হয় অনুরাগ । 

কৃষ্ণ বিস্থ অন্তে তার নাহি হয় রাগ ॥ 
পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। 

কৃষের মাধুরধ্যরস করায় আস্বাদন ॥ 

প্রেম €হতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ। 
প্রেম হৈতে পাই কৃষ্সেবা“হুখবস ॥ 
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম। 

এই তিন অর্থ সর্ধন্ূত্রে পর্যবসান ॥ 


৩৪ 


চৈতন্তচরিতামৃত 


এইমত সব হুত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া। 
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ 
বেদময় মৃত্তি তুমি সাক্ষাৎ নার।য়ণ। 
অপরাধ ক্ষম পূর্বে যে কৈ নিম্দন ॥ 
সেই হৈতে সন্গ্যাসীর ফিরি গেল মন। 
কষ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ 

এইমত তা সবার ক্ষমি অপরাধ। 
সবাকারে কষ্খনাম করিল! প্রসাদ ॥ 

তবে সন্গাসীর গণ মহাপ্রভৃকে লঞ্চা। 
ভিক্ষা করিলেন সর্বমধ্যে বসাইএ]। 

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইল বাসাঘর। 
হেন চিত্রলীলা' করে গৌরাঙগস্থন্দর ॥ 
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন । 

শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন ॥ 
প্রভৃকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী । 
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব বারাণসী ॥ 
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীক্ুষ্চৈতন্। 
পুরীসহ সর্বলোক হৈল মহীধন্ ॥ 

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে । 
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥ 
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে | 

লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥ 
মান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে। 

তাহা সব লোক আসি হয় মহাভিড়ে ॥ 
বাহু তুলি বলে প্রত বোল হরি হরি। 
হরিধধনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্য ভরি ॥ 
লোক নিম্তারিয়৷ প্রভুর চলিতে হৈল মন। 
বৃদ্ধাবনে পাঠাইলেন ভ্ীসনাতন ॥ 

রাক্মি দিবস লোকের দেখি কোলাহল । 
বারাণসী ছাড়ি প্রত্ব আইলা নীলাচল ॥ 


'আদিলীলা 


১০৫ 


এই লীলা আগে কহিব বিশ্তার করিয়া। 
সংক্ষেপে কহিল ইহা! প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ 
মথু্রাতে পাঠাইল্ট বূপ-সনাতন। 

ছুই সেনাপতি কৈল ভভ্তি-প্রচারণ ॥ 
নিত্যানন্দরামে পাঠাইল গৌড়দেশে। 
তেহো ভক্তি গ্রচারিল অশেষ-বিশেষে ॥ 
আপনে দক্ষিণদেশে করিল! গমন । 
গ্রামে গ্রামে কৈলা কষ্ণনাম-প্রচারণ ॥ 
সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার । 
কষ্প্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার | 
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিনজন । 
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥ 
সবার চর্ণপদম্মে করি নমস্কার । 

টৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্তবিহার ॥ 
শ্রীবপ-রঘুনাথপদে যাঁর আশ। 
চৈততন্তচরিতামূত কহে কষ্দাস ॥ 


অগম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীরুষ্ঠৈতন্য গৌরচন্দ্র | 

জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ | 
জয় জয় অদ্বৈতআচাধ্য কুপাময়। 

জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥ 

জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ । 
প্রণত হৃইয়। বন্দো সবার চরণ ॥ 

মুক কবিত্ব করে যে সবের স্মরণে। 
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেচখ তারাগণে॥ 
এ সব না মানে যেই পঞ্জিতসকল। 
তা সবার বিষ্তাপাঠ ভেক-কোলাহল॥ 
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এ সব না মানে যেই করে কৃষ্ণভক্তি। 
কষ্ক্ুপা নাহি তারে নাহি তার গতি ॥ 
পূর্ব্বে যৈছে জরাসম্ধ-আদি রাজশণ। 
বেদ-ধর্্দ করি করে বিষ্ণুর পুজন ॥ 

কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দেত্য করি মানি। 
চৈতন্য না মানিলে ঠৈছে দৈত্য তারে জানি । 
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ। 
এই লাগি কৃপায় প্রভু করিল সন্গ্যাস ॥ 
সন্ন্যাসি-বুদ্ধে মোরে করিবে নমস্কার । 
তথাপি খগ্ডিবে দোষ পাইবে নিস্তার ॥ 
হেন কপাময় চৈতন্য না মানে যেই জন। 
সর্ধবোত্ধম হইলে তারে অন্থরে গণন ॥ 
অতএব পুনঃ কহো উর্ধাবাহু হৈয়া। 
চৈতন্ত নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ।। 
যর্দি বা তাকিক কহে তর্ক সে প্রমাঁণ। 
তর্কশান্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান ॥ 
শ্রীকঞ্চৈতন্ত দয়! করহ বিচার। 

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ 
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন। 

তবু নাহি পায় কষ্ণপদে প্রেমধন ॥ 

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্ে তুক্তি মুক্তি দিষ্া। 
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ 
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্। দিল যথা তথা । 
জগাই মাধাই পধ্যস্ত অন্তের কা কথা ॥ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর-প্রেম নিগুঢ় ভাগ্ডার। 

বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥ 
অগ্যাপিহ দেখ চৈতন্যনাম যেই লয়। 
কুষ্প্রেমে পুলকাশ্র বিহ্বল সে হয়॥ 
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃফ্প্রেমোদয়। 
আউলায় অর্ধ-অঙ্গ অশ্র-গঙ্গা বয় | 


৭ 


রুষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। 
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ 
এক কৃষ্ণনামে ক্র সর্বপাপ-নাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। 
স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদশ্রধার ॥. 
অনায়াসে সংসারক্ষয় কৃষ্ণের সেবন । 
এক কষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ 
হেন রুষ্ণনাম যদি লয় বহ্বাঁর। 

তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রধার ॥ 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । 
কুষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ 
চতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার। 
নাম লৈলে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥ 
স্বতন্ব ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার । 

ইারে না ভজিলে কত না হয় নিস্তার ॥ 
মারে মৃঢ় লোক শুন চৈতন্ম্গল। 
টচতন্ত-মহিমা যাঁতে জানিবে সকল ॥ 
লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 
চৈতন্তলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥ 
[ন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমল। 

[হার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল ॥ 
চতন্ত-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিম। 
[াতে জানি কৃষ্ণভক্কিসিদ্ধান্তের সীমা ॥ 
চাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধাস্তের সার । 
্থিয়াছে ইহা! জানি করিয়া উদ্ধার ॥ 
চতন্যম্গল শুনে যদি পাষগী যবন। 
সহো মহাবৈষব হয় ততক্ষণ ॥ 

মুত্তে রচিতে নারে এছে গ্রন্থ ধন্য। 
ন্বাবনদাস-মুখে বক্ত। শ্রীচৈতত্ত ॥ 


৩৮ 


ঠচতন্তচরিতাম্বত 


বুন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার । 

এছে গ্রন্থ করি ধেঁহো তারিলা সংসার ॥ 
নারায়ণী চৈতন্তের উচ্ছিষ্ট-ভাজন? 
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীৰাস বৃন্দাবন ॥ 
তার কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন | 
যাহাঁর শ্রবণে হৈল শুদ্ধ ত্রিতুবন ॥ 
অতএব ভজ লোক চৈতন্ত-নিত্যানপ্দ। 
খগ্ডিবে সংসারছুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥| 
বুন্দাবনদাস টৈল চৈতন্যমঙগল । 
তাহাতে চৈতন্থলীলা বণিল সকল।। 
সুত্র করি সব লীলা করিল গ্রস্থন। 
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কুল বিবরণ ॥ 


, €চত্ন্তচন্দ্রের লীলা অনস্ত অপার। 


বণিতে ব্ণিতে গ্রস্থ হইল বিস্তার।! 
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন। 
তুত্রধূত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ 
নিত্যানন্্লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ । 
চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ ॥ 
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ । 
বুন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকগ্িত মন ॥ 
বৃন্দাবনে কল্পদ্রমে স্বরণসদন | 
মহাযোগপীঠ তাহা রত্ব-সিংহাসন ॥ 
তাতে বসি আছেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ৷ 
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ 
রাজসেব! হয় তাঁহ1 বিচিত্র প্রকার। 
দিবা সামগ্রী দিবা বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার ॥ 
সহ সেবক সেবা! করে অন্থক্ষণ। 
সহম্রবদনে সেবা! না যায় বর্ণন ॥ 
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপপ্ডিত হুরিদাস। 
তাঁর যশ গুণ সর্বজগতে প্রকাশ ॥ 


৩৪ 


হুশীল সহিষুঃ শান্ত বদান্ত গভীর। 

মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥ 

সবার সম্মানকর্তীশকরেন সবার হিত। 
কৌটিল্য মাৎসধ্য হিংসা না জানে তার চিত।! 
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদগুণ পঞ্চাশ । 

সেই সব গুণ ইহার শরীরে প্রকাশ ॥ 
পণ্ডিতগোসাঞ্জির শিষ্য অনম্ত আচার্য । 
কষ্প্রেমময় তন্থ উদার মহা আধ্য ॥ 
তাহার অনস্ত গুণ কে করু প্রকাশ । 
তার প্রিয়শিষ্য ঞিহো পণ্ডিত হরিদাস ॥ 
চৈতন্ত-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস। 
চৈতন্তচরিতে তার পরম উল্লাস ॥ 

বৈষ্বের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোঁষ। 
কায়মনোবাঁক্যে করে বৈষ্ব-সন্তোষ ॥ 
নিরস্তর তেঁহো শুনেন চৈতন্যমল | 
তাহার প্রসা্দে শুনে বৈষ্ণব সকল ॥ 
কথায় উজলে সভা যৈছে পূর্ণচন্দ্র। 
নিজ-গুণাম্বতে বাড়ায় বৈষ্ব-আনন্দ ॥ 
তেঁহো বড় কূপ! করি আজ্ঞা কৈল মোরে। 
গোৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥ 
কাশীশ্বরগোসাঞ্জির শিষ্য গোবিন্দগোসাঞ্চি। 
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তার সম নাঞ্ি ॥ 
শ্রযাদবাচাধ্যগোসাঞ্ি শ্রীর্ূপের সঙ্গী । 
চৈতন্তচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী॥ 
পণ্ডিতগোসাঞ্চির শিল্ ভূগর্ভগোসাঞ্চি। 
চৈতন্তকথা বিন! মুখে আর কথা নাই ॥ 
ভার শিব্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্তদাস। 
মুকুদ্দানন্দ চক্রবর্তী প্রেধী কষজ্দাস ॥ 
আচাধ্যগোসাগ্রি্র শিষ্য চক্রবত্তাঁ শিবানন্দ । 
নিরবধি তীর চিত্তে শ্রীচৈতগ্থনিত্যানন্দ ॥ 


আর যত বৃণ্াবনবাসী ভক্তগণ। 
শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥! 
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা 'করিয়া। 
তা সবার বোলে লিখি নিল্জ্জ হ্ইয়া ॥ 
বৈষ্কবর আজ্ঞা পাঞ্া চিন্তিত অন্তরে। 
ম্দনগোপালে গেলা আজ্ঞা মাগিবারে ॥ 
দর্শন করিয়া! কৈলু" চরণবন্দন। 
গোসাধ্িত্দাস পূজারী করেন চরণসেবন ॥ 
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল। 
প্রভৃক্ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ 
সর্ববৈষ্বগণ হরিধবনি দিল। 
গোসাঞ্ত্দাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥ 
আজ্ঞামালা পাঞ্া! মোর হইল আনন্দ । 


তাহাই করি এই গ্রন্থের আরম্ত ॥ 


এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন । 
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন ॥ 
সেই লিখি মদনগোঁপাল যে লিখায়। 
কান্ঠের পুভ্লী যেন কুহকে নাচায় ॥ 
কুলাধিদেবততা মোর ম্দনমোহন। 

ধার সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥ 
বুন্দাবনদাসের পাদপন্ম করি ধ্যান। 

তার আজ্ঞা লএঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ 
৫চতন্তলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস। 

তার কপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ 
মুর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুগ্ি বিষয়-লালস। 
ধৈষ্ণবাজ্ঞাবলে করি এতেক সাহস ॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল। 

যার স্বত্যে সিদ্ধি হয় ধাঞ্চিত-সকল ॥ 
শ্রীৰপসনাতন-পদে যার আশ। 
€চতত্তচরিতামূত কহে কৃষঙ্দাস ॥ 


আদিলীলা 


৪১ 


নবম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় প্রীক্ুষণচৈত্বন্ত জয় গৌরচন্দ্র। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয়” জয় নিত্যানন্ন ॥ 
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভূভক্তগণ। 
সর্ব্বাভীষ্ট-পৃর্তিহেতু যাহার স্মরণ ॥ 
শ্রীৰপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 

শ্রজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 

এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ। 
জানি বা না জানি করি আপনা শোধন ॥ 
প্রভু কহে আমি বিশ্বস্তর নাম ধরি। 
নাম সার্থক হয় যর্দ প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ 
এত চিন্তি লৈল প্রভূ মালাকার-ধর্্ম। 
নবদ্ধীপে আরম্তিল ফলোগ্যান-কণ্ম ॥ 
শ্রীচৈতন্ত মালাকার পৃথিবীতে আনি । 
ভক্তিকল্পতর, হইল সিঞ্চি ইচ্ছা-পানি ॥ 
জয় শ্রীমাধবপুরী কুষ্প্রেমপূর। 
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অন্কুর ॥ 
শ্রীদশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। 
আপনে চৈতন্ত মালী স্বন্ধ উপজিল॥ 
নিজাচিন্ত্যশক্ক্যে মালী হৈয়া স্বন্ধ হয়। 
সকল শাখার সেই স্বন্ধ মুলাশ্রয় ॥ 
পরমানন্দপুরী আর কেশবভারতী | 
্রন্মানন্দপুরী আর ব্রন্মানন্দভারতী ॥ 
বিষুরপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্তানন্ন। 
বৃসিংহানন্দতীর্থ আর পুরী সুখন্দান ॥ 
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।' 

এই নব মুলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ 
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর। 

অষ্ট দিকে অই মুল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ 


৪২ 


স্কন্ধের উপরি বহু শাখা উপজিল। 
উপাঁর উপরি শাখ। অসংখ্য হইল ॥ 
বিশ বিশ শাখা করি এক এক নগুল। 
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রদ্ধাণ্ড সকল ॥ 
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত। 
যত উপজিল তাহা কে গণিবে কত ॥ 
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নামগণন। 
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন॥ 
শাখার উপরে বৃক্ষ হৈল ছুই স্বন্ধ। 
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ ॥ 
সেই ছুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল। 
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ 


_ বড়শাখা উপশাখা তার উপশাখা। 


যত উপজিল তার কে করিবে লেখা ॥ 
শিল্ প্রশিষ্য আর উপশিষ্তগণ। 

জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ 
উড়ুম্বর বৃক্ষ ধৈছে ফলে সর্ব-অঙ্গে। 
এইমত ভক্তি-বৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে ॥ 
মূলস্বন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে। 
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥ 
পাকিল ষে প্রেমফল অমৃতমধুর। 
বিলায় চৈতন্য মালী নাহি লয় মূল ॥ 
ব্রিজগতে আছে যত ধনরত্বমণি। 

এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥ 
মাগে বানা মাগে কেহ পাত্র বা অপাজ্। 
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র ॥ 
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দিশে । 
ঘরিদ্র কুড়ায়ে খায় মার্লীকার হাসে ॥ 
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ-পরিবার। 
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥ 


৪8৩ 


অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্বেক্জিয়-কণ্ম। 
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম ॥ 

এ বুক্ষের অঙ্গ হী সব অচেতন । 
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল তুবন ॥ 
এক! মালাকার আমি কাহা কাহা যাব। 
একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ 
একলে উঠাঞ্া দিতে হয় পরিশ্রম । 
কেহ পায় কেহ না পায় রহে এই ভ্রম। 
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে। 
যাহা তাহ! প্রেমফল দেহ ধারে তারে ॥ 
একলে বা আমি মালী কত ফল খাব। 
না দিয়া বা এই ফল কি আর করিব ॥ 
আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরস্তর। 
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ 
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে । 
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে ॥ 
জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য খ্যাতি। 
সখী হুইয়া লোক মোর গাইবেক কীত্তি॥ 
ভারতভূমিতে হৈল মন্য্য-জন্ম যার। 
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ 


এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্ত মালাকার। 
পরমআনন্দ পাইল তবে বৃক্ষ-পরিবার ॥ 
যেই ধবাহা তাহা দান করে প্রেমফল। 
ফলান্বাদে মত্ত লোক হইল সকল। 
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়। 
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥ 
কেহ গড়াগড়ি যায় কেহ ত হস্কার। 
দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার ॥ 


এই মালাকার খায় এই প্রেমফল। 

নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥ 
সর্ধলোক মত্ত ৫কল আপন-সমান। 

প্রেমে মত্ত লৌক বিনা নাহি দেখি আন॥ 
যে যে পূর্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল। 
সেহো ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল॥ 
এই ত কহিল প্রেমফল-বিবরণ ৷ 

এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্তচরিতামুত কহে কুষন্দাস ॥ 


দশম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীক্রুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 

এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন। 
এবে শুন মুখ্য শাখার নাম-বিবরণ ॥ 


শ্রীবাস-পণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত। 

ছুই ভাই ছুই শাখা! জগতে বিদ্বিত ॥ 
শ্রীপতি শ্রীনিধি তার ছুই সহোদর। 
চারি ভাইর দাস-দাসী গৃহ-পরিকর ॥ 
ছুই শীখার উপশাখায় তা সবার গণন। 
ধার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সন্কীর্তন ॥ 
চারি ভাই সবংশে করে ঠচতগ্তের সেবা । 
বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী-দেবা ॥ 
শ্রীমাচাধ্যরত্ব নাম ধরে এক বড় শাখা। 
তার পরিকর তার শিষ্য উপশাখা ॥ 
শ্রীমাচার্ধ্যরত্বের নাম শ্রচন্্রশেখর। 

ধার ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর 


৪৫ 


পুণ্রীক-বিদ্যনিধি বড় শাখা! জানি। 
ধার নাম লৈয়! প্রতু কান্দিলআা আপনি ॥ 
বড় শাখা গদাধরপগ্তিত গোসাঞ্চি। 
তেঁহো৷ লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম অন্য নাঞ্ি॥ 
তার শিষ্য উপশিষ্য সব উপশাখা। 

এই মত সব শাখাঁউপশাখার লেখা ॥ 
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয় ভূত্য। 
একভাবে চব্বিশ প্রহর ধার নৃত্য ॥ 
আপনে মহাপ্রভূ গায় ধার নৃত্যকালে। 
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে ॥ 
দশসহত্র গন্ধর্ধ মোরে দেহ চন্দ্রমুখ। 
তার! গায় মুঞ্ি নাঠো তবে মোর সুখ ॥ 
প্রত বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা। 
আকাশে উড়িতাও যদি পাঙ আর পাখা ॥ 
পণ্ডিত জগর্দানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ। 
লোকে খ্যাত যেঁহে! সত্যভামার স্বরূপ | 
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন-পালন । 
বৈরাগা-লোকভয়ে প্রভু না মানে কথন॥ 
দুইজনে খটমটি লাগায় কোন্দল । 

তীর গ্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ 
রাঘব-পণ্ডিত প্রভুর আগ্য অনুচর। 

তার এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর॥ 
তার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী। 
প্রভুর ভোগের সামগ্রী করে বারমাদি॥ 
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া । 
রাঘব লইয়া যায় গুপত করিয়।॥ 
বারমাস প্রভূ তাহা করেন অঙ্গীকার । 
রাঘবের ঝালি বলি প্রঙ্নিছ্ধি যাহার ॥ 
সে সব বৃত্তান্ত আগে করিব বিস্তার। 
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রধার ॥ 


৪৬ 


প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডত গঙ্গাদাস। 
যাহার স্মরণে ভববন্ধ হয় নাশ ॥ 
চৈতন্-পার্ধদ শ্রীআচাধ্য পুরন্দর ॥ 
পিতা করি ধারে কহে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥ 
দামে'দর-পণ্ডিত শাখা গাঢ় প্রেমচণ্ড। 
প্রভুর উপর যেহো। করে বাক্যদণ্ড॥ 
দগ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া। 


.দণ্ডে তুষ্ট তারে প্রভু পাঠাইল নদীয়া ॥ 


তাহার অজ শাখা শঙ্কর-পণ্ডিত। 
প্রভুর পাদোপধান ধার নাম বিদিত ॥ 
সদাশিব-পগ্ডিত ধার প্রতুপনদ্দে আশ। 
প্রথমেই নিত্যানন্দের যার ঘরে বাস॥ 
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রছ্য় ব্রহ্মচারী । 
প্রভূ তার নাম কৈল নৃসিংহানন্দকারী ॥ 
নারায়ণ-পণ্ডিত এক বড়ই উদ্দার। 
চৈতন্তচরণ বিশ্ন নাহি জানে আর॥ 
শ্রীমান্পপ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ-ভূত্য। 
দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য" 
শুরলাম্থর ব্রদ্ষচারী বড় ভাগ্যবান । 

যার অন্ন মাগি কাড়ি খাইদ ভগবান ॥ 
নন্দন-আচার্য শাখা জগতে বিদিত। 
লুকাইয়৷ দুই প্রঅর যার ঘরে স্থিত। 
শ্ামূকুন্দ দত্ত. শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী। 
যাহার কীর্ভনে নাচেন চৈতন্তগোসাঞ্ছি ॥ 
বাসুদেব দত্ত প্রতুর ভৃত্য মহাশয়। 
সহত্মুখে যার গুণ কহিল না হয়॥ 
জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা। 
নরক তুগ্তিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥ 
হরিদাসঠাকুর শাখার অদ্ভূত চরিত। 
তিন লক্ষ নাম তেহো লয়েন অপতিত ॥ 


৪৭ 


তাঁহার অনস্তগুণ কহি দি্মাত্র। 
আচাধ্যগোসাঞ্ যারে তু্তায় শ্রান্ধপাত্র ॥ 
প্রহলার্-সমান তার গুণের তরঙ্গ । 
যবন-তাড়নে যার নহিল ভ্রভঙ্গ॥ 

তেঁহো৷ সিদ্ধি পাইলে তার দেহ লৈয়া কোপে। 
নাচিলা চতন্থপ্রভূ মহাকুতৃহলে | 

তার লীলা বণিয়াছেন বুন্দাবনদাস। 
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ 
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন। 
সত্যরাজ আদি তাঁর কপার ভাজন ॥ 
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাগ্ার। 
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দেন্য যার ॥ 
প্রতিগ্রহ না করে না লয় কারো ধন। 
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ ॥ 
চিকিৎসা করেন যারে হুইয়৷ সদয় । 
দেহরোগ ভবরোগ ছুই তার ক্ষয় ॥ 
শ্রীমান্‌ সেন প্রভুর ভকত প্রধান। 
চৈতন্তচরণ বিনা নাহি জানে আন ॥ 
শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্বোপরি । 
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥ 
শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তর । 

প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয় যার সঙ্গ ॥ 
প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া 
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥ 
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর। 
পুক্র-ভূত্য-আদি চৈতন্যের অঙ্গুচর ॥ 
চৈতন্যদাস রাম্দাস আর কর্ণপূর। 

তিন পুত্র শিবানন্দের প্র্তুর ভক্ত শূর॥ 
শবল্পভ সেন নাম আর শ্রীকান্ত । 
শিবানন্দ সম্থন্ধে প্রত্র ভক্ত একাস্ত ॥ 


৪৮ 


প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত। 
প্রতুর কীর্তনীয়া আর শ্রীগোবিন্দ দত ॥ 
শ্রীবিজয় দাস নাম প্রভুর অশপরিয়া । 
প্রতুকে দিয়াছেন পুথি অনেক লিখিয়া 
রত্ববান্থ বলি প্রভু থইল তার নাম। 
অকিঞ্চন প্রতুর প্রিয় কষন্দাস নাম ॥ 
খোলাবেচা শ্ধর প্রভুর প্রিয়দাস। 

ধার সনে প্রভূ করে নিত্য পরিহাস ॥। 
প্রভূ ধার নিত্য লয় থোড় মোচা ফল। 
ধার ফুটা লৌহপাত্রে প্রতু পিলা জল ॥ 
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্-পগ্ডিত। 
ধার দেহে কৃষ্ণ পূর্ববে হৈল অধিষিত ॥ 
জগদীশ পণ্তিত আর হিরণ্য মহাশয়। 
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রত দয়াময় ॥ 
সেই ছুই ঘরে প্রত একাদশীদিনে । 
বিষ্ণুর নৈবেছ্যে মাগি খাইলা আপনে ॥ 
প্রভুর পড়ুয়! ছুই পুরুযোত্তম সঞ্চয়। 
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য ছুই মহাশয় ॥ 
বনমালী-পণ্ডিত হয় বিখ্যাত জগতে । 
স্বর্ণ মৃষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥ 
শ্রীচৈতন্ত-অতিপ্রিয় বুদ্ধিমস্ত খান । 
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥ 
গরুড়-পণ্ডিত লয় শ্রীনামমঙল । 

নামবলে বিষ ধারে না করিল বল॥ 
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস। 
অক্রুর বলি প্রভূ তাকে করে পরিহাস ॥ 
ভাগবতী দেবানন্দ বন্রেশ্বর-কুপাতে । 
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাছিল গ্রতু হৈতে। 
থগ্ডবাসী মুকুন্দ দাস শ্রীরঘুনন্দন। 
নরহরি দাস চিরঞ্জীব স্ুলোচন ॥ 


আদিলীল! 


মি, 


এই সব মহাশাখা চতন্-কপাধাম। 
প্রেমফলফুল করে ধাহা তাহা দান ॥ 
কুলীনগ্রামের সত্যনাজ রামানন্দ । 
যছুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ ॥ 
বাণীনাথ বস্থ আর্দি যত গ্রামিজন। 
সবে শ্রচৈতগ্তভৃত্য চৈতন্ত-প্রাণধন ॥ 
প্রভূ কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর। 
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর ॥ 
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যাঁয়। 
শৃকর চরায় ভোম সেহো কৃষ্ণ গায় ॥ 
অন্ুপমবল্লভ শ্রীরূপ সনাতন । 

এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন। 
তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা । 
অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥ 
মালীর ইচ্ছায় ছুই শখ বহুত বাটিল। 
বাঢ়িয়। পশ্চিম দিশা সকল ছাইল ॥ 
আসিম্ধুনদীতীর আর হিমালয়। 
বৃন্দাবন-মথ,রাদি যত দেশ হয়॥ 

ছুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল। 
প্রেমফলাম্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ 
পশ্চিমের লোক সব মুড় অনাচার । 
তাহা! প্রচারিল পৌহে ভক্তি সদাচার ॥ 
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ত-তীর্থের উদ্ধার। 
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূ্তি-সেবার প্রচার ॥ 
মহাপ্রভুর প্রিয় ভূত্য রঘুনাথ দ্াস। 
সব ছাড়ি কল প্রভুর পদতলে বাস ॥ 
প্রভূ তারে সমপিল স্বরূপের হাতে। 
প্রভৃর গুধ্সেবা কৈ স্বরূপেঁর সাথে ॥ 
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙগ-সেবন। 
স্বরূপের অস্তর্ধীনে আইল! বৃন্দাবন ॥ 


৫৬ 


বৃন্দাবনে ছুই ভাইর চরণ দেখিয়া । 
গোবর্ধনে ত্যজিব দেহ ভূগুপাত করিয়া 
এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবন । 
আসি রূপ-সনাতনের কৈল দরশন ॥ 
তবে' দুই ভাই তারে মরিতে না দিল। 
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ 
মহাপ্রভুর লীল! যত বাহির অস্তর। 
দুই ভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর ॥ 
অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্য কথন। 

পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ 
সহ দণ্ডবৎ করেন লয়েন লক্ষনাম। 
দুই সহম্্র বৈষ্বেরে নিত্য পরনাঁম ॥ 


_ রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-পেবন। 


প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্রকথন ॥ 

তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত-স্ান। 
ব্রজবাসী ধষ্বেরে করে আলিঙ্গন মান ॥ 
সা্ধ-সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে। 
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে ॥ 
তীহার সাধনরীতি কহিতে চমৎকার । 
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার ॥ 
ইহা সবার ফৈছে হৈল মহাপ্রভুর মিলন। 
আগে বিস্তারিয়৷ তাহা করিব বর্ণন ॥ 
গোপালভট্ট এক শাখা সর্ববোত্তম। 
রূপ-সনাতন সঙ্গে ধার প্রেম-আলাপন ॥ 
শঙ্করারণ্য-আচার্য বৃক্ষের এক শাখা। 
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখায় লেখা ॥ 
শ্রনাথ পণ্ডিত প্রতুর কপার ভাজন। 
বার কুপাসেব! দেখি বশ ব্রিসৃবন ॥ 
জগন্নাথ-আচাধ্য প্রভুর প্রিয়দাস। 

প্রভুর আজ্ঞাতে ধেঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥ 


“আদিলীলা 


€১ 


কষন্দাস বৈগ্চ আর পণ্ডিত শেখর । 
কবিচন্দ্র আর কীর্তনীয়৷ ষঠীবর | 
শ্রীনাথমিশ্র শুভামন্দ শ্রীরাম ঈশান। 
শ্রনিধি মিশ্র গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্‌ ॥ 
সথবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল-নয়ন। 
মহেশপগ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধূ্দন ॥ 
পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথদাস। 
শ্রীচন্্রশেখর বৈচ্য দ্বিজ হরিদাস ॥ 

রাম্দাঁস কবিচন্দ্র শ্রীগোপাল দাস। 
ভাগবতাচার্ধ্য ঠাকুর শ্রীসারঙৃদাস ॥ 
জগন্নাথতীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ। 
গোপাল-আচার্যয আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ 
গোবিন্দ মাধব বাস্থদেব তিন ভাই। 

যা সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥ 
রামদাস অভিরাম সখ্যপ্রেম্রাশি। 
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাশী॥ 
প্রভুর আল্জায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিল!। 
তার সঙ্গে তিনজন প্রতু-আজ্ঞায় আইলা ॥ 
রামদাস মাধব আর বাহ্বদেব ঘোষ । 
প্রভূ-সঙ্গে গোবিন্দ রহে পাইয়া সন্তোষ ॥ 
ভাগবতাচাধ্য চিরপ্রীব শ্রীরঘুনন্দন। 
মাধবাঁচার্য কমলাকাস্ত শ্রীহনন্দন ॥ 
মহাককপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই। 
পতিতপাবন গুণের সাক্ষী ছুই ভাই ॥ 
গৌড়দেশের ভক্তের কৈল, সংক্ষেপে গণন 
অনস্ত চৈতন্যভক্ত ন! যায় কথন ॥ 
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুর সঙ্গে। 
ছুই স্থানে প্রতৃর সেবা কৈল বহু রঙ্গে ॥ 
কেবল নীলাচলে প্রতুর যে যে ভক্তগণ। 
সংক্ষেপে তা সবার কিছু করিয়ে কথন ॥ 


€ 


চৈতগ্চরিতামৃত, 


নীলাচলে প্রতুর সঙ্গে যত ভক্তগণ। 
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মন্্ ছুই জন॥ 
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর? 
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ 
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস। 
রঘুনাথ বৈছ্য আর রঘুনাথ দাস ॥ 
ইত্যাদিক পূর্ববসঙ্গী বড় ভক্তগণ। 
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন॥ 
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী। 
প্রত্যব্ধ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥ 
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন । 
সেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন ॥ 


বড় শাখা এক সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য । 


তার স্বন্ুপতি শ্রীমদগোপীনাথচাধ্য ॥ 
কাশীমিশ্র প্রহ্য্মমিশ্র রায় ভবানন্দ। 
বাহার মিলনে প্রত পাইল আনন্দ! 
আলিঙ্গন করি তারে বলিল বচন। 
তুমি পাও পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন ॥ 
রামানন্দ রায় আর পষ্টনায়ক গোপীনাথ । 
কলানিধি সুধানিধি আর বাণীনাথ ॥ 
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র। 
রামানন্দ সহ মোর দেহভ্দেমাত্র ॥ 
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড় কষ্ঠানন্দ। 
পরমানন্দ মহাপাত্র ওডু শিবানন্দ ॥ 
ভগবান্‌ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী । 
শ্রীশিথি মাহিতী আর মুরারি মাহিতী ॥ 
মাধবীদেবী শিখি মাহিতীর ভগিনী । 
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে ধার' নাম গণি ॥ 
ঈশ্বরপুরীর শি ব্রহ্ষচারী কাশীম্বর। 
শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রিম্ম অনুচর & 
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তার সিদ্ধিকালে দোহে তার আজ্ঞা পাঁঞা। 
নীলাচলে প্রতু-স্থানে মিলিলা আসিয়া ! 
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দ্োহাকারে । 
তার আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন ফেৌোহারে ॥ 
অঙ্গসসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর । 
জগন্নাথ দেখিতে সঙ্গে আগে চলে কাশীশ্বর ॥ 
অপরশ যায় গোসাঞ্চে মনুয্য-গহনে । 
লোক ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥ 
রামাই নন্দাই গ্োহে প্রতুর কিস্কর। 
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরস্তর ॥ 
বাইশ জাড়ী পানি দিনে ভরেন রামাই। 
গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥ 
কষ্দাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ 

ধারে সঞ্জে লৈয়৷ কৈল দক্ষিণ গমন ॥ 
বলভদ্রাচার্য্য প্রেমভক্তি-অধিকারী। 
মথরাগমনে প্রভুর যেহো। ব্রহ্ষচারী ॥ 

বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস। 

ছুই কীর্ভনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ 
রামভদ্রাচার্য আর ওড় সিংহেশ্বর। 
তপন-আচার্্য আর রঘু নীলাম্বর ॥ 
সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দস্তর শিবানন্ন। 
গৌড়ে পূর্ববভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥ 
শ্ীতচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচাধ্যতনয়। 
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয় ॥ 
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষুদদাস। 

ইহ! সবার নীলাচলে প্রতু-সঙ্গে বাস ॥ 
বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন। 
চন্দরশেখর টছ্য আর মিশ্র তপন ॥ 
রঘুনাথ ভট্টাচার্য মিশ্রের নন্দন । 

প্রভূ যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন ॥ 


ঠৈততন্তচরিতামত, 


চন্্রশেখর-ঘরে কৈল ছুই মাস বাস। 
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা ছুই মাস॥ 
রঘুনাথ বালে; কৈল প্রভুর সেবন। 
উচ্ছিষ্টমার্জন আর পাদসংবাহন ॥ 

বড় হেলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে 
অষ্টমাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥ 
প্রভুর আল্ঞা পাঞ বৃন্দাবনেতে আইলা। 
আসিয়া শ্রীরপগোসাঞ্ির নিকটে রূহিলা ॥ 
তার ঠাঞ্জি রূপগোসাঞ্রি শুনেন ভাগবত। 
প্রভুর কৃপায় তেঁহো৷ হৈলা প্রেমে মত্ত ॥ 
এইম্ত সংখ্যাতীত চৈতন্ত-ভক্তগণ। 
দিজ্মাত্র লিখি সম্যক না যায় কথন । 
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ভাল। 


তার শি্ক উপশিষ্য তার উপডাল ॥ 


সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফল-ফ,লে। 
ভাসাইলা ত্রিজগৎ কৃষ্ণ প্রেমজলে ॥ 
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা। 
সহশ্রবদনে যার দিতে নারে সীমা ॥ 
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ। 
সমগ্র গণিতে যাহা নারেন অনন্ত ॥ 
শ্রীবূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্চরিতামৃত কহে কুষ্্াস ! 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকফচৈতন্য। 


জয়াছৈতাচাধ্য জয় নিত্যািন্দ ধন্ত ॥ 
প্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্বন্ধ গুরুতর। 
তাহাতে জন্সিল শাখাপ্রশাখা বিস্তার । 


শ্রীবীরভদ্র গোসাঞ্ছি স্বন্ধ মহাশাখ| । 

তার উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা 4 
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত। 
বেদধশ্মীতীত হয়া বেদধর্মে রত ॥ 

অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দিস্ত। 
চৈতন্ত-ভক্তিমণ্ডপে তেহো মৃল্তম্ত | 
অন্যাপি ধাহার কৃপা-মহিমা হইতে। 
চৈতন্ত-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ 
সেই বীরভদ্রগোসাঞ্জির লইন্চ শরণ। 
বাহার প্রসাদ হয় অভীষ্টপূরণ ॥ 
শ্রীরামদাস আর গদাধরদাস । 
চৈতন্তাগোসাঞ্রির ভক্ত রহে তার পাশ ॥ 
নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে দিল গৌড় যাইতে। 
মহাপ্রভু এই ছুই দিলা তার সাথে ॥ 
অতএব ছুই গণে ট্োহার গণন । 

মাধব বাস্থদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥ 
রাম্দাস মহাশাখা সধ্যপ্রেমরাশি। 
যোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিয়া কৈল বাশী॥ 
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ | 

ধার ঘরে দানলীলা ৫কল নিত্যানন্দ ॥ 
শ্রমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্তনীয়াগণে । 
নিত্যানন্দ প্রভূ নৃত্য করে ধার গানে! 
বাহুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে | 
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ 
মুরারি চৈতন্তদাসের অলৌকিক লীল!। 
ব্যান্র গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা ॥ 
নিত্যানন্দের গণ যত সব ত্রজের সবা। 
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শির়ে শিখিপাখা ॥ 
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়। 

বাহার দর্শনে কষে প্রেমভক্তি হয় ॥ 
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স্ুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভূতা মন্ম। 
ধার সঙ্গে নিত্যানন্দ করেন ব্রজনর্্ম ॥ 
কমলাকর পিপলাই অলৌকিক রীত। 
অলৌকিক প্রেম তাঁর তৃবনে বিদিত ॥ 
হুর্যপাস সরখেল তার ভাই কষ্ণদাস। 
নিত্যানন্দে দু বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥ 
গৌরীদাস পর্ডিতের প্রেমোদ্ণ্ড ভক্তি। 
কষ্ণপ্রেম দিতে লৈতে ধরে ধেহো শক্তি॥ 
নিত্যানন্দে সমগ্গিল জাতি কুল পাঁতি। 
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দে করি প্রাণপতি ॥ 
শিত্যানন্দের প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর। 
প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে ঠফৈছন মন্দর ॥ 
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দকৈশরণ। 

ভক্তি পায় তারে যে করে স্মরণ ॥ 
জরগর্দীশপণ্ডিত হয় জগৎপাবন। 
কষ্তপ্রেমামৃত বর্ষে যৈছে বর্যাঘন ॥ 
নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনগ্রয়। 
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ 
মহেশপগ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল । 
ঢক্কাবাচ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥ 
নবদ্ধীপে পুরুষোত্তমপণ্ডিত মহাশয়। 
নিত্যানন্দ নামে ধার মহোম্মাদ হয় ॥ 
বলরাম্দাস কৃষ্ণ প্রেমরসান্বাদী । 
নিত্যানন্দনামে হয় পরম উল্সাদী ॥ 
মহাভাগবত যছ্ুনাথ কবিচন্ত্র | 
যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ 
রাঢদেশে জন্ম কষ্াস ছ্িজবর। 
নিত্যানন্দ প্রভুর তেঁহো পরম কিন্কর ॥ 
কাল! কষ্*দাস বড় বেষ্চব-প্রধান। 
নিত্যানন্দচন্দ্র বিহু নাহি জানে আন ॥ 
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শ্রীসসাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় । 
পপুরুযোত্তমদাস তাহার তনয় ॥ 
শাজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে । 
নিরস্তর বালা-লীলা করে কৃষ্ণ সনে ॥ 
তার পুত্র মহাশয় শ্রীকানঠাকুর। 

ধার দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃতপূর ॥ 
বহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ। 
্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ 
মাচার্ধ্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী। 
ূর্ব্বে নাম ছিল ধার রঘুনাথপুরী ॥ 
বধুত্ধাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই। 
[ব্্বে যার ঘরে ছিল নিত্যানন্দেগাসাঞ্চি 
নত্যানন্দ-ভূত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়। 
ট্ীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥ 
'রমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি 
বরে ধার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ 
শরায়ণ কষ্দদাস আর মনোহর। 
বানন্দ চারি ভাই নিতাই-কিস্কর ॥ 
হারী কুষ্াস নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ। 
ত্যানন্দপদ বিন্ন নাহি জানে আন॥ 
কড়ি মুকুন্দ সুর্য মাধব শ্রীধর | 
মানন্দ বস্থ জগন্নাথ মহীধর ॥ 

মন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ। 

বাই নন্দাই অবধূত পরমানন্ন || 
পস্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন । 
ষ্ণাই হাজারা কষ্তানন্র স্থলোচল ॥ 
ংসারি সেন রাম সেন রামচন্দ্র কবিরাজ 
বন্দ শ্রীরঙগ মুকুন্দ তিন” কবিরাজ ॥ 
তাম্বর মাঁধবাচার্ধ্য দাস দামোদর । 
কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মসোহয় ॥ 
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নগ্তক গোপাল রামভত্র গৌরালদাস। 
বৃসিংহ চৈতন্তদাস মীনকেতন রামদাস ॥ 
বৃন্দাবনদদাস নারায়ণীর নন্দন । 
চৈতন্তমঙ্গল যেহো করিলা রচন ॥ 
ভাপবতে রুষ্ণলীল1 বণিলা বেদব্যাস। 
ঠৈতন্তলীলায়় ব্যাস বুন্দাবনদাস ॥ 
সর্ববশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্রগোসাঞ্চি। 

তার উপশাখ|! যত তার অন্ত নাঞ্ি ॥ 
অনন্ত নিতানন্দগণ কে করু গণন। 
আত্মপবিত্রতা হেতু লিখিল কত জন॥ 
সেই সব শাখা পুর্ণ পরু প্রেমফলে। 
যারে দেখে ,তারে দিয়া ভাঁসাইলা সকলে ॥ 
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল । 
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাঁবল ॥ 
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দের গণ। 
বাহার অবধি না পায় সহম্মবদন ! 
শ্ররূপ-রঘুনাথ-পর্দে যার আশ। 
টৈতন্চরিতাম্ৃত কহে কৃষন্দাস ॥ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকষ্চৈতন্য। 

জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ 
বৃক্ষের ছ্িতীয় স্বদ্ধ আচার্য্য গোসাঞ্ি। 
তার ফত শাখা হেল তার লেখ নাঞ্ি॥ 
প্রথমে ত একমত আচার্যের গণ। 
পাছে দুই মত হৈল“দৈবের কারণ ॥ 
কেহ ত আচার্ধ্য-আল্ঞায় কেহ ত ম্বতন্ত্র। 
স্বমত কল্পনা! করে দৈব-পরতন্ত্র॥ 


৫৮০ 


আচার্যের মত যেই সেই মত সার। 
তাঁর আজ্ঞা লজ্ঘবি চলে সেই ত অসার ॥ 
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন। 
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ 
ধান্তরাশি মাপি তৈছে পাতনা সহিতে। 
পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে॥ 
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা! আচাধ্যনন্দন। 
আজন্ম সেবিল! তেঁহো চৈতন্তচরণ ॥ 
চৈতন্যগোসাঞ্জির গুরু কেশবভারতী। 

এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি। 
জগদ্‌গুরু তুমি কর এছে উপদেশ। 
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ॥ 
চৌদ্দভূবনের গুরু টৈতন্যগোসাঞ্রি। 

তার গুরু অন্ত এই কোন শাস্ত্রে নাঞ্ি ॥ 
পঞ্চমবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার। 
শুনিয়া আচাধ্য পাইল সন্তোষ অপার ॥ 
চফমিশ্র নাম আর আচাধ্যতনয় । 
চতন্তগোসাঞ্চি বৈসেন যাহার হৃদয় ॥ 
গোপাল নামে আর আচাধ্যের স্থত। 
হার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ 
ওপ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুথে । 

চীর্তনে নর্তন করে বড় প্রেমস্খে ॥ 

নানা ভাবোদগম দেহে অদ্ভুত নর্তন। 

[ই গোসাঞ্ডি হরি বোলে আনন্দিত মন ॥ 
ঢাচিতে নাচিতে গোপাল হুইলা মুচ্ছিত। 
টমিতে পড়িলা দেহে নহিক সংবিৎ্ ॥ 
উখী লা আচার্য পুত্র কোলে লইয়া। 
ক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া 

[না মন্ত্র পড়েন আচাধ্য না হয় চেতন। 
ই্ধী হইয়া আচার্য করেন ক্রন্দন ॥ 


৩ 


চৈতন্যচরিতামবৎ 


তবে মহাপ্রভু তার হৃদে হন্ত ধরি। 

উঠহ গোপাল তুমি বল হরি হরি॥ 
উঠিলা গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি। 
আনন্দিত হৈয়া সবে করে হয়িধবনি ॥ 
আচ্চার্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম। 

আর পুভ্ররূপ শাখা জগদীশ নাম ॥ 
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচাধ্য-কিস্কর। 
আচাধোর ব্যবহার তীহার গোচর ॥ 
নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া । 
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিয়া পাঠাইয়া ॥ 

সেই ত পত্রীর কথা আচার্য না জানে। 
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুর স্থানে ॥ 
সেই পত্রীতে লিখিয়াছেন এই ত লিখন। 
ঈর্শবরত্বে আচার্যেরে করিয়াছে স্থাপন ॥ 
কিন্ত তার দৈবে কিছু হইয়াছে খণ। 

খণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন ॥ 
পত্র পড়ি প্রভুর মনে হৈলা কিছু ছঃখ। 
বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চন্দরমুখ ॥ 
আচাধ্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর । 

ইথে দৌষ নাঞ্িষ আচার্য দৈবত ঈশ্বর ॥ 
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা । 
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষ|॥ 
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা গ্িহা আজি হৈতে। 
বাউলিয়৷ বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে ॥ 
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈল৷ পরম দুঃখিত । 
শ্ুনিয়৷ প্রভুর দণ্ড আচাধ্য, হরফিত ॥ 
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান্‌ । 
তোমারে করিল দণ্ড প্রভূ ভগবান্‌ ॥ 
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান। 
ছুঃখ পাঞ্া মনে আমি কল অনুমান ॥ 


আনঙিলীলা 


১ 


মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান। 
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভূ মৌরে ৫কল অপমান ॥ 
দণ্ড পাঞ্জা হৈল মোর পরম আনন্দ। 
যে দণ্ড পাইল ভাগাবান্‌ শ্রীমূকুন্দ ॥ 

যু দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী । 

স্‌ দগুপ্রসাদ অন্য লোক পাবে কথি॥ 
এত কহি আচাধ্য তারে করিয়া আশ্বাস। 
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ ॥ 
প্রভৃকে কহেন তোমার না৷ বুঝিয়ে লীল!। 
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র হইল কমলা ॥ 
আমারে যে প্রভু নাহি হয় সে প্রসাদ। 
তোমার চরণে আমি কি কৈন্থু অপরাধ ॥ 
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিল! । 
বোলাইল! কমলাকান্তে প্রসন্ন হইল] ॥৷ 
আচাধ্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন। 
ছুই প্রকারেতে মোরে করে বিড়ম্বন ॥ 
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল । 

দোহার অন্তরকথ| ফ্োহে সে বুঝিল।! 
প্রভু কহে বাউলিয়া এছে কাহে কর। 
আচার্য্ের লজ্জা ধণ্মহানি সে আচর ॥ 
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন। 
বিষয়ীর অম্ল খাইলে দুষ্ট হয় মন॥ 
কুষঃ-স্থৃতি বিন হয় নিক্ষল জীবন। 

মন ছুষ্ট হেলে নহে কুষ্ণের স্মরণ ॥ 
লোকলজ্জা! হয় ধর্-কীত্তি হয় হানি। 

এই কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥ 
এই শিক্ষা! সবাকারে সবে মনে কৈল। 
আঁচাধ্যগোসাঞ্চি মনে আনন্দ পাইল ॥. 
আচাধ্যের ছভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে। 
প্রভুর গভীরবাক্য. আচার্ধা সমুঝে ॥ 


৬ 


এই ত প্রস্তাবে আছে বসত বিচার। 
গ্রন্থবাহুল্যভয়ে নারি লিখিবার || 
শ্রীষহুনন্দনাচা্্য অদ্বৈতের শাখা । 

তার শাখাউপশাখার নাহি হয় লেখ! ॥। 
বাইদেব দত্ত তেঁহো কপার ভাজন । 
সর্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্তচরণ ॥ 
ভাগবত-আচাধ্য আর বিষুদ্দাস-আচার্য্য। 
চক্রপাণি-আচাধ্য আর অনস্ত-আচার্ধ্য ॥ ' 
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্তদাস । 
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥ 
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ। 
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ ॥ 
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দন | 
অনম্তদাস কান্ুুপপ্ডিত দাস নারায়ণ ॥ 
শ্রীবংসপপ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস। 
পুরুষোত্তম ব্রম্ধচারী আর কৃষ্বাস ॥ 
পুরুষোত্তমপণ্ডিত আর রঘুনাথ। 
বনমালী কবিচন্ত্র আর বৈছ্যনাথ ॥ 
লোকনাথপণ্ডিত আর মুরারিপপ্ডিত। 
শ্রহরিচরণ আর মাধবপপ্ডিত ॥ 
বিজয়পপ্তিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম। 
অসংখ্য অদ্বৈতশাখা কত টৈব নাম।॥ 
মালীদত্ত জল অদৈতস্বন্ধ যোগায়। 

সেই জলে জীয়ে পাখা ফ,লফল পায় ॥ 
ইহার মধো জানি পাছে কোন শাখাগণ। 
না মানে চৈতন্যমালী ছুর্েব কারণ ॥ 
যে জন্মাইল জীয়াইল তারে না মানিল। 
কুতগ্র হইল তারে স্বন্ধ নুহ হৈল। 
কুদ্ধ হএ স্বন্ধ তারে জল না সধশরে। 
জলাভাবে কশ শাখা শুধাইয়া মরে॥ 


চৈতগ্যারহিত দেহ শুক্ককাষ্ঠসম। 
জীয়ন্তেই মরা সেই দণ্ডে তারে ঘম॥ 
কেবল এ গণ প্রতি নহে এই দণ্ড । 
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড ॥ 

কি পণ্ডিত কি তপন্থী কিবা গৃহী যতী। 
চৈতন্ত-বিমুখ যেই তার এই গতি ॥ 

যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত। 

সেই আচার্যের গণ মহাভাগবত ॥ 

সেই সেই আচাধ্যের কপার ভাজন। 
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্তচরণ ॥ 

সেই আচাধ্যের গণে কোটি নমস্কার । 
অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্ত জীবন যাহার ॥ 
এই ত কহিল আচাধ্যগোসাঞ্চির গণ। 
তিন' স্বন্ধ শাখার কৈল সংক্ষেপে গণন॥ 
শাখাঁউপশাখা তার নাহিক গণন। 
কিছুমাত্র করি কহি দিগদরশন ॥ 
শ্রীগদাধরপণ্ডিত শাখাতে মহোত্বম। 
তার উপশাখা কিছু করিল গণন ॥ 
শাখাশ্রেষ্ঠ ঞ্বানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী । 
ভাগবত-আচাধ্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ 
অনস্ত-আচাধ্য কবি দত্ত মিশ্র নয়ন। 
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কঠাভরণ ॥ 
ভূগর্ভগোসাঞ্ির আর ভাগবত দাস। 
যেই ছুই আসি কৈল বুন্দাবনে বাস॥ 
বাণীনাথ ব্র্ষচারী বড় মহাশয়। 

বল্লভ চেতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ 

শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধবদুস। 
'জিতামিশ্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথদাস ॥ 
শ্রীহরি-আচার্য সা্দিপুরিয়া গোপাল। 
কষদাস ব্রদ্দচারী পুষ্পগোপাল ॥ 


৪ 


ঠচৈতন্তচরিতামৃত 


শরীহর্য রঘুমিশ্র পণ্তিত লক্ষ্মীনাথ । 
রঙ্গবাটী ঠৈতন্তবাস শ্রীরধুনাথ ॥ 
চক্রবত্তাঁ শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম। 
মদনগোপাল-পায়ে ধাহার বিশ্রাম ॥ 
অগ্োঘ-পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্তবল্লভ | 
যদ গাঙ্গুলী আর মঙ্গল-বৈষ্ঞব | 
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতগোসাঞ্জের গণ। 
এঁছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদ্দে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতাম্ত কহে কৃষ্দাস ॥ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় গৌরচন্ত্র ॥ 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ 


এই ত কহিল গ্রস্থারভ্তে মৃখবন্ধ। 
এবে কহি চেতন্ত-লীলার ব্রম-অনুবন্ধ ॥ 
প্রথমে ত স্যত্রর্ূপে করিয়ে গণন ! 
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত নবদ্বীপে অবতরি। 
অষ্টচল্িশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ 
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। 
চৌদ্দশত পঞ্চন্নে হৈল অন্তর্ধান ॥ 
চবিবশ বৎসর প্রভু কল গৃহবাস । 
নিরস্তর কৈল প্রেমভক্তির প্রকাশ ॥ 
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস । 
চব্বিশ বৎসর কৈল 'নীলাচলে বাস। 
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। 
কভু দক্ষিণ কতু গৌড় কভু বৃন্বাবন॥ 


আদিলীলা 


৬৫ 


অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে। 
কুষ্ঃপ্রেমনামাম্ৃতে ভাসাইল নকলে ॥ 
গাহৃস্থ্যে প্রতুর লীলা আদ্দিলীলাখ্যান। 
মধ্য-অস্ত্য-লীলা শেষ লীলার দুই নাম। 
আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। 
স্তত্রূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ 
প্রভুর মধ্য শেষ লীলা স্বরূপদামোদর। 
স্বত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ 
এই ছুই জনের স্থত্র দেখিয়া শুনিয়!। 
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ 
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেঙ্ব। 
অতএব আদিখণ্ডে গণি চারি ভেদ ॥ 
ফাল্গন-পুণিমা-সন্ধ্যায় প্রতুর জন্মোদয়। 
সেইকালে দৈবযোগে ভন্দ্রগ্রহণ হয় | 
হরি হরি বোলে লোক হরধিত হঞ্। 
জন্মিল চৈতন্থপ্রভু নাম জন্মাইয় ॥ 

জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবা কালে। 
হরিনাম লওয়াইল প্রত নানা ছলে ॥ 
বাল্যভাবচ্ছলে প্রত করেন ক্রন্দন । 
কুষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন ॥ 
অতএব হরি হরি বোলে নারীগণ। 
দেখিতে আইসে যেবা যত বন্ধুজন ॥ 
গৌরহরি বলি তারে হাসে সর্ব নারী। 
অতএব নাম তার হৈল গৌরহরি ॥ 
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল। 
পৌগণু-বয়স যাবৎ বিবাহ না কল ॥ 
বিবাহ করিলে হৈল নবীন €ৌবন। 
সর্বত্র লওয়াইল প্রভূ নাম-সংকীর্তন ॥ 
পৌগগু-বয়সে পড়ে পড়ান শিশ্তগণে । 
সর্বত্র করেন রুফনামের ব্যাখ্যানে ॥ 


শষ 


চৈতন্তচরিতামূত 


স্মত্র বৃত্তি পঞ্জী টীকা কৃষণেতে তাৎপর্য । 
শিষ্তের প্রতীত হয় সবার আশ্চর্য ॥ 
যারে দেখে তারে কহে কহ কষ্ণনাম। 
কুষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম ॥ 
কিশোর-বয়সে আরভিলা সংকীর্তন | 
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥ 
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়!। 
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেম্ভক্তি দিয়া ॥ 
চব্বিশ বৎসর এঁছে নবন্বীপগ্রামে। 
লওয়াইল সর্ববলোকে কৃষ্ণ-প্রেমনামে ॥ 
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস। 
ভক্তগণ লঞ্জা কৈল নীলাচলে বাস॥ 
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর। 
নৃত্যগীত প্রেমভক্তিদান নিরন্তর ॥ 
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন । 
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ 

এই মধ্যলীলা-নাম লীলার মুখ্যধাম । 
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম ॥ 

তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ-সঙ্গে। 
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্যগীতরঙ্গে 
বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে। 
প্রেমাবস্থা শিখাইল। আস্বাদনচ্ছলে ॥ 
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ । 

উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপবচন ॥ 
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে । 
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥ 
বি্ঞাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত। 
আম্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥ 
কুষণের যোগবিয়োগ যত (প্রমচেস্টি'ত। 
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ 


'আদিলীলা 


৬১৪ 


অনস্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা। 


,কে বণিতে পারে তাহা বিস্তার করিঞ ॥ 


সুত্র করি গণে যদি আপনি অনস্ত। 
সহম্রবদনে তেঁহো! নাহি পায় অন্ত ॥ 
দামোদরম্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। 

মুখ্য মুখ্য লীলা! স্থত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ 
সেই অনুসারে লিখি লীলা-সুত্রগণ। 

বিস্তারি বণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ 
চৈতন্তলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস। 

মধুর করিয়া লীলা করিল প্রকাশ ॥| 
গ্রস্থবিস্তারভয়ে তেঁহো ছাড়িল যে যে স্থানে। 
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥ 


শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম । 
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্রধান ॥ 
সপ্ত পুক্র তার হয় সপ্তট-ধধষি বর। 
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্বেশ্বর ॥ 
জগন্নাথ জনার্দন ত্রেলোক্যনাথ। 
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ 
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর ॥ 
নন্দ-বস্থদেবদূপ সদগুণসাগর। 

তার পত্বী শচী নাম পতিব্রতা সতী । 
ধার পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্তী ॥ 
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ। 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ ॥ 
অসংখ্য নিজভক্তেরে করাঞ্া] অবতার। 
শেষে অবতীর্ণ হেলা ব্রজেন্দ্রকুমীর ॥ 
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্বেধ সর্ব্ব বৈষবগণ। 
অৈতাচার্ধ্া-স্থানে করেন গমন ॥ 
গীতা ভাগবত কহে আচার্ধ্যগোসাঞ্চি। 


চৈতন্তচরিতামৃত 


জ্ঞটনকম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞ্ি॥ 
সর্বশাস্ত্রে করে কষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান। 
জ্ঞানযোগ কন্দমযোগ নাহি মানে আন ॥ 
তার সঙ্গে আনন্দ করে বৈষবের গণ । 
রুষ্ণপুজা কুষ্ণকথা নাম-সঙ্কীর্তন ॥ 

কিন্তু আর সর্বলোকে কষ্ণ-বহিমুখ। 
বিষয়-নিমগ্র দেখি সবে পায় দুখ ॥ 
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন। 
কিমতে এ সব লোকের হইবে তারণ ॥ 
কুষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার। 
তবে সে সকল লোকের হয় ত নিস্তার ॥ 
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য প্রতিজ্ঞা করিয়া। 
কৃষ্ণপূজা করেন তুলসী গঙ্গাজল দিয়! ॥ 
কৃষ্ণেরে আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার । 
হুষ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥| 
জগন্নাথমিশ্র-পত্বী শচীর উদরে। 

অষ্ট কন্তা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥ 
অপত্য-বিরহে মিশরের দুঃখী হৈল মন। 
পুত্র লাগি আরাধিল! বিষুর চরণ ॥ 

তবে পুত্র উপজিল! বিশ্বরূপ নাম। 
মহাগুণবান্‌ নহে বলদেবধাম ॥ 
বলদেব-প্রকাশ পরব্যোম-সন্কর্ষণ। 

তেহো! বিশ্বের উপাদান-নি মিত-কারণ ॥ 
তাহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্ত নাহি আর। 
অতএব বিশ্বূপ নাম যে তাহার ॥ 
অতএব প্রন্থুর তেঁহো হৈল বড় ভাই। 
কৃষ্ণ বলরাম ছুই চৈত্ন্য নিতাই ॥ 

পুত্র পাঞা দম্পতী হেলা আনন্দিত মন। 
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ 
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে। 


আদিলীলা 


জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ 


টহতে হৈতে হেল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস। 
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হল ত্রাঁস্‌।। 
নীলাম্বর চক্রবর্তী কহিলেন গণিয়!। 
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা ।॥। 
চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন । 
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥ 
সিংহরাশি সিংহলগ্র উচ্চ গ্রহগণ। 
যড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্বস্থলক্ষণ ॥ 

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। 
সকলক্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন ॥ 
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ। 
কৃষ্ণ কৃ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ 
জগৎ ভরিয়া লোক বলে হরি হরি। 
সেইক্ষণে গৌরকুষ্ণ ভূমি অবতরি ॥ 
প্রসন্ন হইল সর্বজগতের মন। 

হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ 
হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি। 
স্বর্গে বাছ্য নৃত্য করে দেব কুতুহলী ॥ 
প্রস্ন হইল দশদিক্‌ প্রসন্ন নদীজল। 
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ 


নদীয়া উদয়-গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি 
কুপা করি হইল উদয়। 

পাপ-তমঃ হেল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস 
জগ ভরি হরিধ্বনি হয় ॥ 

সেইকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈতরায়ে 
নৃত্য করে আনদিত মনে। 

হরিদাসে লেয়া সঙ্গে হুঙ্কার-কীর্তন-রঙ্গে 


কেনে নাঁচে কেহ নাহি জানে ॥ 


থার্ড 


দোঁখ উপরাগ-হাসি শীত্ব গঙ্গাঁঘাটে আসি 
আনন্দে করিলা গঙ্গান্নান | 

পাঞা উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে 
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥ 

জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সবিশ্ময় 
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস। 

তোমার এছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন 
দেখি কিছু কার্যা আছে ভাস ॥ 

আচার্যরত্ব শ্রীবাঁস হৈল মনে স্থখোললাস 
যাই স্নান কৈল গলঙ্গাজলে। 

আনন্দে বিহ্বল মন করে হরি-সঙ্কীর্ভন 
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ 

এইমত ভক্তততি যার যেই দেশ স্থিতি 
তাহ তাহা পাঞা মনোবলে। 

নাচে করে সংকীর্তন আনন্দে বিহ্বল মন 
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ 

ব্রাহ্মণ সঙ্জন নারী নানাদ্রবা থালি ভরি 
আইলা সবে যৌতুক লইয়া । 

যেন কাচা-সোনা-ছ্যুতি দেখি বালকের মৃত্তি 
আশীর্বাদ করে স্থথ পাঁঞা ॥ 

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী শচী রস্ভা অক্ুম্কতী 
আর যত দেবনারীগণ । 

নান! দ্রব্য পাক ভরি ব্রাঙ্মমীর বেশ ধরি 
আঁসি সবে করে দরশন || 

অন্তরীক্ষে দেবগণ গন্ধরর্ব-সিদ্ধ-চারণ 
স্বৃতি নৃত্য করে বাদ্য গীত। 

নর্তক বাদক ভাট নবদ্ীপে যার নাট 


সবে আসি ন'চে পাঞা প্রীত ॥ 
কেবা আইসে কেবা যায় কেবা নাচে কেবা গায় 
সম্ভতালিতে নারে কারো বোল। 


€চতন্থচরিত। মৃত 


আদিলীলা 


থগ্ডিলেক দুঃখ-শোক প্রমোদে পৃরিত লোক 
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিভোল ॥ 


আচার্ধ্যরত্ব শ্রীবাস জগন্নাথ-মিশ্র-পাশ 
আসি তারে করি সাবধান । 

করাইল জাতকর্ম যে আছিল বিধি-ধর্শ 
তবে মিশ্র করে নান! দান ॥ 

যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল ৩ 
সব ধন বিপ্রে দিল দান। 

যত নর্ভক গায়ন ভাট অকিঞ্চন জন 
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥ 

শ্রীবাসের ব্রাহ্ধণী নাম তার মালিনী 
আচাধ্যরত্বের পত্বী সঙ্গে ॥ 

সিন্দুর হরিদ্রা তৈল খই কলা নারিকেল 
দিয়! পূজে নারীগণ রঙ্গে 

অছৈত-আচার্ধ্য-ভার্ধ্যা জগৎপৃজিতা৷ আধ্যা 


নাম তার সীতা ঠাকুরাণী। 
আচার্যের আজ্ঞ! পাঞা গেল! উপহার লৈঞা 
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ 
স্বর্ণের কড়িবৌলি রজতমুদ্রা পাগুলি 
স্বর্ণের অঙদ কন্কণ। 
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মল বন্ধ 
ব্ণমুত্রা নানা হারগণ ॥ 
ব্যান্রনখ হেমজড়ি কটি পট্টস্থত্র ভোরী 
হস্তপদের যত আভরণ । 
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুনী পোছ৷ পট্টপাড়ি 
স্ব্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥ 


দূর্বা ধান্ত গোরোচন হরিত্রা কুক্কুম চন্দন 


মঙ্জলব্্ব্য পান্দ্রেতি ভরিয়া । 
বন্ধ দোলা চড়ি সঙ্গে লঞ। দাসী চেড়ী 
বন্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ 


গ১ 


চৈতহ্াচরিতাম্ত 


ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে লইল বহুভার 
শচীগৃহে হেল উপনীত । 
দোখয়া বালক-ঠান সাক্ষাৎ গোকুল-কান' 
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ 
সর্ব-অঙ্গ স্থনিশ্মাণ স্থবর্ণপ্রতিমাভান 
সর্ব-অঙ্গ সুলক্ষণময় । 
বালকের দিব্য দ্যুতি দেখি পাইল বহুপ্ীতি 
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হাদয় ॥ 
দর্ববা ধান দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে 
চিরজীবী হও ছুই ভাই। 
ভাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে 
ডরে নাম থুইল নিমাই ॥ 
পুভরমাতা আান-দিনে দিল বস্ত্র বিভূষণে 
পুক্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি। 
শচী-মিশ্রের পূজা লঞ মনেতে হরিষ হঞা 
ঘরে আইলা! সীতা! ঠাকুরাণী ॥ 
এঁছে শচী জগন্নাথ পুত্র পাঞ্া লক্ষ্মীনাথ 
পূর্ণ হেল সকল বাঞ্ছিত । 
ধনধান্টে ভরে ঘর লোকমান কলেবর 
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ 
মিএ বৈষ্ণব শান্ত অলম্পট শুদ্ধ দাস্ত 
ধনভোগে নাহি অভিমান । 
পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত 
বিষু্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ 
লগ্ন গণি হ্র্যমতি নীলার চক্ষবর্তী 
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে। 
মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন 
দেবি এই 'ভারিবে সংসারে ॥ 
এঁছে প্রভু শচীঘরে কুপায় কৈল অবতারে 
ইহা যেই করয়ে শ্রবণ। 


৩ 


গৌর প্রভু দয়াময় তারে হুয়েন সদয় 


সেই পায় তাহার চরণ ॥ 

পাইয়া মানবজন্ম ষে না শুনে গৌর-গুণ 
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল। 

পাইয়া অমৃতধুনী পিয়ে বিষগর্ত-গানি 

জন্মিয়া সে কেনে নাহি ঠেল॥ 

শ্রচৈতন্ত নিত্যানন্ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ 
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস। 

ইহা সবার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজ-ধন 


জন্মলীলা গাইল কৃষজ্দাস॥ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জম নিত্যানন্দ। 
জয়াছৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 


তবে কত দিনে প্রভুর জান্ত-চংক্রমণ। 
নানা চমৎকার যাতে করাইল দর্শন ॥ 
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম। 

নারী সব হরি বোলে হাসে গৌরধাম ॥ 
তবে কত দিনে তৈল পাদ্-চংক্রমণ। 
শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥ 
একদিন শচী দধি সন্দেশ আনিয়া । 

বাটা ভরি দিয়া বৈল খাওত আসিয়া ॥ 
এত বলি গেল গৃহকশ্মাদি করিতে । 
লুকাইয়৷ লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ 
দেখি শচী ধাঞ্া আইলা করি হায় হায়। 
মাটা কাড়ি লঞ কহে মার্টা কেনে থায়॥ 
কান্দিয়। কহেন শিশু কি দোষ আমার। 
দধি সন্দেশ যত অন্ন মাটীর বিকার ॥ 


৭৪ 


টচতন্তচরিতাম্ৃত 


তুমি মাটী খাইতে দিলে কি দোষ আমার | 
এঠো মাটী সেহো মাটা কি ভেদ ইহার ॥ 
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য দেখহ বিচারি । 
অবিচারে দোষ দেহ কি বলিতে পারি ॥ 
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাহারে। 
মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে ॥ 
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয় ॥ 
মাটা খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়। 
মাটার বিকার ঘটে পানি ভরি আনি। 
মাটী-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি ॥ 
আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল! তাহারে । 
আগে কেনে মাতা ইহা না শিথাইলে মোরে ॥ 
এবে ত জানিহ্ন আর মাঁটী না খাইব। 
ক্ষুধা লাগলে তোমার স্তন-ছুপ্ধ পিব ॥ 
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া । 
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ 

এইমত নান! ছলে এশ্বর্ধয দেখায়। 
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ 
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইতে তিনবার । 
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ 
চোরে লৈয়! গেল প্রতৃকে বাহিরে পাইয়!। 
তার স্কন্ধে চড়ি আইল! তারে ভুলাইয়া ॥ 


শিশু সব লেয়া পাড়াপড়শীর ঘরে। 

চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥ 
শিশু সব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন । 
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন ॥ 
কেনে চুরি কর কেনে* মারহ শিল্তরে। 
কেনে পর-ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে ॥ 
শুনি প্রতু ক্রুদ্ধ হেলা ঘর-ভিতর যাঞা। 


৭৫ 


ঘরে যত ভাগ ছিল পেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ 
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ 
লজ্জিত হইল প্রভূ জানি নিজদোষ ॥ 


কভু শিশু-সঙ্গে সান করেন গঙ্গাতে। 
কন্যাগণ আইল! তাহা! দেবতা পুজিতে ॥ 
গঙ্গস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা। 
কন্যাগণ মধ্যে প্রভূ আসিয়া বসিল!। 
কন্তাগণে কহে আম! পুজ দিব বর। 

গঙ্গ৷ ছর্গা দাসী মোর মহেশ কিন্বর ॥ 
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা। 
নৈবেছা কাড়িমা খান সন্দেশ চালু কলা ॥ 
ক্রোধে কন্তাগণ বলে শুন হে নিমাই। 
গ্রাম-সন্বন্ধে তুমি আমা সবাকার ভাই ॥ 
আম! সবার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়। 
না লহ দেবতাসজ্জ না কর অন্যায় ॥ 

প্রভু কহে তোমা! সবাকে দিল এই বর। 
তোমা সবাকার ভর্তা হবে পরমস্থন্দর ॥ 
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্‌। 

সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্‌ ॥ 
বর শুনি কন্তাগণের অন্তরে সন্তোষ । 
বাহিরে ভত্পন1 করে করি মিথ্যারোষ ॥ 
কোন কন্যা পলাইল নৈবেছ্য লইয়!। 
তাকে ডাকি প্রভূ কহে সক্রোধ হইয়া! ॥ 
যদি মোরে নৈবেছ্য না দেহ হইয়! ক্ুপণী। 
বুড়া ভর্তা হবে আর চারি চারি সতিনী॥ 
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়। 
জানি কোন দেবাবি ইহঠতে বা হয় ॥ 
আনিয়া নৈবেগ্য তাহা সম্মুখে ধরিল । 
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল | 


৭৬ 


এইফ্ত চাপল্য সব লোঁকেরে দেখায় । 
দুঃখ কারো মনে নহে শবে স্থ পায় ॥ 
একদিন বল্লভাচার্যের কন্ঠ! লক্ষ্মী নাম। 
দেবতা পুজিতে আইলা করি গঙ্গান্নান ॥ 
তারে দেখি প্রত হৈল সাভিলাষ মন। 
লক্ষ্মী প্রীতি পাইল পাই প্রভুর দর্শন ॥ 


প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর। 
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥ 
লক্ষ্মী তার অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন। 

মল্লিকার মাল দিয়া করিল বন্দন ॥ 


এইমত লীলা করি &্লোহে গেলা ঘরে। 
গন্ভীর চৈতন্তলীলা কে বুঝিতে পারে ॥ 
চৈতন্ত-চাপল্ দেখি প্রেমে সর্বজন । 
শচী- জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন ॥ 
একদিন শচীদেবী পুভ্রেরে ভতসিয়া । 
ধরিবারে গেল৷ পুত্রে গেলা পলাইয়া ॥ 
উচ্ছিষ্ট-গর্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর । 
বসিয়া আছেন সুথে প্রভু বিশ্বস্তর ॥ 
শচী আসি কহে কেনে অশুচি ছু'ইলা। 
গঙ্গান্নান কর যাই অপবিত্র হৈলা ॥ 
ইহা শুনি মাতা-প্রতি কহে ব্রহ্জ্ঞান। 
বিস্মিত হইয়া মাতা করাইল গঙ্গা্সান॥ 


একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া । 
ধর্মশিক্ষা দিল বহু ভত্সনা করিয়া ॥ 
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আপিয়া ব্রাহ্ষণ। 
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সন্করাষ বচন ॥ 
মিশ্র তুমি পুত্রের তত্ব কিছুই ন! জান। 
ভৎসন তাড়ন কর পুত্র করি মান ॥ 


৭৭ 


মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়। 

, সে যে বড় হউক মাত্র আমার তনয় ॥ 
পুল্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধশ্ম। 

আমি না শিখাইলে ঠকছে জানিবে ধশ্বমন্। 
বিপ্র কহে পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়। 
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তবে শিক্ষা বার্থ হয় ॥ 
মিশ্র বলে পুভ্র কেনে নহে নারায়ণ । 
তথাপি পিতার ধর্ম পুজ্রের শিক্ষণ ॥ 
এইমত দৌহে করে ধশ্মের বিচার । 
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর ॥ 
এত শুনি দ্বিজ গেলা হয়া আনন্দিত। 
মিশ্র জাগিয়৷ হেলা পরম বিস্মিত ॥ 
বন্ধুবান্ধব-স্থানে স্বপন কহিল । 

শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ 
এইমত শিশুলীল করে গৌরিচন্ত্র। 

দিনে দিনে পিতামাতার বাড়যে আনন্দ ॥ 
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল। 
অল্পদিনে দ্বাদশ ফল! অক্ষর শিখিল ॥ 
বাল্যলীলা-সত্রের এই কৈল অন্ুক্রম। 
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ 
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে স্ুত্র কৈল। 
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল ॥ 
শ্রীব্ূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
€চতন্চরিতামৃত কহে ক্লষ্দাস | 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেঘ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াছৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 


খল 


পৌঁগগ্ড লীলার সুত্র করিয়ে গণন। 
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ 
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ । 
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল স্বুত্রব্‌ ত্বিগণ ॥ 
অল্পকালে হৈল পঞ্ধী-টীকাতে প্রবীণ। 
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন । 
অধায়ন-লীল! প্রভুর দাস বৃন্দাবন। 
টচতন্যমঙ্গলে কল বিস্তারি বর্ণন ॥ 
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম । 
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান ॥ 
মাতা কহে তাই দিব যে তুমি চাহিবা। 
প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা ॥ 
শচী বলেন না! খাইব ভালই কহিল! । 
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ 
তবে মিশ্র বিশ্বূপের দেখিয়া যৌবন । 
কন্তা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥ 
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইল!। 
সন্নাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ 
শুনি শচী-মিশ্রের ছুঃখিত হৈল মন। 
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন || 
ভাল হেল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। 
পিতৃকুল মাতৃকুল ছুই উদ্ধারিল ॥ 

আমি ত করিব তোমা (হার সেবন। 
শুনিয়৷ সন্তষ্ট হৈল মাতাপিতাঁর মন ॥ 
একদিন নৈবেগ্য-তাম্থুল খাইয়া। 

ভূমিতে পড়িল প্রভূ অচেতন হেয় ॥ 
আস্তে ব্যন্তে পিতামাত মুখে দিলা পানি। 
সুস্থ হৈএখ প্রভু কহে অদ্ভুত কাহিনী ॥ 
এথা ঠহতে বিশ্বরধূপ মোরে লঞ্া গেলা। 
সন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা৷ ॥ 


'আদিলীলা 


৭৪ 


আমি কহি আমার অনাথ পিতা-মাতা । 
আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥ 
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন। 
ইহাতে তুষ্ট হইবেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ 

তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে । 
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥ 
এইমতে নানা লীলা করে গৌরহরি। 

কি কারণে লীলা এই বুঝিতে না পারি ॥ 
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক । 
মাতা-পুক্র হার বাড়িল বড় শোক ॥ 
বন্ধু বান্ধব আসি দ্রোহ! প্রবোধিল । 
পিতৃক্রিয়া বিধিদুষ্ট্যে ঈশ্বর করিল ॥ 
কতদিনে প্রভূ চিত্তে করিল! চিন্তন । 
গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধন্ম ॥ 
গৃহিণী বিনা গৃহধশ্ম না হয় শোঁভন। 
এত চিস্তি বিবাহ করিতে হেল মন ॥| 
দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে । 
বল্লভাচাধ্যের কন্া দেখে গঙ্গাপথে ॥ 
পূর্ববসিদ্ধ ভাব দ্রোহার উদয় করিল। 
টৈবে বনমালী ঘটক শচী স্থানে আইল ॥ 
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন। 
লক্ষ্মীকে বিবাহ €কল শ্রীশচীনন্দন ॥ 
বিস্তারি বর্মিলেন ইহা বৃন্দাবনদাস। 

এই ত পৌগগু-লীলা স্ত্রের প্রকাশ ॥ 
পৌগণ্ড বয়সে লীল! বহুত প্রকার । 
বুন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ 
অতএব দিজ্মাত্র ইহা! দেখাইলু। 
চৈত্গ্যম্গলে সর্ধলোক-খ্যাত হৈল ॥ 
শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
তেতন্যচরিতামৃত কহে কষ্তদাস ॥ 


টচতন্যচরিতামৃত 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীকুষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। 
জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

এই ত টৈশোর-লীলার স্থত্র অন্ুবন্ধা। 
শিশ্তাগণে পড়াইতে করিলা আরম্ত || 

শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন। 
ব্যাখ্যা শুনি সর্বলোকের চমকিত মন ॥ 
সর্বশান্ত্রে সর্বপপ্তিত পায় পরাজয়। 
বিনয়ভঙ্গীতে কারো ছুঃখ নাহি হয় ॥ 
বিবিধ ওুঁদ্ধত্য করে শিষ্গণ সঙ্গে। 
জাহ্বীতে জলকেলি করে নান রঙ্গে | 
কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন। 
ধাহা যায় তাহা লওয়ায় নামসঙ্বীর্তন ॥ 
বিচ্যার প্রভাব দেখি চমত্কার চিতে। 
শত শত পড়ুয়া আমি লাগিল পড়িতে ॥ 
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্র তপন । 
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন | 
বহুশাস্ত্রে বনবাক্য চিত্তে ভ্রম হয়। 
সাধ্যসাধন-শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥ 

ত্বপ্রে এক ব্প্র কহে শুনহ তপন । 
নিমাই পণ্ডিত স্থানে করহ গমন ॥ 
তেহো! তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়। 
সাক্ষাৎ ঈর্খর তেহো নাহিক সংশয় ॥ 
স্বপ্র দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে। 
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ 
প্রভু তুষ্ট হঞ সাধ্যসাধন কহিল । 
নামসন্ীর্তভন কর উপদেশ ঠকল ॥ 

তার ইচ্ছ৷ প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি। 
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী ॥ 


আদিলীলা 


৮১ 


ঠাহ। আমার সঙ্গে তোমার হইবে মিলন। 
আজ্ঞা পেয়ে মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ 
প্রভূর অনভ্তলীলা বুঝিতে না পারি। 
স্বসঙ্গ ছাড়াঞ্া কেনে পাঠায় কাশপুরী ॥ 
এইমত বঙ্গের লোকের কৈল মহাহিত। 
নাম দিয়া ভক্তি ৫কল পড়াঞা পগ্ডিত॥ 
এইমত বঙ্গে গ্রভু করে নান। লীলা । 
এথা নবদ্ীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হেল! । 
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। 
বিরহ-সর্প-বিষে তার পরলোক হৈল ॥ 
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্ধ্যামী। 
দেশেতে আইল! প্রভু শচী-ছঃখ জানি? 
ঘরে আইলা প্রভু লঞ্ঞা বহু ধনজন। 
তত্বজ্ঞানে কৈল1 শচীর দুঃখ-বিমোচন ॥ 
শিশ্তগণ লৈয়! পুনঃ বিদ্ার বিলাস। 
বিগ্যাবলে সবা জিনি ওদ্ধত্য প্রকাশ ॥ 
তবে বিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর-পরিণয় । 

তবে ত করিল প্রভু দিখিজয়ি-জয় ॥ 


শুনিষ়্া প্রভুর ব্যাখ্যা দিথ্িজয়ী বিশ্মিত। 
মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা শ্তন্তিত॥ 


তবে শিব্তগণ সবে হাসিতে লাগিল। 

তা সব! নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল ॥ 

তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি। 

যার মুখে বাহিরায় এঁছে কাবাবাণী ॥ 
তোমার কবিত্ব ঠেছে গঙ্গাজলধার। 
তোমার সমান কবি কোথা 'নাহি আর ॥ 
ভবন্ভূতি জয়দেব আর কালিদাস। 

তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস ॥ 


৮০২ 


চৈতচ্ভচরিতামুত 


দোষ-গুণ বিচার এই অল্প করি মানি। 
কবিত্বকরণে শক্তি তাহা সে বাখানি ॥ 
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার । 
শিশ্তের সমান মুগ্রিঃ না হই তোমার ॥ 
আজ বাসা যাহ কালি মিলিব আবার 
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ 


ভাগ্যবস্ত দ্বিথিজয়ী সফল জীবন। 
বিগ্বাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ।॥ 
এ-সব লীলা বণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস। 
যে কিছু বিশেষ ইহা করিল প্রকাশ ॥ 
চৈতগ্গোসাঞ্চির লীলা অমৃতের ধার। 
সর্বেক্জিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার ॥ 
শ্রীর্প-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্তচরিতাম্বত কহে কৃষন্দাস ॥ 


সপ্তধশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্ন | 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 
কৈশোরলীলার সুত্র করিল গণন। 
যৌবনঙ্লীলার স্বুত্র করি অনুক্রম ॥ 
যৌবন-প্রবেশে অঙ্গে অঙগ-বিভূষণ। 
দিব্য-বন্ত্র দিব্-বেশ মাল্য-চন্দন ॥ 
বিছ্বৌদ্ধত্যে কাহাকেহো৷ না করে গণন 
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥ 
বায়ুব্যাধিছলে করে প্রেম-পরকাশ। 
ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ বিলাস ॥ 
তবে ত করিলা প্রভূ গয়াতে গমন । 


ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ 
দীক্ষা-অনস্তরে কৈল প্রেম-পরকাশ। 
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥ 
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈত-মিলন । 
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন ॥ 

প্রভুর অভিষেক তবে করিল! শ্রীবাস। 
খাটে বসি প্রভু কৈল এশর্য্যপ্রকাশ। 
তবে নিত্যানন্দহ্বরপের আগমন। 
প্রভুকে মিলিয়া পাইল যড়ভুজ দর্শন ॥ 


তবে শচী দেখিল রাম-কঙ্৫ দুই ভাই । 
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই ॥ 
তবে সপ্ত প্রহর প্রভু ছিল ভাবাবেশে ৷ 
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ 
বরাহ-আবেশ হেলা মুরারি-ভবনে । 
তার স্বন্ধে চড়ি প্রত নাচিলা অঙ্গনে ॥ 
তবে শুক্লান্বরের কৈল তুল ভক্ষণ । 
হরেনণম শ্লোকের টৈল অর্থ বিবরণ ॥ 


হরের্নাম হরেন্নাম হরেননমৈব কেবলম্‌। 
কলো নান্ত্েব নাস্তেব নান্তেব গতিরগাথা। 


কলিকালে নামরূপে কক অবতার । 
নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ্-নিস্তার ॥ 
দা লাগি হরেনণম উক্তি তিনবার। 
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ 
কেবল শব্ধ পুনরপি নিশ্চয়কারণ। 
জ্ঞানযোগ তপ আদি কর নিবারণ । 
অন্তথ! যে মানে তার নাহিক নিস্তার । 
নাই নাই নাই তিন তিন. এবকার ॥ 


৮৪ 


তৃ্থ হেতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম। 
আপনি নিরভিমানী অন্তে দিবে মান ॥ 
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে। 
তাড়ন-ভৎসনে কারে কিছু না বলিবে॥ 
কাই্রিলেহ তরু যেন কিছু ন! বোলয়। 
শুখাইয়া মৈলে তবু পানী না মাগয় ॥ 
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে। 
অযাচিতবৃত্তি কিংবা! শাক ফল খাইবে ॥ 
সদ নাম লবে যথালাভেতে সন্তোষ । 

এই ত আচার করি ভক্তিধর্ম-পোষ ॥ 


তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণনা। 
অমানিন! মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ 


উর্ধবাহু করি কহি শুন সর্বলোক। 
নামন্ুত্রে গাথি পর কণ্ঠে এই গ্লোক ॥ 
প্রভৃর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক-আচরণ। 
অবশ্ঠ পাইবে তবে শ্ীরুষ্চরণ ॥ 

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর । 

রাত্রে সংকীর্তভন ঠকৈল এক সংবৎসর ॥ 
কবাট দিয়া কীর্ভন করে পরম আবেশে । 
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে ন! পায় প্রবেশে ॥ 
কীর্তন শুনি বাহিরে তার! জ্বলি পুড়ি মরে। 
শ্রীবাসেরে ছুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥ 
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল। 
পাঁষণ্তী প্রধান সেই হুম্সুথে বাচাল ॥ 
ভবানীপুজার সব সামগ্রী লইয়া। 

রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপিয়া ॥ 
কলার পাত উপরে খইল ওড় ফুল। 
ইরি্রা সিন্দুর রকচন্দূন তওুল ॥ 


৮ 


মগ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘরে গেলা। 
প্রাতঃকালে শ্রীবাস আসি তাহ! দেখিলা ॥ 
বড় বড় লোক সব আনিল ভাকিয়া। 
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন। 
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সঙ্জন ॥ 
দেখি সব শিষ্টলোক করে হাহাকার। 
এঁছে কর্ম এখা কৈল কোন্‌ ছুবাচার ॥ 
হাডিকে ভাকিয়া সব দূর করাইল। 

জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥ 
তিন দিন বই সেই গোপাল চাপাল। 
সর্বাজে হইল কুষ্ঠ বহে বক্তধাব ॥ 
সর্ধবাজে বেডিল কীটে কাটে নিবস্তর। 
অসহা বেদনা ছুঃখে জলয়ে অন্তর ॥ 
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া। 
একদিন বলে কিছু প্রভৃকে দেখিয়া 
গ্রাম-সম্বন্ধেতে আমি তোমার মাতুল। 
কুষ্টব্যাধিতে মুগ হইয়াছি ব্যাকুল ॥ 
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার । 
মুঞ্ডি বড় দ্বুঃধী মোরে করহ উদ্ধার ॥ 
এত শুনি মহপ্রতু হৈলা ক্রোধমন। 
ক্রোধাবেশে কহে তারে তঞ্জনবচন ॥ 
আরে পাপি ভক্তদ্বেবী তোরে না উদ্ধারিমু। 
কোটিজস্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ 
শ্বাসেরে করাইলি তুই ভবানী-পুজল। 
কোটিঅগ্পা হইবে তোর যৌরবে পতন ॥ 
পাষন্তী সংহারিতে মৌর এই অবতানন। 
পাষণী সংহারি ভক্তি করিটু প্রচ ॥ 
এত হলি গেল! প্রভু করিতে গঙ্গাক্কান। 
সেই পাপী ছাখ ভোগে না যা পরাগ ॥ 


৮৬ 


সন্নাস করি প্রতু যদি নীলাচলে গেলা 
তথা হৈতে যবে কুলিয়! গ্রামেতে আইলা! ॥ 
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ। 
হিতোপদেশ কৈল প্রতৃ হঞ! সকরুণ ॥ 
শ্রীবান্ধা পণ্ডিতের স্থানে হঞাছে অপরাধ। 
তাহ! যাহ তেঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥ 
তবে তোর হৈবে এই পাপ-বিমোচন। 
যদি পুনঃ এঁছে নাহি কর আচরণ ॥ 
তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাসশরণ। 
তার কপায় পাপ তার হৈল বিমোচন ॥ 
আর এক বিপ্র আইল! কীর্তন দেখিতে। 
স্বারে কপাট না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ 
ফিরি গেলা ঘর ব্প্র মনে ছুঃখ পাঞা। 


আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় পাইঞা ॥ 


শাপিব তোমারে মুঞ্ি পাঞ। মনোছুঃখ | 
পৈতা ছিগিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম,থ ॥ 
সংসারসথখ তোমার হউক্‌ বিনাশ। 

শাপ শুনি প্রতৃর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ 
প্রভুর শাপবার্তী শুনি হয়ে শ্রদ্ধাবান্‌। 
ব্র্ধশ'প হতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ 

মুকুন্দ দত্তের কৈল দণ্ড পরসাদ। 

খগ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥ 
আচাধ্য-গোসাঞ্ঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি। 
তাহাতে আচাধ্য বড় হয় দুখঃমতি ॥ 
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখান। 
ক্রোধাবেশে প্রভূ তারে কল অবজ্ঞ/ন ॥ 
তবে আচাধ্যের মনে আনন্দ হইল। 
লজ্জিত হইয়া প্রভূ গ্রসাদ কবিল । 
মুতরীরি গুপ্তের মুখে শুনি বাম-গুণগ্রীম। 
ললাটে লিখিল তার বাম্দাস নাম॥ 


৮৭ 


শরীরের লৌহপাত্রে করিল জলপান। 
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্টবর দান ॥ 
“হরিদাস ঠাকুরের করিল প্রসাদ। 
আচার্ধ্য-স্থানে মাতার খগ্ডাইল অপরাধ ॥ 
ভক্তগণে প্রভূ নামমহিমা' কহিল । 

শুনি এক পড়ুয়া তাহ! অর্থবাদ কৈল॥ 
নামের অর্থবাদ শুনি প্রভুর হইল ছুঃথ। 
সব! নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ ॥ 
সগণে সকলে যাঞ! কৈল গঙ্গান্নান। 
ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান ॥ 
জ্ঞানধর্মে যোগধশ্মে নহে রুষ্ণ বশ। 
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥ 
মুরারিকে কহে তুমি রুষ বশ কৈলা। 
শুনিয়া মুরারি শ্লোক পড়িতে লাগিল । 


একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞ। দিল। 
বৃহৎ সহম্নাম পড় শুনিতে মন হেল ॥ 
পড়িতে আইল স্ঞবে নুসিংহের নাম । 
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম ॥ 
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লৈয়া। 
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ 
নৃসিংহ"আবেশে দেখি মহাতেজোময়। 
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা মহাভয় ॥ 
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহজ্ঞান হইল। 
শ্রীবাসের গৃহে যাঁঞা গদা ফেলাইল ॥ 
প্রীবাসেরে কহে প্রত করিয়া বিষাদ । 
লোক ভয় পাইল মোর হৈল অপরাধ ॥ 
শ্রীবাস বলেন যে তোমার নাম লয়। 
তার কোটি অপরাধ জব ক্ষয় হয়। 
অপরাধ নাহি কৈলে জীবের নিস্তার । 


৮৮ 


যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ 
এত বলি শ্রীবাস তার করিলা সেবন । 
তুষ্ট হঞ প্রভু আইলা আপন ভবন ॥ 
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়। 
প্রস্বুর অঙ্গনে নাচে ডমরু বাজায় ॥ 
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন। 

তার কাঁন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ 
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে। 
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে ॥ 
প্রভূর সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে । 
প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে ॥ 


এইমত নৃত্য হইল ছু চারি প্রহর। 
সন্ধ্যায় গঙ্গান্সান করি সবে গেলা! ঘর ॥ 
নগরিয়া লোকে প্রত যবে আজ্ঞা! দিল। 
ঘরে ঘরে মহাকীর্ভন করিতে লাগিল ॥ 
“হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্দন ॥৮ 
মুদ্গ করতাল সন্কীর্ভন উচ্চধবনি। 

হরি হরি ধ্বনি বিনে আর নাহি শুনি ॥ 
শুনিঞ যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন। 
কাজি-পাশে আসি সবে ৫কল নিবেদন ॥ 
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজি এক ঘরে আইল। 
মুদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥ 
এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুষ্বানী। 
এবে উচ্যম চালাও কোন বল জানি ।৷ 
কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে। 
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥ 
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু। 
সর্বন্থ দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ 


আদিলীলা 


৮৪৯ 


এত বলি কাজি গেলে নগরিয়া লোক। 
প্রতু-স্থানে নিবেদিল পাঁঞা বড় শোক ॥ 
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্তন । 

আমি সংহারিব আজি সকল যবন ॥ 

ঘরে যাঞ্া লোক সব করে সন্কীর্তন। 
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন ॥ 
তা সভার অন্তরে ভয় প্রভূ মনে জাতি। 
কহিতে লাগিল লোকে শীনত্র ডাকি আনি ॥ 
নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন। 
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগবমগ্ডন ॥ 

সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে। 
দেখো কোন কাজী আসি মোরে মানা করে 
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়। 
কীর্ভনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ 

আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস। 

মধ্যে নাচে আচাধ্য গোসাঞ্ি পরম-উল্লাস | 
পাঁছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। 

তার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ 
বুন্দাবনদাস ইহা! চৈতন্তমঙগলে । 

বিস্তারি বণ্িয়াছেন প্রতৃ-কুপাবলে ॥ 

এইমত কীর্ডন করি নগবে ভ্রমিলা। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজী দ্বারে গেলা ॥ 
তঙ্জনগঞ্জন করে লোক করে কোলাহল । 
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয়-পাঁগল ॥ 
কীর্ডনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘবে। 
তঙ্জনগঞ্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥ 

উদ্ধত লোক ভাঙ্গে বাজীর ঘর পুষ্পবন। 
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা! দাস বুঁদ্দাবন ॥ 

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা। 
ভবালোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥ 


গজ 


দূর হৈতে আইলা! কাজী মাথা নোঙাইয়া 
কাজীরে বসাইয়৷ প্রভু সম্মান করিয়া ॥ 
প্রভূ বোলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত। 
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম কেমত ॥ 
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া। 
তোমা শান্ত করাইতে রহিম লুকাইয়! | 
এবে তুমি শাস্ত হৈলে আসি মিলিলাম। 
ভাগ মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম ॥ 
গ্রামসন্বন্ধে চক্রবত্তাঁ হয় মোর চাচা । 
দেহসন্বদ্ধ হৈতে হয় গ্রামসন্বন্ধ সশচা ॥ 
নীলাম্বর চক্রবত্ত হয় তোমার নানা। 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিন! ॥ 
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়। 
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥ 
এইমতে দোহার কথা হয় ঠারেঠোরে। 
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না! পারে ॥ 

ভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে । 
কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥ 
প্রভু কহে গোছুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা । 
বৃষ অন্ন উপজায় তাতে তৌহে পিতা ॥ 
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন ধর্ম । 
কোন বলে কর তুমি এমন বিকন্ধ ॥ 
কাজী কহে তোমার ফৈছে বেদ পুরাঁণ। 
টৈতছে আমার শান্তর কেতাব কোরাণ ॥ 
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি নিবৃতি মার্গভেদ। 
নিবৃত্তিমার্গে জীবমান্র বধের নিষেধ ॥ 
প্রবৃতিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হুয়। 
শাস্ত্র আজ্ঞায় বধ টৈলে নাহি পাপভয্ ॥ . 
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী; 
অতএব গোবধ করে বড়বড় মুনি ॥ 


আদিলীলা 


৯১ 


প্রভূ কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধে। 
অতএব হিন্দমাত্র না করে গোবধে ॥ 


'জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী। 


বেদ পুরাণে এছে আছে আজ্ঞাবাণী ॥ 
অতএব জরদ্‌গব মারে মুনিগণ। 
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥ 
জরদ্গব হত যুবা হয় আরবাব। 

তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥ 
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাক্ষণে । 
অতএব গোবধ কেহো ন1 করে এখনে ॥ 
তোমরা জীয়াইতে নার ব্ধমাত্র সার। 
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ 


তোম! সভার শান্স্কর্তা সেহে৷ ভ্রান্ত ত্ল। 
না জানি শাস্ত্রের ম্খ এছে আজ্ঞা দিল ॥ 
শুনি স্তব্ধ হিল! কাজী নাহি স্ফ,রে বাঁণী। 
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ॥ 
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়। 
আধুনিক আমার শীস্ত্র বিচারহ নয় ॥ 
কল্পিত আমার শান্তর আমি সব জানি। 
জাতি অন্গরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ 
সহজে ঘবন শান্তর অদৃঢ়বিচার | 

হাঁসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার ॥ 
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা। 
যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ 
তোমার নগরে হয় সদ! সন্কীর্তন। 
বান্ডগীতকোলাহল সঙ্গীত নর্তন ॥ 

তুমি কাজী হিন্দুধর্্ম-বিরোধে 'অধিকারী। 
এবে যে না কর মান! বুঝিতে ন! পারি ॥ 
কাজী বোলে সভে তোমার বোলে গৌয়হরি । 


সেই নামে আমি তোমার সম্বেধন করি ॥ 
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কাবণ। 

নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন ॥ 

প্রভু বোলে এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়। 
স্ুটট করি কহু তুমি নাহি কিছু ভয়॥ 
কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া। 
কীর্তন করিলু* মানা মৃদঙ্গ ভাঙগিয়া ॥ 

সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর। 

নরদেহ সিংহমুখ গঞ্জয়ে বিস্তর ॥ 

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চটি। 
অট্টঅট্ট হাসে করে দস্ত-কড়মড়ি ॥ 

মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরম্বরে বোলে । 
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ 

মোর কীর্তন মানা করিস করিমু তোর ক্ষয়। 
অশাথি মুদি কাপি আমি পাতা বড় ভয়॥ 
ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়! সদয়। 
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ 
সেদিন বহুত নাহি ৫কলি উৎপাত। 
তেঞ্ি ক্ষমা করিয়া না কৈলু* প্রাণঘাত ॥ 
এছে যদি পুন কর তবে না সহিমু। 
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু ॥ 

এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়। 

এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥ 

এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল। 

শুনি দেখি সর্বলোক আশ্চধ্য মানিল ॥ 
কাজী কহে ইহা আমি কারে না কহিল। 
সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল ॥ 
আসি কহে গেলু* মুচি কীর্তন নিষেধিতে। 
অগ্নি-উষ্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে | 
পুড়িলা সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রগ। 


৪৩ 


যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ ॥ 

তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা। 
কীর্তন না বজ্জিহ ঘরে রহ ত বলিয়!॥ 
তবে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দে কীর্তন। 
গনি সব প্রেচ্ছ আসি কৈল নিব্দেন ॥ 
বগরে হিন্দুর ধশ্ম বাট়িল অপার। 

হরি হরি ধ্বনি বিন! নাহি শুনি আর॥ 
আর শ্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। 
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধুলি॥ 
হরি হরি করি হিন্দু করে কোলাহল। 
পাৎশা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল ॥ 
তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল। 
হিন্দু হরি বোলে তার স্বভাব জানিল ॥ 
তুমি ত যবন হৈয়৷ কেন অন্ুক্ষণ। 
হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ ॥ 
গ্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস। 
কেহেো। কেহো কষ্দাস কেহো রাধ্দাস ॥ 
কেহো৷ হরিদাস সদা বোলে হরি হরি। 
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥ 
সেই হইতে জিহবা মোর বোলে হরি হরি। 
ইচ্ছা নাও তবু বোলে কি উপায় করি॥ 


এত শুনি তা সভারে ঘরে পাঠাইল। 
হেনকালে পাষণ্তী হিন্দু পাচ সাত আইল ॥ 
আসি কহে হিন্দুর ধশ্ম ভাঙ্গিল নিমাই। 
যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই॥ 
মঙ্গলচগ্তী বিষহরী করি জাগরণ। 

তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগা আডরণ ॥ 
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত। 

গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ 


৯৪ 


চৈতন্তাচরি'তামুত 


উাচ করি গায় গীত দেয় করতালি । 

মুর্দগ করতাল শবে কর্ণে লাগে তালি । 
না জানি কি খাঞা মত্ত হেয়! ম্মুচে গায়। 
হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥ 
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সঙ্কীতন | 
বাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ ॥ 
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি। 
হিন্দুধন্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥ 

কুষ্ণের কীর্তন কবে নীচ বারবার। 

এই পাঁপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ 
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি। 
সর্বলোক শুনিলে মস্ত্রেব বীর্য হয় হানি ॥ 
গ্রামের ঠাকুর তুমি সভে তোমায় জন। 
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥ 
তবে আমি গ্রীতিবাক্যে কহিল সভারে। 
সভে ঘর যাহ আমি নিষেধিব তারে ॥ 


এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া। 
কহিতে লাগিল। কিছু কাজীরে ছু'ইয়া ॥ 
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র। 
পাঁপক্ষয় গেল হৈলা পরম পবিত্র ॥ 

হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম। 
বড় ভাগাবান তুমি বড় পুণ্যবান॥ 
এত শুনি কাজীর ছুই চক্ষে পড়ে পানী। 
প্রভুর চরণ ছুই কহে প্রিয্ববাণী ॥ 
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি। 
এই রুপা কর যে তোমাতে রহ ভক্তি॥ 
প্রভূ কহে এক দান মাগিয়ে তোমার। 
সঙ্কীর্তন বাদ যৈছে না৷ হয় নদীয়ায়॥ 
কাজী কহে মোর বংশে বত উপজিবে। 


আদিলীলা 


তাহাকে তালাক দিব কীত্বন ন! বাধিবে॥ 
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি। 
'উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হ্রিধ্বনি ॥ 

কীর্তন করিতে প্রভু করিল। গমন । 

সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিতমন ॥ 
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন । 
নাচিতে নাচিতে গেলা আপন ভবন ॥ 
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ । 
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ 


শ্বাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন। 
প্রভূ তাঁরে নিজরূপ করাইলা দর্শন ॥ 
দেখিম্থ দেখিন্থু বলি হইল পাঁগল। 
প্রেমে নৃত্য করে হল বৈষ্ণব আগল ॥ 


একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া । 
গোপী গোপী নাম লয় বিষয্ন হইয়! ॥ 

এক পচুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে । 

গোগী গোপী নাম শুনি লাগিল কহিতে ॥ 
কষ্খণাম কেনে না লও কষ্ণচনাম ধন্য । 
গোপী গোপী বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য ॥ 
গুনি প্রভূ ক্রোধে কৈল কৃষ্েে দৌষোদগার। 
ঠেঙগ! লৈয়া৷ উঠিল৷ প্রতু পড়ুয়া মারিবার॥ 
ভয়ে পলায় পচুয়া পাছে প্রত ধায়। 
আস্তেব্যন্তে ভক্তগণ প্রভূরে বহায় ॥ 
প্রভুরে শাস্ত করি আনিল নিজঘরে। 
পচ্য়া পলাঞ্ঞ গেল পচুয়াসভারে ॥ 

পড়ুয়া! সহল্র যাহা পড়ে একঠাই। 

প্রতুর বৃত্তাস্ত বিজ কহে তাহা যাই। 
শুনি ক্রুদ্ধ হেল সব পড়ুয়ার গণ। 


৯৬ 


ঠচৈতন্তচরিতামৃত 


সচ্টে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন ॥ 
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একল! নিমাই । 
ব্রাহ্মণ মারি”্ত চাহে ধশ্মভয় নাই ॥ 

পুন যদি এছে করে" মারিব তাহারে । 
কোন বা মানুষ হয় কি করিতে পারে॥ 
প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ। 
স্থপঠিত বিদ্যা কারে! ন! হয় প্রকাশ ॥ 
তথাপি দাম্ভিক পচুয়৷ নত নাহি: হয়। 
যাহা! তাহ! প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়॥ 
সর্বজ্ঞ গোসাঞ্িি জানি তা সভার দুর্গতি। 
ঘরে বসি চিন্তে তা সভার অব্যাহতি ॥ 
যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ। 

ধন্মী কন্দী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জন ॥ 

এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে । 
আমি না লওয়াইলে ভক্তি ন। পারে লইতে ॥ 
নিস্তারিতে আইলাঙ আমি হইল বিপরীত। 
এ সব ছুজ্জনৈর ঠকছে হইবেক হিত ॥ 
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়। 

তবে পে ইহার ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ 
মোরে নিন্দ| করে যে না করে নমস্কার। 
এ সব জীবের অবশ্ত করিব উদ্ধার ॥ 
অতএব অবশ্য আমি সম্নাস করিব। 
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ মোরে প্রণত হইব ॥ 
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয়। 

নির্মল হাদরে ভক্তি করিব উদয় ॥ 

এ সব পাষণ্তীর তবে হইবে নিস্তার। 
আর কোন উপায় নাঞ্চি এই যুক্তি সার ॥ 
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রত আছে ঘরে। 
কেশব ভারতী আইল] নদীয়া নগরে ॥ 
প্রভূ তারে নমস্করি টৈল নিমস্ত্রণ। 


শে. 


ভিক্ষা করাইয়! তারে কৈল নিবেদন ॥ 

তুমি ত ঈশ্বর বটে সাক্ষাৎ নারায়ণ। 
কপা করি কর মোর সংসারমোচন ॥ 
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্ধ্যামী। 

যেই করাহ সেই করিব শ্বতন্ত্র নহি আমি॥ 
এত বলি ভারতী গোসাঞ্চি কাটোয়াতে গেল৷ 
মহাপ্রভু তাহা যাই সন্গাস করিল! ॥ 

সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দরশেখর আচাধ্য। 
মুকুন্দদত্ত এই তিন কল সর্বকাধ্য | 

এই আদিলীলার কৈল সুত্রবর্ণন। 

বিস্তারি বদিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ 


লিখিত গ্রন্থের যদি করি অন্থবাদ | 
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥ 
ভাগবত গ্রন্থে দেখি ব্যাসের আচার। 
কথা কহি অস্থবাদ করে বারবার ॥ 
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদবর্ণন ৷ 
প্রথম পরিচ্ছেদে তল মঙলাচরণ ॥ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্ত-তত্বনিরূপণ | 
স্বয়ং ভগবান যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 
তেহো ত চৈতন্তরুষ্চ শচীর নন্দন । 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্ঠ কারণ ॥ 
তহিমধ্যে প্রেমের বিশেষ কারণ। 
যুগধশ্শ-কঞ্চনাম প্রেম প্রচারণ ॥ 

চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন । 
খ্বমাধূধ্য প্রেমানন্দরস আম্বাদন ॥ 

পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্বনিরূপণ, | 
নিত্যানন্দ হৈল! রাম রোহিণীনন্দন ॥ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্বের বিচার । 
অদ্বৈত আচার্য মহাবিষু, অবতার ॥ 


সঞ্টম পরিচ্ছেদ পঞ্চতত্বের আখ্যান । 
পঞ্চতত্ব মিলি ৫যছে কৈল প্রেমদান ॥ 
অষ্টমে চৈতন্তলীলাবর্ণন কারণ । 

এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥ 
নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন । 
শ্রীচেতন্ত-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ 
দশমেতে মুলক্কন্ধের শাখাদদি-গণন । 
সর্বশাখাগণের যৈছে ফলবিতরণ ॥ 
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা বিবরণ । 
দ্বাদশে অছ্বৈত-স্ন্ধশাখার বর্ণন ॥ 
অ্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ । 
কষ্ণনাম-সহ ঘৈছে প্রভুর জনম ॥ 
চতুর্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ । 
পঞ্চদশে পৌগগুলীলা-সংক্ষেপ-কথন ॥ 
ষোড়শ-পবিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ । 
সপ্তদশে যৌবনলীলার কহিল বিশেষ ॥ 
এই সপ্দশপ্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ । 
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রস্থ-মুখবন্ধ ॥ 
পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ বসের চরিত । 

ংক্ষেপে কহিল অতি না টৈল বিস্তৃত ॥ 


যতযত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে। 

নম্র হয়া শিরে ধরো। সভার চরণে ॥ 
শ্রীন্বরূপ শ্ররূপ শ্রীসনাতন । 

শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥ 

শিরে ধরি বন্দে? নিত্য করে? তার আশ। 
চৈতন্তচরিতাম্বত কহে, কুষক্যাস ॥ 


মধ্তলীলা। 


ওম পরিচ্ছেদ 


জয় জক্স গৌরচজ্দ্র জয় কুপাসিন্ধু ॥ 

জস্ম জয্স সশচীহ্ত জন দীনবন্ধু ॥ 

জস্ম জস্স নিত্যানন্দ আক্ান্বৈভচনল্দ্র | 

জন্ম শ্রটবাসাদি জন্ম €গীব্রতক্তবুন্দ ॥ 

পুরে কহিল আদিলীলাক্স স্যব্রগণ । 

যাহা বিষ্ভারিস্মাছেন দাস বুন্নাবন ॥ 
অতএব ভাব আমি শ্হত্রমাজ্ম ১ইকল । 

হযে কিছু বিশেষ স্হন্তম্ধ্যেই কহিল ॥ 
এনে কহি শেষলীলার মুখ্য স্ন্্রগণ । 
প্রক্ভব অশেষ লীলা না যাষ বর্ণন ॥ 
তান্র মধ্যে তেই ভাব দাঁস বুন্বাব্ন । 
০চততন্ঠমঙ্গলে বিস্তারি করিল বণন ॥ 
সেই ভাবের ইহা শ্হন্রমাজ্ লিখিব । 

উহা €ষ বিশেষ কিচ্ছু তাহ! বিস্তারিব ॥ 
£চততন্তালীলাব ব্যাস দীস বুন্দাবন 
ভাহার আজ্ভাক্ম কবেশ ভার উচ্ছিঈ চব্বণ 
ভক্তি কন্বি শিবরে ধরি তাহার চরণ ॥ 
শেবলীলার স্রন্ত্রগণ করিয়ে বর্ণন ॥ 
চকিবশবৎ্সর প্রত গ্বঁহে অবস্থান । 
ভ্রাহা যে করিল লীলা আদিলীলা নাম ॥ 
চরব্বিবশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মস । 
তাল শুঞপক্ষে ও্সভ করলা সঙ্গ্যাস ॥। 
সন্গযাস করিয়া চুক্বিশ ব্সর আবস্থান । 
ভাহা যে যে লীলা তার তশেষলীলা নাম ॥ 
মন্পেষলীলান মধ্য অস্ত ছুই নাম হস্স ॥ 
লীঙলাভ্েদে ইবফজ্বগগাণ নামভ্ক্র কয় ) 


৩৩৩ 


চৈতগ্থচ রিতাম্ত 


তার মধ্যে ছয় বত্সর গমনাগমন । 
নীলাচল গৌড সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ 
তাহা তাহা যেই লীলা মধ্যলীলা নাম। 
তাব পাছে লীলা অন্ত্যলীল1 অভিধান ॥ 
আদিলীলা মধ্যলীলা অস্তালীল' আর। 
এবে মধ্যলীলার কিছু কবিয়ে বিস্তার ॥ 
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি। 
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥ 
তার মধ্যে ছয় ব্সর ভক্তগণ-সঙ্গে ৷ 
প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥ 
নিত্যানন্দ গোসাঞ্চিরে পাঠাইল গোডদেশে । 
তেহো! গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥ 
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম । 
গ্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহা তাহ! প্রেমদান ॥ 
তাহার চবণে মোর কোটি নমস্কার | 
চৈতন্তের ভক্তি যেহো৷ লওয়াইল সংসাব ॥ 
চৈতগ্গোসাঞ্চি ধাবে বলে বড় ভাই। 
তেঁহো কহে মোর প্রভু চৈতম্থগোসাঞ্ডি ॥ 
যথাপি আপনে হয়েন প্রভূ বলরাম । 
তথাপি চেতন্যেব করে দ্াসঅভিমান ॥ 
চৈতন্য সেব ঠৈতন্ত গাও লও চেতন্তনাম । 
চৈতন্তে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥ 
এইম্ত লোকে চৈতন্তভক্তি লওয়াইল | 
দীন-হীন-নিন্দকাদি সবারে নিম্তারিল ॥ 
তবে ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন। 
প্রভু-আজ্ঞায় ছুই ভাই আইল! বৃন্দাবন ॥। 
ভক্তি প্রচারিয়া সর্বাতীর্ঘথ প্রকাশিল। 
ম্দনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥ 
নানাশান্ত্রে আনি কৈল ভক্তিগ্রস্থসার। 
মুঢ়াধমজনেরে তেঁহো৷ করিল! নিস্তার ॥ 


মধ্যলীল! 


প্রতূ-আজ্ঞায় কল সর্ববশাস্ত্রের বিচার । 
ব্রজের নিগুঢ়ু ভক্তি করিল! প্রচার ॥ 


প্রথম বৎসরে অদ্বৈতা্দি ভক্তগণ। 
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন | 
রথযাত্রা দেখি তাহা! রহি চারিমাস। 
প্রভৃ-সঙ্গে নৃত্য-গীত পরম উল্লাস ॥ 
বিদায়-সময়ে প্রভূ কহিলা সবারে। 
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুপ্ডিচ। দেখিবারে ॥ 
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্ষ আসিয়া । 
গু্চা! দেখিয়া যান প্রভূরে মিলিয়া ॥ 
চতুর্বংশ বর্ষ এছে করে গতাগতি। 
অন্যোন্টে দোহার এ্নোহ। বিন1 নাহি স্থিতি ॥ 
শেষে আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর। 
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর ॥ 
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে। 

হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥ 


এইমত মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে। 

স্থভদ্র]া সহিত দেখে বংশী নাহি হাতে ॥ 
ক্রিভঙ্গহন্দর ব্রজে ব্রজেজ্জনন্দন। 

হা পাব এই বাঞ্া বাড়ে অনুক্ষণ ॥ 
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। 
উদ্ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রত্থর রাত্রি-দিনে ॥ 
দ্বাদশ বংসর শেষ এছে গোডাইল। 
এইমত শেষলীলার বিধান করিল ॥ 
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কন্ম। 
অনস্ত অপার তার কে ঙ্জানিবে মন্দ ॥ 
উদ্দেশ করিতে করি দিগ.্ররশন। 

মুখ্য মুখ্য লীলার করি স্থত্র গণন॥ 


১৬২ 


চৈতন্তচরিতামৃত 


প্রণুম স্থাত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ। 

তবে ত চলিল প্রতু শ্রীবৃন্দাবন ॥ 
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ নাহিক স্মরণ। 
রাঢদেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু তুলাইয়া। 
গঙ্গাতীরে লঞ্ গেল যমুনা বলিয়া ॥ 
শাস্তিপুরে আচাধ্যের গৃহে আগমন । 
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহা রাত্র্যে সঙ্কীর্তন ॥ 
মাতা-ভক্তগণে তাহা করিল মিলন । 
সর্ধবসমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন ॥ 
পথে নানা লীলা করে দেব্দরশন। 

মাধব পুরীর কথা গোপাল-স্থাপন ॥ 
ক্ষীরচুরি-কথা সাক্ষিগোপাল বিবরণ 
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দগডভগ্জন ॥ 

ক্রুদ্ধ হঞ্া একা! গেলা জগন্নাথ দেখিতে । 
দেখিয়া! মৃচ্ছিত হঞা পড়িল ভূমিতে ॥ 


পথে সার্বভৌম সহ সবার মিলন । 
সার্বভৌম-ভট্টাচাধ্যের বাটীতে গমন ॥ 
প্রভূরে মিলিলা সর্ববৈষণব আসিয়া । 
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ॥ 
সবা লঞা কৈল গুগ্ডিচা-সংমাঞ্জন । 
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্তন ॥ 
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ॥ 
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কুষ্দদাস। 
গুগ্ডচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি ॥ 
হোরা-পঞ্চমীতে দেখে লক্ষ্মীদেবীর কেলী ॥ 
কষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রত গোপবেশ হৈল!। 
দধিভীর বহি তবে লগুড় ফিরাইলা ॥ 
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়। 


সঙ্গের ভক্ত লঞা৷ করে কীর্তন সদায় ॥ 
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন । 
প্রতাপরুদ্ব কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ 
পুরীগোসাঞ্জি সঙ্গে বন্ত্-প্রদান-প্রসঙ্গ | 
রামানন্দ রায় আইলা ভন্দরুক পধ্যন্ত ॥ 
আসি বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহেতে রহিলা । 
প্রভুরে দেখিতে লোক-সঙ্ঘট্ট হইলা ॥ 
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম। 
লোকভয়ে রাত্র্যে প্রভূ আইলা কুলিয়া গ্রাম ॥ 
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন । 
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন ॥ 
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ । 
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ ॥ 
পাষণ্তী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে। 
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ 
বৃন্দাবন যাবেন প্রভূ শুনি নৃসিংহানন্ন। 
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥ 
কুলিয়া-নগর হইতে পথ রত্বে বান্ধাইল। 
নিবৃস্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল ॥ 

পথে ছুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী। 
মধ্যে মধ্যে ছই পাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥ 
রত্বান্ধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল। 
নানা-পক্ষি-কোলাহল সুধা সম জল ॥ 

শীতল সমীর বহে 'নানা গন্ধ লঞা। 
কানাইর নাটশালা পর্য্স্ত লৈল বান্ধিয়া ॥ 
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে। 
পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইল বিস্মিতে ॥ 
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন লর্বজন। 

এবার ন! যাবেন প্রত শ্রীবুন্দাবন ॥ 
কানাইর নাটশালা! হৈতে আসিব ফিরিয়া । 


চৈতগ্চরিতাম্বত 


জঁনিবে পশ্চাৎ, কহিন্গ নিশ্চয় করিয়া ॥ 
গোসাঞ্জি কুলিয়া হৈতে চলিল! বৃন্দাবন । 
সঙ্গে সহন্সেক লোক যত ভক্তগণ ॥ 

যাহা যাহা যায় তাহা কোটিসংখ্য লোক। 
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে ছুংখ শোক ॥ 
বাহ! যাহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে। 
সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত হয় পথে ॥ 
এছে চলি আইলা প্রভূ রামকেলি গ্রাম । 
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অন্পাম ॥ 
তাহ। নৃত্য কবে প্রভু প্রেমে অচেতন । 
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥ 
গৌড়েশ্বর যবনরাজ প্রভাব শুনিয়! । 
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥ 
বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়। 
সেই ত গোসাঞ্ি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কাজী যবন কেহে। গার না কর হিংসন। 
আপন ইচ্ছায় বুলুন যাহা! উহার মন ॥ 
কেশব ছত্রীরে রাজ! বার্তা পুছিল। 

প্রভুর মহিমা! ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ 
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থপর্যটন। 

তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন ॥ 
যবনে তোমার ঠাই করয়ে লাগানি। 
তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি ।। 
রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া ৷ 
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥ 
দবীরথাশেরে রাজ! পুছিল নিভৃতে । 
গোসাঞ্চির মহিমা তেঁহো লাগিল! কহিতে ॥ 
ঘষে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞ্া। 
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া। 
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়। 


মধ্লীল৷ 


ইহার আনশীর্ববাদে তোমার সর্বত্রেতে জয় ॥ 
মোরে কেনে পুছ তুমি পুছ আপন মন। 
' তুমি নরাধিপ হও বিষু-অংশ সম ॥ 
তোমার চিত্তে চেতন্টের ৫কছে হয় জ্ঞান। 
তোমার চিত্তে যেই লয় সেই ত প্রমাণ।॥ 
রাজা কহে শুন মোর মনে যেই লয়। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহো নাহিক সংশয় ॥ 
এত কহি রাজা গেল নিজ অভ্যন্তরে। 
তবে দবীরখাশ আইলা আপনার ঘরে ॥ 
ঘরে আসি ছুই ভাই যুকতি করিয়া। 
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়! ॥ 
অর্ধরাজ্রো ছুই ভাই আইলা প্রভুর স্থানে। 
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে ॥ 
তাঁরা ছুইজন জানাইল৷ প্রতৃর গোচরে। 
রূপ সাকরমল্লিক আইলা তোম1 দেখিবারে ॥ 
ছুই গুচ্ছ তৃণ দৌোহে দশনে ধরিএগ। 
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হএগ ॥ 
দৈন্ত করি রোদন করে আনন্দে বিহ্বল। 
প্রভূ কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল ॥ 
উঠি ছুই ভাই তবে দস্তে তৃণ ধরি। 
দৈন্। করি স্ততি করে করযোড় করি ॥ 
জয় জয় শ্রীকঞ্চৈতন্ত দয়াময়। 
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয় ॥ 
নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ। 
তোমারে অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ 


শুনি মহাপ্রভু কহেন শুন দবীরখাশ। 
তুমি ছুই ভাই মোর পুরাতম দাঁস॥ 
আজি হৈতে দোহার নাম বূপ সনাতন । 
দৈশ্য ছাড় তোমার ঘেন্তে ফাটে মোর মন॥ 


চৈতন্তচরিতামৃত 


ন্যপত্রী দিখি মোরে পাঠাইলে বারবার। 
সেই পত্রীতে জানিঞ্াছি তোমাব ব্যবহার ॥ 
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রী-দ্বাবে। 

শিখাইতে শ্সোক লিখি পাঠাইল তোমারে ॥ 


পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকম্মন্ু । 
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসীয়নম্‌ ॥ 


গৌড়-নিকট আসিতে মোব নাহি প্রয়োজন। 
তোমা প্োহ। দেখিতে মোর ইহা আগমন ॥ 
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে । 
সবে বোলে কেন আইল! রামকেলি গ্রামে ॥ 
ভাল হৈল ছুই ভাই আইলা মোব স্থানে । 
ঘর যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥ 

জন্মে জন্মে তুমি ছুই কি্কর আমাব। 
অচিরাৎ কুষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ 

এত বলি দোহার শিবে দিল ছুই হাতে। 
ছুই ভাই ধরি প্রভুর পর্দ নিল মাথে ॥ 
োহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে। 

সবে কপা করি উদ্ধারহ দুইজনে ॥ 

ছুই জনে কৃপা দেখি প্রতৃর ভক্তগণ। 

হরি হরি বোলে সবে আনন্দিত মন ॥ 
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধব। 

মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ॥ 

সবাব চরণে ধরি পড়ে ছুই ভাই । 

সবে কহে ধন্য তুমি পাইলে গোসা্িও ॥ 
সবাপাশ আজ্ঞা! লএঞগ চলন সময়। 

প্রভূ-পদে কহে কছু* করিয়া বিনয় ॥ 

ইহা হৈতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ। 
যস্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ 


১৩৭ 


তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি। 
তীর্ঘযান্রায় এত সংঘষ্ট ভাল নহে রীতি ॥ 
ঠঘার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি। 
বৃন্দাবনযাত্রার এই নহে পরিপাটী ॥ 

য্পি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়। 
তথাপি লৌকিক লীলা লোকচেষ্টাময় ॥ 

এত বলি চরণ বন্দি গেলা ছুইজন। 

প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ 
প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাট্যশালা 
দেখিল সকল তাহা কৃষ্ণচরিত্র-লীলা ॥ 

সেই রাত্র্যে প্রভু তীহ চিন্তে মনে মন। 
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে ৫কল সনাতন ॥ 
মরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে । 
কিছু সুখ না পাইব হৈবে রসভঙ্গে ॥ 
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন। 

তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥ 

এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গান্নান করি। 
নীলাচলে যাব বলি চলিলা গৌরহরি ॥ 
এইমত প্রভু চলি আইলা শাস্তিপুরে। 

দিন পাঁচ সাত রহিল! আচাধ্যের ঘরে ॥ 
শচীদদেবী আসি তীরে কৈল নমস্কার । 
সাতদিন তাঁর ঠাঞ্জি ভিক্ষা-ব্যবহাঁর ॥ 

তার ঠাঞ্জি আজ্ঞা লঞা করিলা গমন । 
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥ 

জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে। 
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে ॥ 
বলভদ্র ভট্টাচার্ধ্য পর্ডিত দামোদর । 

দুইজন সঙ্গে প্রভূ আইল! নীলাচল ॥ 

দিন কত তাহা :রহি চলিল! বৃন্দাবন । 
লুকাইয়। চলিল! রাব্র্যে না জানে কোন জন ॥ 


ঝঁদভদ্র ভট্টাচার্য রহে মাত্র সঙ্গে। 
ঝাবিখণ্ড পথে কাশী আইল মহারঙ্গে ॥ 
দিন চাবি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন । 
মথ্‌ুবা দেখিয়ে দেখে দ্বার্দশ কানন ॥ 
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির। 
বলভদ্র কৈল তারে ম্থ,বা বাহির ॥ 
গঙ্গাতীব পথ এর প্রয়াগে আইলা । 
শ্র্ূপ আসি প্রকে তাহাই মিলিল! ॥ 
দণ্ডবৎ কবি রূপ ভূমিতে পড়িলা। 

পবম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ 
শ্রীৰপকে শিক্ষা করি পাঠাইল! বৃন্দাবন । 
আপনে কবিলা বারাণসী আগমন ॥ 
কাশীতে প্রকে আসি মিলিলা সনাতন । 
হুইমাস বহি তাবে কবাইল শিক্ষণ ৷ 
মথ্বা পাঠাইল তীরে দিয়া ভক্তিবল। 
সন্ন্যাসীরে কপা করি গেলা নীলাচল ॥ 

ছয় বর্ষ এছে প্রভু কবিলা বিলাস। 

কতু ইতি উতি গতি কতু ক্ষেত্রে বাস॥ 
আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্তন বিলাস। 
জগন্নাথ-দরশনে প্রেমের বিলাস ॥ 
মধ্যলীলাব কবিল এই স্ত্রগণন। 
অস্তালীলাব স্যত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥ 
বৃন্দাবন হতে যদি নীলাচল আইল! । 
আঠার বর্ষ তাহা বাস কাহা নাহি গেল! ॥ 
প্রতি বর্ষ আইসেন গৌডের ভক্তগণ। 
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥ 
নিবন্তব নৃত্য-গীত কীর্তন-বিলাস। 
আচগ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥ 
পণ্ডিত গোসাঞ্ি কৈল নীলাচলে বাস 
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥ 


১৬৯ 


জগদানন্দ ভবানন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর । 
পরমানন্দ পুরী আর স্বব্ূপ দামোদর ॥ 
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি । 
প্রতূসঙ্গে এই সব কৈল নিত্যস্থিতি ॥ 
শ্রীদ্বিত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস। 
বিষ্যানিধি বাহুদেব মুরারি যত দাঁস॥ 
প্রতিবর্ধ আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস। 
তাহা সবা লঞা প্রতুর বিবিধ বিলাস॥ 
হরিদাসের সিদ্ধি-প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব। 
আপনি মহাপ্রভৃ যার €৫ল মহোৎসব ॥ 
তবে রূপগোসাঞ্জির পুনরাগমন। 

তার হৃদয়ে কৈল প্রতু শক্তি-সঞ্চারণ ॥ 
তবে ছোট হরিদাসে গ্রভু কৈল দগ্ড। 
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভৃকে বাক্যদণ্ড ॥ 
তবে সনাতনগোসাঞ্চের পুনরাগমন। 
জোষ্ঠমাসে প্রভু তারে কৈল পরীক্ষণ। 
তুষ্ট হঞ্া প্রভু তারে পাঠাইল বৃন্দাবন । 
অদ্বৈতৈর হাতে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥ 
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভূতে। 
তাহারে পাঠাইল গড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ 
তবে ত বল্পভভ্ট প্রভূরে মিলিলা। 
কষ্ণ-নামের অর্থ প্রভু তাহারে কহিলা ॥ 
প্রহাম মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে। 
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তার গুণে॥ 
গোপীনাথ পউ্নায়ক রামানন্দ-ভ্রাতা। 
রাজা মারিতেছিল প্রত হল ভ্রাতা ॥ 
রামচন্দ্র পুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল! । 
বৈষবের ছুখ দেখি অর্ধেক' রাখিলা ॥ 
ব্রদ্ধাগ্-ভিতরে হয় চৌদ্দ তুবন। 

চতুর্দশ ভুবনে বৈসে যত জীবগণ॥ 


১৯১৪ 


চৈতন্তচরিতাৃত 


মধুষ্ের বেশ 'ধরি যাত্রিকের ছলে । 
মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥ 
একদিন শ্রীবাসার্দি যত ভক্তগণ। 
মহাপ্রভুর গুণ গাঞ্জা করেন কীর্তন | 
শুনি ভক্তগণে প্রত কহে ক্রোধমনে । 
কষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ভনে ॥ 
ওদ্বত্য করিতে জানি হৈল সবার মন। 
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশাইলে ভূবন ॥ 
দশদিকে কোটি কোটি লোক হেনকালে । 
জয কৃষ্ণচৈতন্য বলি করে কোলাহলে ॥ 
জয় য় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার | 

জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥ 
বহুদূর হৈতে আইলাম হঞ বড় আর্ত । 
দরশন দিয়! প্রভূ করহ কৃতার্থ ॥ 

শুনিয়া লোকের দেন) দ্রবিলা হৃদয় । 
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময় ॥ 

বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি। 
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দিক ভরি ॥ 

প্রভূ দেখি প্রেমে লোকের আনন্দিত মন। 
প্রতুকে ঈশ্বর জানি করয়ে স্তবন ॥ 

স্তব শুনি প্রভুকে কহয়ে শ্রীনিবাস ॥ 

ঘরে গুপ্ত হও কেন বাহিরে প্রকাশ ॥ 
কে শিখাইল এ লোকে কহে হেন বাত। 
উহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত॥ 
সুর্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে। 
বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥ 
প্রভূ কহেন শ্রীবাস ছাড় বিড়ম্বনা । 

সবে মিলি কর মোর কতেক লানা ॥ 
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টিদান। 
অভ্যন্তরে গেলা লোকের পূর্ণ হল কাম। 


মধ্যলীলা 


রঘুনাথদাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা । 
চিড়া দি মহোৎসব তাহাই করিলা ॥ 
তার আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে। 
প্রভূ তারে সমাপিল স্বরূপের স্থানে ॥ 
ব্রহ্ধানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ান্থর। 
এই মত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥ 

এই ত কহিল মধ্যলীলার স্ুত্রগণ ৷ 
অস্ত্যলীলার স্থত্রের করি বিস্তার বর্ণন ॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্তচরিতামুত কহে কৃষ্দাস ॥ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াছ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্রবুন্দ | 

শেষ যে রহিল প্রতুর দ্বাদশ বৎসর । 
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফুতি হয় নিরন্তর ॥ 
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে । 
এই মত দশা প্রতৃর হয় রাত্রিদিনে ॥ 
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উম্মাদ। 
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥ 
রোমকুপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে। 
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥ 
গভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রালব। 
ভিত্ত্যে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥ 
তিন দ্বারে কবাট প্রত যায়েন বাহিরে। 
কু সিহহন্বারে পড়ে কভু সিল্ধুনীরে ॥ 
চটক-পর্বত দেখি গোবর্ধনভ্রমে। 
ধাইয়৷ চলে আর্তনাদে করিয়া ক্রুন্দনে ॥ 


৯৯৭ 


চৈতন্যচ রিতামৃত 


উপবনোগ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান । 

তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মুচ্ছ! যান ॥ 
কাহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার। 
সেই ভাব হয় প্রভুব শরীরে প্রচার ॥ 
হস্ত-পদ-সন্ধি যত বিতশ্তি-প্রমাণে। 

সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয় চন্ম রহে স্থানে॥ 
হত্ত-পর্দ-শির সব শরীর-ভিতরে । 

প্রবিষ্ট হয় কৃষ্মরূপ দেখিয়ে প্রতুরে ॥ 
এইমত অদ্ভুতভাব শরীরে প্রকাশ। 
মনেতে শৃম্ততা বাক্যে হা হা হুতাশ ॥ 
কাহা করে? কাহা যাও ব্রজেজ্ছনন্দন। 
কাহা মোর প্রাপনাথ মুরলীবদন ॥ 
কাহাবে কহিব কেবা জানে মোর দুখ । 
ব্রজেন্্রনন্দন বিন ফাটে মোর বুক ৷ 
এইমত বিলাপ করি বিহ্বল-অন্তর। 

বায়ে নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥। 


উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে ছুঃখ-পৃব 
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান। 

বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ 
পরনারী-বধে সাবধান ॥ 
সখি হে ন! বুঝিয়ে বিধির বিধান। 

সখ লাগি কৈল প্রীত হৈল ছুঃখ বিপরীত 
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ঞ॥ 

কুটিল প্রেম! অগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান 
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে। 

ক্রুর শঠের গুণডোরে হাতে গলে বাদ্ধি মোরে 
রাধিয়াছে নারি উকাসিতে ॥ 

যে ম্দন তন্থহীন পরদ্রোহে পরবীণ 
পাচবাগ সন্ধে অনথক্ষণ। 


অবলার শরীরে বিদ্ধি করে জরজবে 
দুখ দেয় না লগ্ন জীবন ॥ 

অন্তের যে দুঃখ মনে অন্যে তাহা নাহি জানে 
সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে । 

অন্যজন কাহা লিখি নাহি জানে প্রাণসখী 
যাতে কহে ধৈর্ধ্য করিবারে ॥ 

কৃষ্ণ কপাপারাবার কভু করিবেন অঙ্গীকার 
সথি তোর এ ব্যর্থ বচন। 

জীবের জীবন চঞ্চল ষেন পল্মপত্রে জল 
ততদিন জীয়ে কোন জন ॥ 

শত বৎসর পধ্যস্ত জীবের জীবন অস্ত 
এই বাক্য কহ না বিচারি। 

নারীর যৌবন-ধন যাতে কৃষ্ণ কবে মন 
সে যৌবন দিন ছুই চারি ॥ 

অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম 
পতঙ্গীবে আকধিয়া মারে । 

কষ এছে নিজগুণ দেখাইয়৷ হবে মন 
পাছে হুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥ 

এতেক বিলাপ করি বিষাদে শ্ীগৌরহবি 
উঘাড়িঞা দুঃখের কবাট। 

ভাবের তরঙ্গ-বলে নানারূপে মন ছলে 
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ 

বংশীগানাম্ৃতধাম লাবণ্যাম্বত-জন্মস্থান 
যে না দেখে সে চাদবদন। 

সে নয়নে কিবা কাজ পড়ুক তার মাথে বাজ 
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ 

সখি হে শুন মোর হতবিধি-বল। 

মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্ড্িয়গণ 
কষ বিচ্ছু সকলি বিফল ॥ 

কুষেের মধুরবাণী অমৃতের তরঙ্গিণী 


১১৩ 


১১৪ 


তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। 

কাণাকড়ি-ছিদ্রা সম জানিহ সেই শ্রবণ 
তার জন্ম হেল অকারণে ॥ 

মুগমদ-নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল 
যেই হরে তার গর্ধ-মান। 

হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গচ্ যার নাহি সে সমস্থ 
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ 

কৃষ্ণের অধরামৃত কষ্গুণ স্ুচরিত 
স্ুধাসার-স্বাহু-বিনিন্দন। 

তার স্বাদ যেনা জানে জন্সিঞ্ক না মৈল কেনে 
সে রসন। ভেক-জিহ্বাসম ॥ 


কুষ্ণ-কর-পদতল কোটিচন্দ্র-স্থশীতল 
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি। 

তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারখার 
সেই বপু লৌহসম জানি ॥ 

করি এত বিলপন প্রভু শচীনন্দন 
উঘাড়িঞা হৃদয়ের শোক। 

দহ্য-নির্বেবেদ-বিষাদে হৃদয়ের অবসাদে 
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ 

যেকালে বা স্বপনে দেখিন্ট বংশীবদনে 
সেই কালে আইল! ছুই বৈরী । 

আনন্দ আর মদন হরি নিল মোর মন 
দেখিতে না পাইন্থ নেত্র ভরি ॥ 

পুনঃ যদি কোন ক্ষণ করায় কৃষ্ণ-দরশন 
তবে সেই ঘটী ক্ষণ পল। 

দিয়া মাল্য চন্দন নানা রত্ব-আভরণ 
অলঙ্কত করিব সকল ॥ 

ক্ষণে বাহ হৈল মন আগে দেখে ছইজন 


তারে পুছে আমি না চৈতন্য । 
স্বপ্রপ্রায় কি দেখিন্থ কিবা আমি প্রলাপিন্ 


চৈতন্তচরিতাম্ৃত 


মধ্যলীলা 


তোমরা কিছু শুনিয়াছ দেন ॥ 
শন মোর প্রাণের বান্ধব । 

নাহি কৃষ্প্রেমধন দরিদ্র মোর জীবন 
দেহেন্দ্িয় বৃথা মোর সব ॥ 

পুনঃ কহে হায় হায় শুন হ্বরূপ রামরায় 
এই মোর হৃদয়নিশ্চয়। 

শুনি করহ বিচার হয় নয় কহ সার 
এত কহি শ্লোক উচ্চারয় ॥ 

অকৈতব ক্ুষ্ণপ্রেম যেন জান্বুনদ্দ হেম 
সেই প্ররেমা ুলোকে না হয়। 

যদি হয় তার যোঁগ না হয় তার বিয়োগ 
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য় ॥ 

এত কহি শচীস্থৃত শ্লোক পড়ে অদ্ভুত 
শুনে দ্োহে একমন হইএ|। 

আপন হৃদয়'কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ 
তবু কহি লাজবীজ খাইঞা ॥ 

দুরে শুদ্ধপ্রেম-গন্ধ কপট প্রেমের বন্ধ 
সেহো মোর কৃষ্ণ নাহি পায়। 

তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য প্রধ্যাপন 
করি ইহা! জানিহ নিশ্চয় ॥ 

যাতে বংশীধ্বনিহথ ন1! দেখি সে চাদমুখ 
যগ্পি সে নাহি আলম্বন। 

নিজদেহে করি প্রীতি কেবল কামের রীতি 
গ্রাণকীটের করিয়ে পোষণ ॥ 

কৃষ্তপ্রেম সুনিশ্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল 
সেই প্রেম অযবতের সিল্ধু। 

নিশ্শল সে অঙ্করাগে না লুকায় অন্য দাগে 
শুরুবন্থে যৈছে মসীবিন্ু ॥ 

শুদ্ধপ্রেম-সথথসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু 
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। 


১১৫ 


কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে 
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥ 

এইমত দিনে দিনে স্বর্ূপ-রামানন্দ সনে" 
নিজভাঁব করেন বিদ্বিত। 

বাহো বিষজ্ঞালা হয় ভিতরে অম্তময় 
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ 

এই প্পেম-আস্বাদন তণ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ 


মুখ জলে ন! যায় ত্যজন। 
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে 
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ 


যেকালে দেখে জগন্নাথ জীরাম-সথভদ্দ্রা সাথ 
তবে জানি আইলাও কুরুক্ষেত্র । 

সফল হইল জীবন দেখিন্র পদ্মলোচন 
জুড়াইল তন্ত-মন-নেত্র ॥ 

গরুড়ের সন্্রিধানে রুহি করে দরশনে 
সে আনন্দের কি কতিব বলে। 

গরুডস্তম্তের তলে অছছে এক নিম্ন খালে 
সে খাল ভরিল অশ্রজলে ॥ 

উাহা হৈতে ঘরে আসি মাটীর উপরে বলি 
নথে করি পৃথিবী-লিখন । 

হ হা কাহা বৃন্দাবন কাহা গোপেক্জনন্দন 
কাহা সেই বংশীব্দন ॥ 

াহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম কাহা সেই বেণুগান 
কাহা সেই যমুনাপুলিন । 

চাহ! নৃত্য-গীত-হাস কাহা রাসবিলাস 
কাহা প্রভু মদনমোহন ।। 

টঠিল নানা ভাবাবেগ মনে হৈল উদ্বেগ 
ক্ষণমাজ্র নারে গোডাইতে। 

প্রবল বিরহানলে ধৈর্য &হল টলমলে 


নানা শ্লোক লাগিল! পড়িতে ॥ 


অধ্যলীলা 


তোমার দর্শন বিনে অধন্ত। এই রাত্রি-দিনে 
এই কাল না যায় কাটন। 

তুম অনাথের বন্ধু অপার করুণা-সিদ্ধু 
কপ করি দেহ দরশন ॥ 

উঠিল ভাব-চাপল মন হইল চঞ্চল 
ভাবের গতি বুঝন না যায়। 

অদর্শনে পৌডে মন কেমনে পাব দরশন 
কষ্ঠাঞ পুছেন উপায় | 

তোমার মাধুরী বল তাতে মোর চাপল 


এই ছুই তুমি আমি জানি। 
কাত] করো কাহা ষাণ্ড কাহা গেলে তোমা পাও 
তাহা মোরে কহ ত আপনি ॥ 


নানা ভাবের প্রাবল্য বিষাদ দেন্ত চাপল্য 
ভাবে ভাবে হেল মহারণ। 

ওতসুক্য চাপল্য দন্ত রোষামর্য আদি সৈন্য 
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥ 

মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন 
গজযুদছ্ধে বনের দলন। 

প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ তহ্ছমনের অবসাদ 
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ 

উন্মাদের লক্ষণ করায় রুষ্ণস্ফুরণ 
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান। 

সোল বচন-রীতি মান গর্বব ব্যাজস্ততি 
কতু নিন্দা কভু ত সম্মান ॥ 

তুমি দেব ক্রীড়ারত ভূবনের নারী যত 
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন। 


তুমি আমার দয্রিত মোতে্বৈসে তোমার চিত 
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥ 

ভুবনের নারীগণ সবা কর আকর্ষণ 
তাহে কর সব সমাধান। 


১১৭ 


১১৮ €চতন্তচরিতামত 


তুমি রুষ্ণ চিত্তহর এছে কোন্‌ পামর 
তোমারে বা কে বা করে মান॥ 

তোমার চপলমতি ন! হয় একত্র স্থিতি 
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ। 

তুমি ত করুণাসিন্ধু আমার প্রাণের বন্ধু 
তোমায় মোর নাহি কোন রোয ॥ 

তুমি নাথ ব্রজপ্রীণ ব্রজের কর পরিত্রাণ 
বহু কার্যে নাহি অবকাশ । 

তুমি আমার রমণ স্থখ দিতে আগমন 


এ তোমার বোদগ্যশবিলাস ॥ 
মোর বাক্য নিন্দা মানি কৃষ্ণ ছাঁড়ি গেল জানি 
শুন মোর এ স্তবতিবচন। 


নয়নের অভিরাম তুমি মোর ধন-প্রাণ 
হা হা পুনঃ দেহ দরশন ॥ 
স্তম্ভ কম্প প্রন্থেদ বৈবর্্যাশ্র স্বরভেদ 


দেহ হল পুলকে ব্যাপিত। 
হাসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায় 
ক্ষণে ভূমে পড়িএা মৃচ্ছিত ॥ 
ুচ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুহুস্কার 
কহে এই আইলা মহাশয় । 
রুষ্ণের মাধুরী-গুণে নানা ভ্রম হয় মনে 
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥ 
কিবা এই সাক্ষাৎ কাম কিবা ছ্যতি মৃত্তিমান্‌ 
কি মাধুধ্য শ্বয়ং মুত্তিমস্ত। 
কিবা মনোনেক্রোৎ্সব কিবা প্রাণবল্লভ 
সত্য কষ আইল নেত্রানন্দ ॥ 
গুরু নানা ভাবগণ শিশ্কয প্রভুর তন্মমন 
নানা রীতে সতত নাচায়। 
নির্কেদ বিষাদ দেগ্ত চাপল্য হর্ষ ধের্ধ্য মন্ত্য 
এই স্বৃত্যে প্রতুর কাল যায়। 


মধালীলা 


চণ্তীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ । 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে 
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ 
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য 
গোবিন্দাগ্যের শুদ্ধ দাশ্য-রস। 
' গর্দাধর জগদানন্দ স্ববপের মুখ্য রসানন্দ 
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥ 
লীলাশুক মর্ত্যজন তার হয় ভাবোদগম 
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিন্ময়। 
তাহে মুখ্যরসাশ্রয় হইয়াছেন মহাশয় 
তাতে হয় সর্ধবভাবোদয় ॥ 
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে যেই তিন অভিলাষে 
যত্বেহ আম্বাদ না হইল। 
শ্রীরাধার ভাবসার আপনে করি অঙ্গীকার 
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥ 
আপনে করি আস্বাদনে শিখাইল ভক্তগণে 


প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী। 

নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান 
মহাপ্রভু দ্াতাশিরোমণি ॥ 

এই গুপ্ত ভাবসিন্ধ ্রহ্ধা না পায় যার বিন্দু 
হেন ধন বিলাইল সংসারে । 

এছে দয়ালু অবতার এছে দাতা নাহি আর 
গুণ কেহ নারে বণিবারে ॥ 

কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝয়ে 
হেন চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ। 


সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে 


হয় তার গ্াসান্দাস-সঙ্গ ॥ 
চৈতন্ত-লীলা-রত্বসার স্বর্ূপের ভাগ্ার 
তেঁহো৷ থুইল! রঘুনাথের কণে। 
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তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল 
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ 


য্দি কেহ হেন কহে গ্রস্থ হেল শ্লোকময়ে 
ইতর জন নারিবে বুঝিতে । 

প্রভুব যে আচরণ সেই করি বর্ণন 
সর্ধচিত্ত নারি আরাধিতে ॥ 

নাহি কাহাসো বিরোধ নাহি কাহা অনুরোধ 
সহজবস্তব করি বিবেচন। 

যদ্দি হয় রাগ ছ্েষ তাহ। হয় আবেশ 


সহজবস্ত না যায় লিখন || 
যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ 


কি অদ্ভুত টতন্যচরিত। 

কষে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি 
শুনিলেই হৈবে বড় হিত ॥ 

ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃত হয় 
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন। 

ইহা শ্লোক ছুই চারি তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি 
কেন না বুঝিবে সর্বজন । 

শেষলীলার স্থত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ 
ইহা বিস্তারিতে চিত হয়। 

থাকে যদি আযুঃশেষ বিস্তারিব লীলাশেষ 
যদ্দি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ 

আমি বুদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাপয়ে কর 
মনে কিছু ম্মরণ না হয়। 

না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে 
তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥ 

এই অভ্ত্যলীলা সার , স্ত্রমধ্যে বিস্তার 
করি কিছু করিল বর্ণন। 


ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে পারি তবে 
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥ 


চৈতন্যচরিভাম্ৃত 


মধ্যলীল৷ 


সংক্ষেপে এই সুত্র কৈল যেই ইহা না লিখিল 

ৃ আগে তাহা করিব বিচার । 

যদি তত দিন জীয়ে মহাপ্রভুর রুপা হয়ে 
ইচ্ছা ভরি করিব বিস্তার ॥ 

ছোট বড় ভক্তগণ বন্দে! সবার শ্রীচরণ 
সবে মোরে করহ সম্তোষ। 

ব্বপ গোসাঞ্টির মত রূপ-রঘুনাথ জানে যত 
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥ 

শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈতা্দি ভক্তবুন্দ 
শিরে ধরি সবার চরণ। 

স্বপ রূপ সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ 
ধূলি করি মস্তক-ভূষণ ॥ 

পাঞা| ধার আজ্ঞাধন ব্রজের বেষ্ণবগণ 
বন্দে কার মুখ্য হরিদাস। 

ৈতন্তবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু 
তার কণা কহে কষ্দাস॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতগ্য জয় নিত্যানন্দ | 

জয় অগ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। 
তার শুরক্লপক্ষে প্রভু করিল! সন্ন্যাস ॥ 
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বুন্দাবন। 
রাড়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ ॥ 


এতাং সমাস্থায় পরাস্মনিষ্ঠাম্‌ 
উপাসিতাং পূর্বতমৈর্মহধিভিঃ | 
অহং তরিষ্যামি ছরম্তপারং 

তমে৷ মুকুন্দাজ্বিনিষেবয়ৈব ॥ 


১২১ 


১২৭ 


চচতন্তচরিতামৃত 


এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে । 
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব বাঢ়দেশে ॥ 
প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুকবচন। 
মুকুন্দসেবায় রতি কৈল নির্ধারণ | 
পরাত্মনিষ্ঠা এই সার বেশধারণ । 
মুকুন্দসেবায় হয় সংসাবতারণ ॥ 

সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া । 
কষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥ 

এত বলি চলে প্রভূ প্রেমোন্মার্দের চিন। 
দিগ.বিদিগ, জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি দিন॥ 
নিত্যানন্দ আচাধ্যরত্ব মুকুন্দ তিনজন । 
প্রভূ পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥ 
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক। 
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ 
গোপবালক সব প্রকে দেখিয়া। 

হরি হরি বলি উঠে উচ্চ কবিয়া। 

শুনি তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি। 
বোল বোল বোলে সবার শিরে হস্ত ধররি॥ 
তা সবারে স্ততি করে তোমব! ভাগ্যবান্‌। 
কৃতার্থ করিলে মোবে শুনাঞা হরিনাম | 
গুপ্তে তা সবারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ । 
শিখাইল সবাকাবে করিয়া প্রবন্ধ ॥ 
বৃন্দাবন-পথ প্রত পুছেন তোমারে। 
গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তারে ॥ 

তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ। 

কহ দেখি কোন্‌ পথে যাব বৃন্াবন ॥ 
শিশুসব গঙ্গাতীর পথ দেখাইলা । 

সেই পথে আবেশে প্রভূ গমন করিলা ॥ 
আচার্ধ্যরত্বেরে কহে নিত্যানন্দগোসাঞ্ি। 
শীগ্র যাহ তুমি অছৈত আচার্যের ঠাগ্রিঃ॥। 


মধ্যলীলা 


প্রভূ লৈয়া যাব আমি তাহার মন্দিরে। 


সাবধানে রহে যেন নৌকা লএগ তীরে ॥ 


তবে নবদ্বীপে তুমি করহ গমন। 

শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥ 

তারে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয় 
ম্হাপ্রতৃব আগে আদি দিলা পরিচয় ॥ 
প্রভূ কহে শ্রীপা্দ তোমার কোথাকে গমন! 
শ্রীপাদ কহে তোমাসনে ষাব বৃন্দাবন ॥ 
প্রত কহে কত দূরে আছে বৃন্দাবন 
তেহো৷ কহেন কর এই যমুনা দর্শন ॥ 

এত বলি তারে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে । 
আবেশে প্রভুর হেল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে | 
অহো। ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন। 

এত বলি যমুনারে করেন স্তবন ॥ 

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গান্নান। 

এক কৌগীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ 
হেনকালে আচাধ্যগোসাঞ্জি নৌকাতে চড়িয়া। 
আইলা নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লইয়া | 
আগে আসি রহিলা আচার্য নমস্কার করি। 
আচার্য্য দেখি বলে গোসাঞ্ি মনে সংশয় কবি॥ 
তুমি ত অহ্বৈতগোসাঞ্জি হেখা কেনে আইলা । 
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা ॥ 
আচাধ্য কহে তুমি বাহা তাহা বৃন্দাবন। 
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥ 
প্রত কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা। 
গঙ্গাতীরে আদি মোরে যমুনা কহিল ॥ 
আচার্ধ্য কহে মিথ! নহে শ্রীপাদবচন। 
যমুনাতে ন্গান তুমি করিল! এখন ॥ 

গঙ্গায় যমুনা বহে হইয়া একধার। 

পশ্চিমে যমুনা বহে পুর্বে গঙ্গাধার ॥ 


১২৪ 


ঠচতন্যচরিতাস্ত 


পশ্চিমধারে যমুনা বহে তাহা লে স্ান। 
আব্রর কৌপীন ছাড কর শুক পরিধান॥ 
প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস। 

আজ মোব ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস ॥ 
একমুষ্টি অন্ন মুগ্রিঃ করিয়াছি পাক। 

শুথা রুখা ব্যঞন এক স্থপ আর শাক ॥ 
এত বলি নৌকায় চড়াইয়া! নিল নিজ ঘর। 
পাদগ্রক্ষালন কল আনন্দ অন্তর ॥ 
প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্ধযানী। 
বিষুসমর্পণ কৈল 'আচাধ্য আপনি ॥ 

তিন ঠাই ভোগ বাড়াইল সম করি। 
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রে ধরি ॥ 
বন্রিশা অপঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে। 
ছুই ঠাই ভোগ বাড়াইল ভালমতে ॥ 
মধ্যে পীত ঘ্বৃতসিক্ত শাল্যন্নের শ্ত,প। 
চারিদিকে ব্যঞ্জনডোঙগ! আর মুদগস্প॥ 
সার্রক বাস্তক-শাঁক বিবিধ প্রকার । 
পটোল কুম্মাগড বড়ি মানচাকি আর ॥ 
চই মরীচ স্ক্ত দিয়ে সব ফল-মূলে। 
অমবতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥ 
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তীকী। 
পটোল ফুলবড়ি ভাজ! কুম্মাণ্ড মানচাকী ॥ 
নারিকেল-শশ্ত ছানা শর্করা মধুর। 
মোচাঘ্ট ছুখকুম্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥ 
মধুরাক্ বড়াক্াদি অঙ্স পাঁচ ছয়। 

সকল ব্যগ্রন কৈল লোকে যত হয়। 
মুদ্দগবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট। 
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট ॥ 
বত্রিশা অশঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়। 
চলে হালে নাহি ভোগ্গা অতি বড় দঢ়॥ 


১৫ 


পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পুরিয়া। 
তিন ভোগের আশে পাশে ধরিল রাখিয়া ॥ 
*সঘৃত পায়স নব মৃৎ্কুপ্ডক! ভরি । 

তিন পাত্রে ঘনাবর্ত ছুপ্ধ দিল| ধরি ॥ 
দুপ্ধচিড়া কলা আর দুর্ধীলকলকি । 

যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি॥ 
দুই পাশে ধরিল সব মৃতকু্তিকা ভরি । 
ঠাপাকল। দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥ 
অন্নব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসী-মগ্তরী। 
তিন জলপাত্রে স্ববাসিত জল ভরি |! 

তিন শুভ্র পীঠ তার উপরে বসন । 
এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইলা ভোজন ॥ 
আরতির কালে ছুই প্রভূ বোলাইল। 
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল ॥ 
আরতি করিয়! কুষ্ণে করাইল শয়ন। 
আচার্যযগোসাঞ্জি আসি প্রভুকে কৈল নিবেদন । 
গৃহের ভিতরে প্রভু করুন গমন । 

ছুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥ 
মুকুন্দ হরিদাস ছুই প্রভু বোলাইলা ৷ 
ষোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল | 
মুকুন্দ কহে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে। 
পাঁছে মু্ি প্রসাদে পামু তুমি যাহ ঘরে॥ 
হরিদাস কহে মুগ পাপিষ্ঠ অধম। 
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন || 
ছুই প্রভু লঞা আচাধ্য গেল৷ ভিতর ঘর। 
প্রসাদ দেখিয়! প্রভুর আনন্দ অন্তর ॥ 
এছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায় ভোজন । 
জন্মে জন্মে শিরে ধরবে! তাহার চরণ ॥ 
প্রভূ জানে তিন ভোগ ক্ুষণের নৈবেন্য। 
আচাধ্যের মনের কথ! নহে প্রভুর বেছ্যা॥ 


১২ত 


চৈতন্তচরিতাম্ত 


প্রভূ কহে বৈস তিনে করিয়ে ভোজন । 
আচার্য কহে আমি করিব পরিবেশন ॥ 
কোন স্থানে বসিব আর আন দুই পাত। 
অল্প করি আনি তাহে দেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥ 
আচাধ্য কহে ঠবস দ্দোহে পিঁড়ির উপরে । 
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দৌহারে ॥ 
প্রভূ কহে সন্প্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ । 
ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয়বারণ ॥ 
আচাধ্য কহেন ছাভ তুমি আপন চাতুরী। 
আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥ 
ভোজন করহ ছাড় বচন-চাতুরী 

প্রভূ কহে এত অন্ন খাইতে না পারি ॥ 
আচাধা বলে অপকটে করহ আহার। 

যদ্দি খাইতে না পাতে রহিবেক আর ॥ 
প্রভু কহে অত অন্ন নারিব খাইতে । 
সন্নযাসীব ধশ্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥ 
আচাধ্য কহে নীলাচলে খাও চোয়ান্ববার । 
এক এক বারে অন্ন শত শত ভার ॥ 
তিনজনের ভক্ষ্য-পিগ্ড তোমার একগ্রাস। 
তাব লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥ 
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন । 
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন ॥ 

এত বলি জল দিল দুই গোসাঞ্চির হাতে । 
হাসিয়। লাগিলা দৌোহে ভোজন করিতে ॥ 
নিত্যানন্দ কহে কৈল পঞ্চ উপবাস। 
আজি পারণা করিতে মনে ছিল বড় আশ 
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমস্ত্রণে | 
অদ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে ॥ 
আচার্য কহে হও তুমি তৈধিক সন্ন্যাসী। 
কভু ফল-মূল খাও কভু উপবাসী ॥ 


মধ্যলীল৷ 


১২৭ 


দরিদ্রত্রাঙ্ষণ-ঘরে যে পাইলে মুষ্ট্যেক অল্ন। 
ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভমন ॥ 
নিত্যানন্দ কহে যবে ঠেলে নিমন্ত্রণ। 

তত দিতে চাহ ষত করিয়ে ভোজন॥ 

শুনি নিত্যানন্দ-কথা ঠাকুব অদ্বৈত । 
কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥ 

্রষ্ট অবধৃত তুমি উদর ভরিতে। 

সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাঙ্ণ দণ্ডিতে ॥। 
তুমি খাইতে পার দশ সের চাঁউলেব অন্ন। 
আমি তাহা কাহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ 

যে পাঞগছ মুষ্ট্যেক অন্ন তাহা খাএএ উঠ। 
পাগলাই না করিহ না ছভাহ ঝুট ॥ 

এইম্ত হাস্ত-রসে করেন ভোজন । 

অর্ধ অর্ধ খাঞা প্রভু ছাডেন ব্যঞঙন ॥ 

সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুনঃ কবেন পুবণ। 
,এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ 
ডোজা ব্যগ্ুনে ভরি করেন প্রতৃকে প্রার্থন। 
প্রভু কহেন আর কত করিব ভোজন ॥ 
আচাধ্য কহে যে দিয়াছি তাহা না' ছাড়িবা। 
এখন যে দিয়ে তাব অর্দেক খাইবা ॥ 

নানা যত্রদৈন্তে প্রভুরে করাইল! ভোজন । 
আচার্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ 
নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না ভরিল। 
লঞ্া যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল॥ 
এত বলি একগ্রাস ভাত হাতে লএগ। 
উঝালি ফেলিল ভূমে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ 
ভাত ছুই চারি লাগিল আচার্যের অঙ্গে । 
ভাত অঙ্গে' দঞ। আচাধ্য ম্বাচে বড় রঙ্গে। 
অবধৃতের ঝুটা লাগিল মোর অঙ্গে। 
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ 


১২৮ 


চৈতস্তাচরিতামত 


তোবে নিমন্ত্রণ করি পাইন্তু তার ফল। 
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল ॥ 
আপন সমান মোরে "করিবার তবে। 
ঝুট! দিলে বিপ্র বলি ভয় না কবিলে। 
নিত্যানন্দ কহে সব কৃষ্ণের প্রসাদ । 
ইহাকে ঝুটা কহিলে তুমি কৈলে অপরাধ ॥ 
শতেক সন্ন্যাসী যর্দি করাহ ভোঁজন। 
তবে এই অপরাধ হইবে খগুন ॥ 
আচার্য কহে কতু না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ। 
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব শ্রুতির ॥ 
এত বলি দুইজনে করাইল আচমন। 
উত্তম শয্যাতে লঞ1! করাইল শয়ন'॥ 
লবঙ্গ এদাচী আর উত্তম রসবাস। 
তুলসীমঞ্জরী সহ দিল মুখবাঁস ॥ 

সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কল কলেববে। 
ন্নগন্ধে পুষ্পেব মালা দিল হৃদয় উপবে ॥ 
আচাধ্য করিতে চাহে পাদসংবাহন । 
সঙ্কোচিত হঞা! প্রভূ কহেন বচন ॥ 
বহুত নাচাইলে আমায় ছাড নাচায়ন। 
মুকুন্দ হবিদাস লঞা করহ ভোজন ॥ 
তবে ত আচাধ্য সঙ্গে লঞঞা দুইজনে । 
কবিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে ॥ 
শান্তিপুরেব লোক শুনি প্রতুর আগমন । 
দেখিতে আইলা সব প্রভুর চবণ ॥ 

হবি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা1। 
চমৎকার হৈল প্রভুর সোন্দরধ্য দেখিএগ ॥ 
গৌবদেহ-কাস্তি হুর্ধ্য জিনিয়া উজ্জবল। 
অরুণ-বন্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥৷ 
আইসে যায় লোক হর্ধে নাহি সমাধান । 
লোকের সংঘটে দিন হৈল অবসান ॥ 


১২৯ 


সন্ধ্যাতে আচার্য আরম্তিল সঙ্ীর্তন | 
আচাধ্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন ॥ 
মিত্যানন্দগোসাঞ্ি। বুলে আচাধা ধরিএএ। 
হরিদাস পাছে নাচে হরধিত হএ! ॥ 


কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর । 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 


এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন। 

স্বেদে কম্প অশ্রু পুলক হৃষ্কাব গঞ্জন ॥ 
ফিরি ফিরি কু প্রভুর ধবেন চরণ । 
চরণে ধরিরা প্রভুরে বলেন বচন ॥ 
অনেক দিন মোরে বেড়াইলে ভাগ্িয়া। 
ঘরে পাইয়াছি এবে রাখিব বান্ধিয়! ॥৷ 
এত বলি আচাধ্য আনন্দে করেন নত্তন। 
প্রহরেক রাত্রি আচাধ্য ৈল সন্কীর্তন |! 
প্রেমের উৎকণা প্রভুর নাহি কৃষ্ঃসঙ্গ | 
বিরহে বাড়িল প্রেম-জ্বালার তরঙ্গ ॥ 
ব্যাকুল হহয়া প্রভূ ভূমিতে পড়িল।। 
গোসাঞ্ি দেখিয়া আচার্ধয নৃত্য সংবরিল! ॥ 
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে । 
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ।। 
আচার্য উঠাইলা প্রভুকে করিতে নর্তন | 
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ॥ 
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদ ব্চন। 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন ॥ 


হা হা প্রাণ-প্রিয়সখি কি না হৈল মোর। 
কান্ু-প্রেমবিষে মোর তন্থ*মন জরে ॥ 

রাত্রি-দিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাড। 
ধাহা গেলে কানু পাঙ তাহ! উড়ি ষাঙ ॥ 


১৩০ 


চৈতন্তচবিতামবত 


এই পদ গায মুকুন্দ স্থমধূর স্ববে। 

শুনিয়া প্রভুব চিত্ত হইল কাতরে | 
নির্ধেদ বিষাদামধ চাপল্য গর্বর দেন্। 
প্রভব শবীরে যুদ্ধ করে ভাবসৈন্ত ॥ 
জজ্ভব হইয়া প্রভু ভ'বেব প্রহাবে। 
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শবীবে। 
দেখিয়া চিন্তিত তৈল সব ভক্তগণ। 
আচন্থিতে উঠে প্রভু কবিযা গর্জন ॥ 
বোল বে'ল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল। 
বুঝন না যায ভাব-তবঙ্গ প্রবল ॥ 
নিতানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভৃকে যরিএ। 
আচয্য হব্দি'স বুলে পাছেতে নাচিঞা॥ 
এইমত প্রহবেক নাচে প্রভূ বঙ্গে। 

কু হর কভু বিষাদ ভাবেব তবাঙ্গ ॥ 
পঞ্চদিন উপব সে কবিযা ভোজন । 

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রতৃব হেল পকিশ্রম। 

তবু ত না জানে প্রেমে ভাবাবিষ্ট হঞ্াা। 
শিত্যানন্দ মহা প্রভূকে বাখিলা ধবিএা ॥ 
আচায়াটগাসাঞ্চি তবে বাখিল কীন্তন। 
নান! সেবা কবি প্রভুকে কবাইল এবন ॥ 
এইমতে দশ দিন ভোজন কীর্ভন। 
এককপে কবি কৈল প্রভুর সেবন ॥ 
গুভাত আচাব্যবত্ব দোলায় চড়াইএ্ | 
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা' লঞা ॥ 
ন্দীয়া নগবে লোকেব স্ত্রী বালক বুদ্ধ। 
সব লোক আইলা হৈল সংঘট সম্বদ্ধ ॥ 
প্রভু কবে প্রাতঃকুত্য নামসংকীর্তন | 
শচী লঞা আইলা আচাধ্য অদ্বৈতভবন ॥ 
শচী আগে পডিল৷ প্রভূ দগুডবৎ হঞা। 
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলেতে কবিঞা ॥ 


মধ্যলীল। 


দোহার দর্শনে দৌহে হইলা বিহ্বল। 
কেশ না দেখিয়। শচী হইলা বিকল ॥ 
“অঙ্গ মোছে মুখ চুদ্বে করে নিরীক্ষণ। 
দেখিতে না৷ পায় অশ্রু ভবিল নয়ন ॥ 
কান্দিযা কহেন শচী বাছা বে নিঘাই। 
€শ্বরূুপ সম না করিহ নিঠরাই ॥ 

সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দর্শন | 

তুমি তেছে কৈলে মোর হইবে মবণ ॥ 
প্রক্তু ত কান্দিয়া বলে শুন মোব আই। 
তোমাব শবীর এই মোর কিছু নাই ॥ 
তোমাব পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে। 
কোটি জন্মে তোমাব ধণ না পাবি শোধিতে। 
জানি বা না জানি কৈল যছ্যপি সন্গযাস। 
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস ॥ 
তুমি যাহা কহ মুগঞ্ি তাহাই বহিমু। 
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত কবিমু॥ 
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার | 

তুষ্ট হঞাা আই কোলে করে বারবার ॥ 
তবে আই লঞ্া আচাষ্য গেলা অভ্যন্তর। 
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্ব ॥ 
একে একে মিলিল৷ প্রভু সব ভক্তগণ। 
সবার মুখ দেখি করে দুঢ় আলিঙ্গন ॥ 
কেশ না দেখিয়া ভক্ত বছাপি পায় ছুখ। 
সৌন্দধ্য দেখিতে তবু পায় মহাস্থখ ॥ 
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর। 
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাহ্থর ॥ 
বুদ্ধিমস্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয়। 

বাহুদেব দামোদর মুকুন্দ সপ্রয়ণ। 

কত নাম লব যত নবন্বীপবাসী । 

সবারে মিলিলা প্রত র্ুপাদৃষ্ট্যে হাসি ॥ 


১৩২ 


টচতন্চরিতাম্ত 


আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি। 
আচচার্ধা-মন্দির হৈল শ্রীবৈকু্পুরী ॥ 

যত লোক আইল মহাপ্রভৃকে দেখিতে। 
ন'ন! গ্রামে হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে। 
স্বাকারে বাস! দিল ভক্ষা অন্ন পান। 
বনুদিন আচাধ্য সবার কৈল সমাধান || 
আ'চাধাগোসাঞ্জির ভাগ্ার অক্ষয় অবায়। 
যত দ্রব্য করে বায় পুনঃ তৈছে হয় ।| 
সেই দিন হৈতে শচী কবেন রন্ধন । 
ভক্তগণ লঞ্া প্রত করেন ভোজন ॥ 
দিনে আচার্যের প্রীতি প্রভূর দর্শন ৷ 
রাত্রে, লোক দেখে প্রভুর নর্তবন-কীর্ততন ৷, 
কীর্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়। 
স্তস্ত কম্প পুলকাশ্র গদগদ প্রলয় ॥ 

ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড খাইঞগ । 
দেখি শচীমাতা কহে রোদন কবিএগ।' 
চূর্ণ হৈল হেন বাসেশ নিমাই কলেবর | 
হ। হা করি বিষু-পাশে মাগে এই বর॥ 
বাল্যকালে হৈতে তোমার যে কৈন্ছ সেবন 
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ । 

যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে ! 
বাথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীবে। 
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহবল। 

হর্ষ ভয় দন্ত ভাঁবে হইলা বিকল ॥ 
শ্রীনিবাস আদি ষত বিপ্র ভক্তগণ। 
প্রভৃকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকাঁর মন ।' 
শুনি শচী সবাকারে করেন মিনতি । 
মুগ্ি নিমাইর দর্শন আর পাব কতি॥ 
তোম! সবা সনে হবে অগ্যত্র মিলন। 
মুগ্চি অভাগিনীর এইমাত্র দরশন | 


মধালীলা 


যাঁবং আচায্য-গ্হে নিমাইব অবস্থান | 
মুঞি ভিক্ষা দিব সবারে এই মাগো দান। 


শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কাব। 


মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবাব ॥ 
মাতার বৈরাগ্য দেখি প্রভুব বাগ্র মন। 
ক্তগণে একত্র করি বলিল বচন ॥ 
[তামা সবার আজ্ঞা বিনে চলিলাঙ বুন্দাবন। 
যাইতে নারিল বিস্র কৈল নিবর্তন ॥ 
হদ্যপি সহসা মুগ করিয়াছি সম্গ্যাস। 
তথাপি তোমা সবা তে নহিব উদাস ॥ 
তোমা সবা না ছাডিব যাব আমি জীব। 
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ 
সম্নাসীর ধশ্ম নহে সন্ন্যাস করিঞা। 
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইঞ| ॥ 

কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন। 
সেই যুক্তি কহ যাতে রহে দুই ধর্ম ॥ 
শুনিয়া প্রহর এই মধুর বচন। 
এচী-পাশে আচাধ্যাদি করিলা গমন ॥ 
প্রভুর নিব্দেন তারে সকল কহিলা। 
শুনি শচী জগম্মাতা কহিতে লাগিলা ॥ 
তেহো যর্দি ইহা রহে তবে মোর স্থুথ। 
তায় নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ 
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়। 
নীলাচলে রহে যদি ছুই কাধ্য হয় ॥ 
নীলাচলে নবদ্বীপে ফৈছে ছুই ঘর। 
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর ॥ 
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন। 
গঙ্গান্নানে কতু হেবে তার আগমন ॥ 
আপনার ছংখ স্ব তাহা নাহি গণি। 
তর যেই সুখ সেই নিজ করি মানি। 


১৩৪ 


চৈতন্তচবিতামুত 


শুনি ভক্তগণ তর করেন স্তবন। 
বেদ-আজ্ঞ। যেছে মাতা তোমার বচন ॥ 
ভক্তগণ প্রভু আগে আসিম়! কহিল । 
শুনিয়া প্রভৃর মনে আনন্দ হইল ॥ 
নবদ্বীপবাসী আর্দি যত লোকগণ। 

সববে সম্মান কবি বলিল বচন। 

তুমি সব লোক মোব পবম বান্ধব 

এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ তুমি সব॥ 
ঘর যাঞা কর সদা কুষ্ণ-সন্কীর্তন। 
কষ্ণ-নাম কষ্তজকথ। কষ্১আরাধন ॥ 

আজ্ঞ! দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন | 
মধো মধ্যে আমি তোম। দিব দনশন | 
এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিএএ | 
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিএখ। 
সবা বিদায় কবি প্রত চলিতে তৈল মন। 
হবিদাস কান্দি কহে করুণ বচন? 
নীলাচল চলিলে তুমি মোর কোন গতি । 
নীলাচল ষাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ 
মুড অধম তোমার না৷ পাইব দবশন । 
কেমনে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ 

প্রভু কহে কর তুমি দেন্যু সংববণ। 
তোমার টন্টে আমার ব্যাকুল হয় মন ॥ 
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন । 
তোমা লৈয়। যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥ 
তবে ত আচাধ্য কহে বিনীত হইয়্া। 
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া॥ 
আচার্ধা-বচন প্রস্ত না করে লঙ্ঘন। 
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে না কৈলা গমন ॥ 
আনন্দিত হঞ| আচার্য শচী ভক্ত সব। 
প্রতিদিন করে আচাধা মহামহোৎ্সব || 


মধ্যলীলা 


১৩৫ 


দিনে কুষ্ণকথারস ভক্তগণ-সঙ্গে | 

রাক্রো মহামহোৎসব সঙ্কীর্তন বঙ্গে ॥ 
আনন্দিত হৈযা শচী কবেন বন্ধন | 
স্থথে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ 
আচাষ্যেব শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে। 
সকল সফল ঠৈল প্রভৃ-আবাধনে 

শচীর আনন্দ বাডে দেখি পুন্তরমুখ। 
ভোজন করাঞ্া কলা পুর্ণ নিক্ত সখ । 
এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মেলে । 
বঞ্চিল কতক দিন নানা কুতৃভলে , 

আব দিন প্রভু কহে সব ভক্তগনে' 
নিজ নিঙ্গ গৃহে সবে কবহ গমনে। 

ঘবে গিয়। কর সবে রুষ্ণ-সঙ্কীর্তন। 
পুনবপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন ॥ 
কভু বা কবিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন। 
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গা্মান ॥ 
নিত্যানন্দগোসাঞ্ি পণ্ডিত জগদানন্র । 
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥ 

এই চাবিজনে আচার্য্য দিল প্রভু সনে। 
জননী প্রবোধ করি বন্দিল চবণে " 

তারে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন । 

এথ! আচাযের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ৷ 
নিরপেক্ষ হইয়া প্রভু শীদ্র যে চলিল!। 
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য পাছেতে চলিল|। 
কতদূর যাই প্রত কৰি যোড়হাত। 
আচাধ্যে প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত। 
জননী-প্রবোধ কর ভক্ত-সমাধান | 

তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥ 
এত বলি প্রত তারে করি আলিঙ্গন 
নিবৃত্ত করিঞা কৈল স্বচ্ছন্দে গমন ॥ 
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ঠচতন্তচরিতামবত 


গঙ্গাতীরে তীরে প্রভূ চারি জন সাথে। 
নীলাদ্রি চলিলা প্র ছত্রভোগ-পথে ॥ 
চৈতন্তমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন । 
বিস্তাবি বণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ 
অদ্বৈতগৃহ-বিলাস প্রতৃব শুনে যেই জন । 
অচিরাতে “মলে তার টেতন্তচর্ণ ॥ 

শ্রীবপ বঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্সচবিতামৃত কহে কৃষ্দাস ॥ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রাচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌবভক্তবুন্দ ॥ 


এই মত মহাপ্রত চলিলা নীলাচলে। 
চারিভক্ত সঙ্গে কুষ্ণকীর্তন কুতুহলে ॥ 
ভিক্ষা মাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া । 
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ 
পথে বড় বড দানী বিষ্ব নাহি করে। 
তা সবারে রুপা করি আইলা রেমুনারে ॥ 
রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন । 
ভক্তি করি কৈল প্রত তার দরশন ॥ 
তার পাদপস্মে নিকট প্রণাম করিতে। 
তার পুষ্পচুড়া পড়িল প্রত মাথাতে ॥ 
চড়া পাঞ প্রভু মনে আনন্দিত হঞা। 
বত নৃত্য-গীত তৈল! ভক্তগণ লঞা ॥ 
প্রতুব প্রভাব দেখি প্রেম রূপ গুণ। 
বিশ্মিত হইয়া গোপীনাথের দাসগণ ॥ 
নানামতে গ্রীতে কৈল প্রভুর সেবন । 
স্ই রাত্রি তাহা প্রভু করিল বঞ্চন ॥ 


মধ্যলীলা 


১৩৭ 


মহাপ্রসাদ ক্ষীবলোভে রহিলা প্রভু তথা। 
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তারে কহিয়াছেন কথা ॥ 
ক্ষীরচোর! গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম। 
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান ॥ 
পূর্বে মাঁধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি। 
অতএব নাম হেল ক্ষীবচোরা হরি ॥ 
পূর্বে মাধবপুবী আইলা বৃন্দাবন । 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দন ॥ 
প্রেমে মত্ত নাহি তার দিবা-রাত্রি জ্ঞান । 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পডে নাহি স্কানাস্থান ॥ 
শৈল-পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি। 
আন করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ॥ 
গোপাল বালক এক দুপ্ধভাও্ড লঞা1। 
আসি আগে ধরি কিছু বলিলা হাসিঞা ॥ 
পুরী এই দুগ্ধ লইঞা কর তুমি পান। 
মাগি কেন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান 
বালকের সৌন্দয্যে পুরীর হইল সন্তোষ । 
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক-শোষ ॥ 
পুরী কহে কে তুমি কীহা তোমার বাস। 
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস ॥ 
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি। 
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥ 
কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ হুগ্ধাহার। 
অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার ॥ 
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা । 
স্ত্রী সব দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইলা ॥ 
গো-দোহন করিতে চাহি শীদ্র আমি যাব। 
আরবার আসি এই ভাগুট লইব ॥ 

এত বলি বালক গেলা না দেখিয়া আর। 
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ 


১৩৮ 


চৈতন্তচরিতামত 


দুগ্ধ পান করি ভাগ ধূইয়া রাখিল। 

বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আইল ॥| 
বদি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়। 
শেষ রাত্রে; তন্দ্রা হেল বাহাবুত্তি লয় ॥ 
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া । 
এক কুণ্তে লঞ্া৷ গেলা হাতেতে ধরিয়া ॥ 
কুপ্জ দেখাইয়া কহে কুঞ্জে আমি রই। 
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্রিতে ছুঃখ বড় পাই ॥ 
গ্রামের লোক আনি আম। কাঢ় কু হতে । 
পর্বত উপরে লঞা রাখ ভালমতে । 

এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন । 

বহু শীতল জলে আমা করাহ সপন ॥ 
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ । 
কবে আমি মাধব আমা করিবে সেবন ॥ 
তোমার প্রেমবশে করি সেবা-অঙ্গীকার। 
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ 
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবদ্ধনধারী । 
বজ্রের স্থাপিত আমি ইহা অর্ধিকারী ॥ 
শৈল উপর হৈতে আম! কুঝে লুকাইএএ। 
শ্নেচ্ছ-ভয়ে সেবক আমার গেল পলাইঞা ॥ 
সেই হৈতে রহি আমি এই কুপ্রস্থানে । 
ভাল হৈল আইল] আমা কাঢ় সাবধানে ॥ 
এত বলি সে বালক অন্তপ্ধান কৈল। 
জাগিযা মাধবপুরী বিচার করিল ॥ 

কৃষ্ণকে দেখিস্ মুঞ্ি নারিহ্থ চিনিতে। 
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ 
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর। 
আজ্ঞাপালন লাগি হইল সুস্থির ॥ 
প্রাতঃক্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেল!। 
সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিল! ॥ 


মধ্যলীল! 


২৩৪ 


গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবদ্ধনধারী । 
কুঞ্জে আছেন তারে চল বাহির যে করি ॥ 
অত্যন্ত নিবিড় কুগ্ নারি প্রবেশিতে । 
কুঠার কোদালি লহ দ্বার যে করিতে ॥ 
শুনি তার সঙ্গে লোক চলিল হরিষে। 
কুগ্ত কাটি দ্বার করি করিল প্রবেশে ॥ 
ঠাকুর দেখিল মাটি-তণে আচ্ছাদিত । 
দেখি সব লোক হইল আনন্দে বিস্মিত ॥ 
আবরণ দূর করি করিল চিহ্নিতে। 
মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে উঠাতে ॥ 
মহা মহা বলিষ্ট লোক একত্র হইএা। 
পর্বত উপর গেল! ঠাকুর লইএগর ॥ 
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুরে বসাইল। 

বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥ 
গ্রামের ব্রাঙ্ষণ সব নব ঘট লঞা। 
গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিআ॥ 
নব শত ঘট জল কৈল উপনীত । 
নানা বা ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত ॥ 
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল। 
অনেক সামগ্রী যত্ব করি আনাইল ॥ 

দধি দুগ্ধ ঘ্বৃত আইল যত গ্রাম হৈতে। 
ভোগ-সামগ্রী আইল! সন্দেশাদি কতে ॥ 
তুসস্তাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক । 
আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক ॥ 
অমঙ্গল দূর করি করাইল ন্নান। 

বহু ঠতল দিয়! কৈল শ্রীঅঙ্গ চিকণ ॥ 
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে সান করাইয়া । 
মহাক্সান করাইল শত ঘট দিয়া ॥ 

পুনঃ তৈল দিয়! ৫কল শ্রীচরণ চিন্ধণ। 
শহ্ধ-গঙ্ষোদকে কৈল স্নান সমাপন ॥ 


১৪০ 


শ্রীঞঙ্গ মাঞ্জন কবি বস্ত্র পব'ভল। 

চন্দন তুলসী পুষ্পমাল! অঙ্গে দিল । 

ধুপ দীপ আর নানা ভোগ লাগাইল। 

দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু ছিল ॥ 
স্থবাসিত জল নব্য পাত্রে সমপিল। 
আচমন দিয় পুনঃ তান্বুল অপিল ॥ 
আবতি করিয়া কিল অনেক স্তবন। 
দণ্ডবৎ কবি ঠৈল আত্ম-সমর্পণ ॥ 

গ্রামের যত তগুল দালি গোবৃমাদি চুর্ণ। 
সকল আনিয়৷ দিল পর্বত হৈল পূর্ণ ॥ 
কুম্তকারের ঘরে ছিল যত মুদ্তাজন । 

সব আইল প্রাতঃ হৈতে চড়িল রন্ধন ॥ 
দশ বিপ্র অন্ন রাদ্ধি করে এক স্তুপ। 
জন চারি পাচ রান্ধে নানাবিধ সুপ॥ 
বন্। শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন। 

কেহ বড়া বড়ি কড়ি করে বিপ্রগণ॥ 
কন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি। 
অন্রবাঞ্ন দ্রব্য সব রহে ঘুতে ভাসি। 
নব-বস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত। 
বান্ধি রাদ্ধি তার উপর রাশি টৈল ভাত॥ 
'তার পাশে রুটিরাশি উপপর্বত কৈল। 
সুপ-ব্যঞন-ভাগ্ড সব চৌদিকে ধরিল ॥ 
তার পাশে 'দধি হুপ্ধ মাঠা, শিখরিণী। 
পায়স মাখনি সর পাশে ধরে আনি ॥ 
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন। 
পুরীগোসাঞ্জি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥ 
অনেক ঘট ভরি দল সুশীতল জল । 
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইলা সকল ॥ 
ষ্পি গোপাল সব অন্ন ব্যঞন খাইল । 
তার হস্ত-স্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল ॥ 


মধ্যলীলা 


১৪১ 


ইহা অঙ্গভব কৈল মাধবগোসাঞ্িএ। 

তার ঠাঞ্চি গোপালের লুকা কিছু নাঞ্জি ॥ 
একদিনের উদ্যোগে এঁছে মহোৎসব হৈল। 
গোপাল-প্রভাবে হৈল অন্তটে না জানিল ॥ 
আচমন দিঞা দিল বিডার সঞ্চ়। 

আরতি করিল লোকে করে জয় জয় ॥ 
শয্যা করাইল নৃতন খাট আনাইয়া ৷ 
নব-বস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া॥ 

তণ টাটী দিঞা চারিদিক আবরিল। 
উপবেই এক টাটী দিঞ্া আচ্ছাদিল ॥ 
পুরীগোসাঞ্চি আজ্ঞা! দিল যতেক ব্রান্ধণে। 
আবালবুদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥ 
সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল। 
ব্রাহ্মণব্রাঙ্ধণীগণে আগে খাওয়াইল ॥ 

অন্ত গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল 
গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ খাইল ॥ 
পুরীর প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার । 
পূর্বব-অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥ 
সকল ব্রাক্ধণে পুরী টৈষ্ব করিল। 

সেই সেই সেবামধ্যে সবা নিয়োজিল ॥ 
পুনঃ দিনশেষে প্রভৃর করাইল উত্থান। 
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান।' 
গোপাল প্রকট হেল দেশে শব হৈল। 
আশপাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥ 
একেক দিন এক এক গ্রামে লইল মাগিম্!। 
অন্নকূট করে সবে হরধিত হইয়া ॥ 


' ন্বাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন । 


পুরীগোসাগ্জি কৈল কিছু গব্যন্ডোজন ॥ 
প্রাতঃকালে পুনঃ ঠৈছে করিল সেবন। 
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ।॥ 


১6৭ 


টচতন্তাচরিতামুত 


অন্ন স্বত দধি হৃপ্ধ গ্রামে যত ছিল। 
গোপালের. আগে লোক আনিয়া ধবিল ॥ 
পূর্ববদিন-প্রায় বিপ্র করিল রদ্ধন। 

তৈছে অন্নকট গোপাল করিল ভোজন ॥ 
ব্রজ্বাসিলোকেব কৃষ্ণ সহজে পিরীতি । 
গোপাল সহজে প্রীত ব্রজবাসীর প্রতি ।। 
মহা প্রসাদান্ন যত খাইল সব লোক । 
গোপাল-দর্শনে খণ্ডে সবার ছুঃখ-শোক ॥। 
অ!শ-পাশ ব্রজভুমের যত লোক সব। 
এক-একদিন আমি করে মহোৎসব ॥ 
গোপাল-প্রকট শুনি নানাদেশ হতে । 
ন'ন' দ্রব্য লঞ্া লোক লাগিল। আসিতে ॥ 
মথুবার লোক সব বড বড় ধনী। 

ভু কবি নানা দ্রবা ভেট ধরে আনি ॥ 
স্বণ বৌপ্য বস্ত্র গন্ধ নানা উপহার। 
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাঙার ॥ 
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির | 

কেহ পাক-ভাগার টৈল কেহ ত প্রাচীর ॥ 
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল। 
স্তর সহত্র গাভী গোপালের হেল ॥ 
গৌড় ভৈতে আইল ছুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ । 
পুবী গোসাঞ্চি রাখিল তারে করিয়। যতন ॥ 
সেউ দুই শিষ্া করি সেবা সমপিল। 
বজসেবা ঠৈল পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥ 
এইমত বৎসর ছুই করেন সেবন । 

একদিন পুবীগোসাঞ্চি দেখিল স্বপন ॥ 
গেংপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়। 
নলয়জ-চন্দন লেপ "তবে সে জুড়ায় ॥ 
ঘলয়জ আন গিয়া নীলাচল হৈতে। 

অন্ত হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে ॥ 


মধ্যলীলা 


১৪৩ 


স্বপ্ন দেখি পুরীগোসাঞ্ি হৈলা প্রেমাবেশ। 
প্রভূ-আজ্ঞা পালিবারে চলিল৷ পূর্ববদেশ ॥ 
নেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন | 
আজ্ঞ! মাগি গৌড়দেশ করিল গমন ॥ 
শান্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতৈর ঘবে। 
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য আনন্দ অন্তরে ॥ 
তাব ঠাই মন্ত্র লৈল যতন করিয়া। 

চলিলা দক্ষিণে পুরী তাবে দীক্ষা দিএগ ॥ 
রেমুনাতে কৈল গোপীনাথ দবশন। 

তাব রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥ 
নৃত্য-গীত কবি জগমোহনে বসিলা। 

বাহা কাহা ভোগ লাগে ব্রাঙ্ষণে পুছিলা ॥ 
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে। 
উত্তম ভোগ লাগে এখা বুঝি অন্রমানে ॥ 
ঘৈছে ইহা ভোগ লাগে সকলে পুছিব। 
তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাই ॥ 
এই লাগি পুছিলেন ব্রাঙ্গণের স্থানে | 
ব্রা্ণণ কহিল সব ভোগবিববণে ॥ 

সন্ধ্যা ভোগ লাগে ক্ষীব অমুতকেলী নাম । 
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান ॥ 
গোপীনাথের ক্ষীর প্রসিদ্ধ নাম যাব। 
পৃথিবীতে এঁছে “ভাগ কীহা নাহি আব॥ 
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল । 
শুনি পুরীগোসাঞ্ কিছু মনে বিচাবিল ॥ 
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ যদি অল্প পাঁই। 

স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ 
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষুন্মরণ কৈল। 
হেনকালে ভোগ সারি আরতি* বাজিল॥ 
আরতি দেখিয়া! পুরী করি নমস্কার । 
বাহির হৈলা কারে কিছু না বলিলা আর ॥ 


১৪৪ 


৫চতন্তচরিতাম্ৃত 


অযাচিতবৃত্তি পুবী বিবক্ত উদ্দাস। 
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥ 
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি বাধে। 
ক্গীব ইচ্ছা হৈল তাতে মানে অপরাধে ॥ 
গ্রামেব শৃন্ হাটে বসি কবেন কীর্তন । 
এথা পৃজাবী কবাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ 
নিজকুত্য কবি পূজারী কবিল শয়ন । 
স্বপনে ঠাকুব আসি বলেন বচন ॥ 

উঠহ পৃজাবী দ্বাব কবহ মোচন। 

ক্ষীব এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কাবণ ॥ 
ধডাব অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীব হয়। 
তোমরা না জান তাহা! আমাব মায়ায় | 
মাধবপুবী সন্গাসী হাটেতে বসিএগ। 
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীন্ত দেহ লঞগ।] 
ব্বপ্ন দেখি উঠি পৃজাবী করিল বিচাব। 
স্নান কবি কপাট খুলি মুক্ত ৫কল দ্বার ॥ 
ধড়ার অশচলতলে পাইল সে ক্ষীর। 
স্থান লেপি ক্ষীব লৈয়া হইল বাহিব ॥ 
দ্বাব দিষা গ্রামে গেলা সেই ক্ষীব লৈয|। 
হাটে হাটে বোলে মাধবপুরীবে চাহিয়া! ।। 
ক্ষীব লও এই যার নাম মাধবপুরী । 
তোম] লাগি গোপীনাথ ক্ষীব তৈল চুরি ॥ 
ক্ষীব লঞা সথথে তুমি কবহ ভক্ষণে। 
তোম!| সম ভাগ্যবান নাহি ভ্রিভুবনে ॥ 
এত শুনি পুরীগোসাঞ্জি পরিচয় দিল। 
ক্ষীব দিয়! পৃজারী তারে দণগ্ডবৎ কৈল ॥ 
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পুজারী। 

শুনি প্রেমাবিষ্ট হে্গ শ্রীমাধবপুরী || 
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিশ্মিত। 
কুষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথেোচিত ॥ 


১৪৫ 


এত বলি নমস্করি গেল সে ব্রাহ্ষণ। 
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ।' 
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড ঠকল। 
বহির্বাসে বান্ধি সেই ঠিকরি রাঁথিল।। 
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ। 
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন ॥ 
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল! সর্বলোক শুনি। 
দিনে লোক-ভিড হেবে মোর প্রাতষ্ঠা জানি ॥ 
এত ভাবি রাত্রিশেষে চঙ্িলা শ্রীপুরী। 
সেই স্থানে গোপীনাথে দ্ণবৎ করি॥ 
চলি চলি আইল! ক্রমে শ্রীনীলাচল। 
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ 
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গান । 
জগন্নাথ-দরশনে মহান্থখ পায় ॥ 

মাধবপুরী শ্রীপারদ আইলা- লোকে হৈল খ্যাতি। 
লোক আসি তীরে করে বহু ভক্তি-স্তরতি॥ 
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। 

যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নিম্মিত ॥ 
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইয়! । 
কষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা সঙ্গে চলে গোড়াইয়! ॥ 
যন্তপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন। 

ঠাকুরের চন্দনসাধন হইল বন্ধন ॥ 
জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহাস্ত | 
সবাকে কহিল পুরী গোপাল-বৃত্তান্ত ॥ 
গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ। 
আনন্দে চন্দন লাগি করিল! যতন ॥ 
্লাজপাত্র সনে যার যার পরিচয় 

তারে মাগি কপূরি চন্দন করিল! সয় ॥ 
এক বিগ্র এক সেবক চন্দন বহিতে। 
পুরীগোসাঞ্জির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে । 


১৪৩ 


টচতন্তচবিতামত 


ঘাটী দানী ছাডাইতে বাজপাত্র দ্বাবে। 
বাজলেখা কবি দিল পুবীগোসাঞ্চিব কবে ॥ 
চলিল! মাধবপুরী চন্দন লইয়া । 

কত দিনে বেমুনায় উত্তবিল আসিয়া ॥ 
গোপীনাথেব চবণে টৈল বহু নমস্কাব। 
প্রেমাবেশে নৃৃত্য-গীত কবিল। অপার।॥ 
পুবী দেখি সেবক সব সম্মান কবিল। 
ক্ষীব মহাপ্রপাদ দিয়া ভিক্ষা কবাউল ॥ 
সেই বাত্রি দেবালয়ে করাইল শয়ন । 
শেষবাত্রি হৈল পুবী দেখিল স্বপন ॥ 
গোপাল আসিয়৷ কহে শুন হে মাধব। 
কপুর্ব চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ 
কব সহিত যদি এ সব চন্দন । 
গোপীন।থেব অঙ্গে নিত্য কবহ লেপন ॥ 
গোগীন'থেব আব আমাব এক অঙ্গ হয়। 
ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপক্ষয় ॥ 
দ্বিধা না ভাবিহ না কবিহ কিছু মনে। 
বিশ্বাস কবি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥ 
এত বলি গোপাল গেলা গোসাঞ্ঞি জাগিলা । 
গোপীনাথেব সেবকগণে ডাকিয়া আনিল॥ 
পুভূর আজ্ঞা হৈল এই কপৃণর চন্দন। 
গে পীনাথেব অঙ্গে নিতা কর্হ লেপন ॥ 
ইন্তাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল । 
দ্বতস্্র ঈশ্বব তাঁব আক্ঞা সে প্রবল ॥ 
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পবিবে চন্দন। 
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকেব মন ॥ 
পুবী কহে এই দুই ঘধিবে চন্দন। 

আব জন! ছুই দেহ দিব যে বেতন ॥ 
এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়!। 

পবায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥ 


মধযলীলা 


১৪৭ 


প্রতাহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত। 
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পধ্যন্ত ॥ 
প্রীক্মকাল-অস্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা । 
নীলাচলে চাতুম্মাস্ত আনন্দে রহিলা ॥ 
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অম্ৃতচরিত। 
'ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আনন্দিত ॥ 
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহু বিচাঁর। 
পুরী সম ভাগাবান্‌ জগতে নাহি আর॥ 
দুপ্ধদানচ্ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল। 
তিনবার স্বপ্ণে আমি যারে কপ। কৈল॥ 
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা । 
সেবা-অঙ্গ'কার করি জগৎ তারিল৷ ॥ 
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা। 
কপূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইলা ॥ 
মেচ্ছদেশে কপূর চন্দন আনিতে জগ্জাল। 
পুরী ছুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল ॥ 
মহা দয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল। 

চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ 
পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার। 
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ 
পবম বিরক্ত মৌনী সর্ধত্র উদাসীন । 
গ্রাম্যবার্তী ভয়ে দ্বিতীয়জনসঙ্গহীন ॥ 
হেন জন গোপালের আজ্জামুত পাইয়া। 
সহম্্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়! ॥ 
ভোখে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায় । 
হেন জন চন্দন-ভার বহি লঞ্া যায়॥ 
অনেক চন্দন তোলা বিশেষ কপুরি। 
গোপাঁলে পরাইব এই আনন্দ প্রচুর ॥ 
উতৎ্কলের দানী রোখে চন্দন দেখিয়া । 
তাহ! এড়াইল! রাজপত্র দেখাইয়! ॥ 


১3৮ 


চৈতম্তচরিতামৃত 


স্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি অপার। 
কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার ॥ 
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটা-দান দিতে । 
তথাপি উৎসাহ মনে চন্দন লইতে ॥ 
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার । 
নিজ ছুঃথ বিস্বার্দিক না! করে বিচার 
এই তার গাটপ্রেম লোকে দেখাইতে। 
গোপাল তারে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ 
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল। 
আনন্দ বাঢ়য়ে মনে ছুঃখ না গণিল ॥ 
পরীক্ষা করিতে গোপাল টৈল আজ্ঞাদান। 
পরীক্ষা করিয়! শেষে হৈল দয়াবান ॥ 
এই ভক্ত ভক্তপ্রিয় কুষ্ণ-ব্যবহার। 
বুঝিত্তেহো আমা সবার নাহি অধিকার ॥ 
এত কহি পড়ে প্রভূ তার কৃত শ্লোক। 
সেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক । 
ঘষিতে ঘষিতে ৫যছে মলয়জ সার। 
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ 
রত্বুগণমধ্যে ফৈছে হয় কৌন্তভমণি | 
রসকাব্যমধ্যে তছে এই শ্লোক গণি ॥ 
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী । 
তার কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥ 
কিবা! গৌরচন্দ্র ইহা করে আন্বাদন। 
ইহা আম্বাদিতে আর নাহি চৌঠ জন ॥ 
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে । 
সিদ্দিপ্রাপ্তি হেল পুরীর গ্লোক সহিতে ॥ 
অয়ি দীনদয়ার্জ নাথ হে 
মথরানাথ কদাবলোক্যসে । 
হৃদয়ং ত্দলোককাতরং 
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌। 


মধ্যলীল৷ 


১৪৪ 


এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মুচ্ছিত হইল!। 
প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমিতে পড়িল ॥ 
আস্তে-ব্যস্তে কোলে কবি নিল নিত্যানন্দ। 
ক্রন্দন কবিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ 
প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতি-উতি ধায় । 
হুঙ্কাব কবষে প্রভু হাসে নাচে গায়॥ 

অযি দীন অয়্ি দীন বোলে বাব বাঁর। 
কে না নিঃসবে বাণী নেত্রে অশ্রধার ॥ 
কম্প ম্বেদ পুলকাশ্র স্তম্ত বৈবর্ণ্য ৷ 
নির্ধবেদ বিষাদ জাভা গর্ব হর্ষ দেন ॥ 
এই শ্লোকে উঘাঁড়িল প্রেমেব কবাট। 
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুব প্রেমনাট ॥ 
লোকেব সংঘট্ট দেখি প্রভুব বাহ্‌ হৈল। 
ঠাকুবের ভোগ সারি আরতি বাজিল ॥ 
ঠাকুব শয়ন করাই পৃজারী হইল! বাহির । 
প্রভু-আগে আনি দিল প্রসাদ বারো ক্ষীর ॥ 
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাটিল। 
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীব লৈল ॥ 
সাত ক্ষীর পৃজারীকে বাহুডিয়া দিল। 

পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে বাটিয়া খাইল ॥ 
গোগীনাথরূপে যর্দি করিয়াছেন ভোজন। 
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ। 
নাম-সঙ্কীর্তনে সেই রাত্রি গোঙাইয়া। । 
প্রভাতে চলিল। মঙ্গল-আরতি দেখিয়া ॥ 
শ্রগোপাল গোগীনাথ পুরীগোসাঞ্চির গুণ । 
ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন ॥ 
এই ত আখ্যানে কহি দোহার, মহিমা । 
প্রভূব ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা ॥ 
্রদ্ধাযুক্ত হঞ্া ইহা! শুনে যেইজন। 
শ্রীকফ্চচরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ 


১৫৯ 


চৈতত্তচবিতামত 


শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদ্দে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামুত কহে কৃষণ্দাস ॥ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


জম্ব জম শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

চলিতে চলিতে আইল! যাজপুর গ্রাম। 
বরাহঠাকুর দেখি করিল প্রণাম ॥ 
নৃত্য-গীত কল প্রেমে অনেক স্তবন । 
সেই বাত্রি তাহা বহি করিলা গমন ॥ 
কটক আইল! সাক্ষিগোপাল দেখিতে । 
গোপাল-সৌন্দ্ধ্য দেখি হৈলা আনন্দিতে । 
প্রেমাবেশে নৃতা-গীত করি কতক্ষণ । 
আবি হইয়া ঠকল গোপালে স্তবন ॥ 
সেই রাত্রি তীহা রহে ভক্তগণ সঙ্গে । 
গোপালের পূর্বকধা শুনে বহু রঙ্গে ॥ 
নিত্যানন্দগোসাঞ্ির যবে তীর্থ ভ্রমিলা । 
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥ 
সাক্ষিগোপালের কথ! শুনিল লোকমুখে । 
সেই সব কথা কহেন প্রভু মহাহথে ॥ 


এইমত নানারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া। 
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়! ॥ 
ভূবনেশ্বরপথে ছে করিল গমন । 
বিস্তারি কহিল তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ 
কমলপুরে আসি ভাগীঁনদী-্সান ঠকল। 
নিত্যানন্দ-হাতে প্রন্থ দণ্ড যে ধরিল ॥ 
কপোতেশ্বর দেখিতে গেল! ভক্তগণ-সঙ্গে ৷ 
এথা নিত্যানন্দ প্রহু তৈল দগুভঙ্গে ॥ 


মধ্যলীল। 


১৫৩ 


তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়! ৷ 
ভক্তসনে আইলা প্রভূ মহেশ েখিয়! ॥ 
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ হুইল । 
দণ্ডবং করি প্রেমে নাচিতে লাগিল! ॥ 
ভক্তগণ আবিষ্ট হৈল সবে নাচে গায়। 
প্রেমাবেশে প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ 
হাসে নাচে কান্দে প্রভু হুষ্কাব গঞঙ্জন । 
তিনক্রোশ পথ হইল সহন্্র যোজন ॥ 
চলিতে চলিতে প্রত অ'ইলা আঠাবনাল। | 
তাহা দেখি প্রভু কিছু বাহা প্রকাঁশল৷॥ 
নিত্যানন্দে প্রভু কহে দেহ ঘোব দণ্ড । 
নিত্যানন্দ কহে দণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড ॥ 
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমাবে ধবিনু। 
তোমা সহ সেই দণ্ড উপবে পডিন্থ। 
ছুইজনাব ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল। 

সেই খণ্ড কাহা পড়িল কেহ না জানিল ॥ 
মোব অপবাধে তোমাব দণ্ড হৈল খণ্ড । 
যেই যুক্তি হয় তবে কব মোবে দণ্ড ॥ 
শুনি প্রভু মনে কিছু ছুঃখ প্রকাশিলা । 
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু সবাবে কতিলা ॥ 
নীলাচলে আসি আম! সবা হিত ঠকলা। 
সবে দণ্ডধন ছিল তাহা না রাখিলা। 
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখি । 
কিবা আমি আগে যাই না যাব সহিতে । 
মুকুন্দ দত্ত কহে প্রস্ু তুমি চল আগে। 
আমি সব পাছে যাব না যাব তোম। লাগে। 
এত শুনি প্রত আগে চঙ্গিলা শীত্রগতি। 
বুঝিতে না পারে কেহ ছুই প্রভুর মতি ॥ 
ইছে৷ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে কেহ কেনে ভাঙ্গায়। 
ভাঙ্গাইয়৷ কেনে ক্রুদ্ধ ইঠ্ত দৌষাম্ন ॥ 


১৫২ 


ঠচতন্তাচরিতামুত 


দগ্ুডভঙ্গ-লীলা এই পরম গভীব। 

সেই বুঝে দোহার পদ্দে যায় ভক্তি ধীব॥ 
ব্রঙ্গণাদেব গে'পাঙ্গেব মহিমা এই ধন্। 
নিত্যানন্দ বক্তা শ্রোতা শ্রীকফচৈততন্ ॥ 
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুন সর্ধভক্তগণ। 
অচিবাতে পাবে রুষ্ণচৈতন্তচরণ ॥ 
শ্রীরূপ-বঘুনাথ-পদে যার আশ । 
চৈতন্তচবিতামূত কহে কৃষ্দদাস ॥ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌবচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

অবশেষে চলিলা প্রভূ জগক্লাথমন্দিরে । 
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিবে ॥ 
কগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিল ধাইয়া। 
মন্দিরে পডিলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া! ॥ 
দৈবে সার্বভৌম তাহা করেন দর্শন । 
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥ 
প্রতুব সৌন্দর্য আর প্রেমের বিকার। 
দেখি সার্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ॥ 
বহুক্ষণ চেতন নহে ভোগের কাল হৈল। 
সার্ধ্ভৌম মনে তবে উপায় চিস্তিল ॥ 
শিশ্ পড়িছা৷ দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া। 
ঘবে আনি পবিত্র স্থানে থুইল শোয়াইয়! ॥ 
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদ্র-স্পন্দ্ন। 

দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচাধ্যের মন ॥ 
সুম্ষ্ম তুলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল। 
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য হৈল ॥ 


মধ্যলীলা 


১৫৩ 


বসি ভট্টাচাধ্য মনে করেন বিচার। 

এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্বিক বিকার ॥ 
স্ীপ্ত সান্বিক এই নাম যে প্রলয়। 
নিত্যসিদ্ধ ভক্তকে সে স্ুদীঞ্চভাব হয় ॥ 
অধিরূঢ় মহাঁভাব তার এ বিকার । 
মন্তষোর দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥ 

এত চিন্তি ভট্টাচার্য আছেন বসিয়া। 
নিত্যানন্দার্দি সিংহদ্বারে মিলিলা আসিয়া ॥ 
তাহ। শুনি লোক কহে অন্টোন্তে বাত। 
এক সন্গ্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ | 
মুচ্ছিত হইলা চেতন না হয় শরীরে । 
সার্ব্বভৌম তৈছে তারে লঞা গেল ঘরে॥ 
শুনি সবে জানিল এই মহাপ্রভুর কার্ধ্য। 
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচাধ্য ॥ 
নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা । 
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো৷ প্রভূ-ততজ্ঞাতা। 
মুকুন্দের সহিত পূর্ববে আছে পরিচয়। 
মুকুন্দে দেখিয়া তার হইল বিস্ময় ॥ 
মুকুন্দ তাহারে দেখি কৈলা নমস্কার । 
তেহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥ 
মুকুন্দ কহে প্রতুর ইহা! হৈল আগমনে । 
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥ 
নিত্যানন্দগোসাঞ্জিরে আচাধ্য কৈল নমস্কার । 
সরে মিলি পুছে প্রতূর বার্তা আরবার ॥ 
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভূ সম্গ্যাস করিয়া । 
নীলাচল আইল! সঙ্গে আম! সবা লৈয়া ॥ 
আমা সব! ছাড়ি আগে গেলা দরশনে। 
আমি সব পাছে আইলাম তার অন্থেষণে॥ 
অন্তান্ত লোকের মুখে ষে কথ শুনিল। 
সার্বভৌম-ঘরে প্রভু অন্তমান কৈল ॥ 


১৫৪ 


চৈতন্তচরিতামত 


ঈশ্বরদর্শনে প্রতু প্রেমে অচেতন । 
সার্বভৌম লইয়া গেল আপন-ভবন ॥ 
তোমার মিলনে মোর যবে হেল মন। 
দৈবে সেইক্ষণে পাইল তোমার দর্শন ॥ 
চল সবে যাই সার্ব্ভৌমের ভবন । 

প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বরদর্শন ॥ 

এত শুনি গোপীনাথ সবাকে লইয়া। 
সার্বভৌম-গৃহে গেলা হরষিত হৈয় ॥ 
সার্ববভৌম-স্থানে যাইয়া প্রভুরে দেখিল। 
প্রভূ দেখি আচাষ্যের হৃঃখহর্ষ হৈল। 
সার্ববভৌমে জানাইয়া সবা নিল অভ্ন্তবে। 
নিত্যানন্দগোসাঞ্জিরে তেহো তৈল নমস্কারে 
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন । 
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখহর্য মন ॥ 
সার্বভৌম পাঠাইল সবাকে দর্শন করিতে। 
চন্দনেশ্বর নিজপুল্র দিল সবার সাথে ॥ 
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ। 
ভাবেতে অবশ হেল প্রভু নিত্যানন্দ ॥ 
সবে মিলি ধরি তারে স্স্থির করিল। 
ঈশ্বরসেবক মালা-প্রসারদ আনি দিল॥ 
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দিত মনে । 
পুনরপি শীত্ব আইল! মহাপ্রভুর স্থানে ॥ 
উচ্চ করি করে সবে নামসংকীর্তন। 
তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন ॥ 
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি। 
আনন্দে সার্বভৌম লৈল প্রভুর পদধূলি ॥ 
সার্বভৌম কহে শীত্র করহ মধ্যাঙ্ক | 
মুশ্রি দিব আজি ভিক্ষা মহাপ্রসাদা॥ 
সমূদ্র-ন্নান করি মহীপ্রতু শী আইলা। 
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বলিল! ॥ 


মধ্যলীল৷ 


১৫৫ 


বহুত প্রসার্দ সার্বভৌম আনাইলা । 
তবে মহাপ্রভু স্থখে ভোজন কবিল!॥ 
স্থবর্ণ্থালির অন্ন উত্তম ব্যঞগুন। 
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু কবেন ভোজন ॥ 
সার্বভৌম পবিবেশন করেন আপনে । 
প্রভু কতে মোবে দেহ লাফরা বাঞ্চনে। 
পিঠা পানা দেহ তুমি ইহা সবাকাবে। 
তবে ভট্টাচার্য কহে যূডি ছুই কবে। 
জগন্নাথ ধৈছে কবিয়াছেন ভোজন । 

আজি সব মহাপ্রস্দ কব আন্বাদন ॥ 

এত বলি পিঠা পানা সব খাওয়াইল। 
ভিক্ষা করাইয়া আচমন কবাউল । 

আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্ধা লঞ়্া। 
প্রভ্ুব নিকট আইলা ভোজন কবিএ | 
নমো নাবায়ণ বলি নমস্কাব তৈল । 

কষে মতিবস্ত বলি গোসাঞ্ি কহিল ॥ 
শুনি সার্বভৌম মনে বিচার কবিল। 
বৈষ্ণব সন্ধ্যাসী ইন্ছো বচনে জানিল ॥ 
গোর্পীনাথ-আচারধ্যকে কহে সার্বভৌম । 
গোসাঞ্জির জানিতে চাহি কীহা পূর্ববাশ্রম ॥ 
গোপীনাথ-আচার্ধা কহে নবদ্বীপে ঘব। 
জগন্নাথ নাম পিতা! মিশ্র-পুরন্দব ॥ 
বিশ্বস্তব নাম ইহার তীব ইহে! পুল্র। 
নীলাম্থর চক্রবত্তীর হযেন দৌহিত্র ॥ 
সার্বভৌম কহে নীলাস্বব চক্রবর্তী । 
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই সাব খ্যাতি ॥ 
মিশ্র-পুরন্দর তার মান্য হেন জানি। 
পিতার সম্বন্ধে &ৌহাকে পুজ্য যেন মানি ॥ 
পিতার সম্বন্ধে সার্বভৌম তুষ্ট হৈলা। 
শ্লীত হইয়া গোসাঞ্িরে কহিতে লাগিল 


১৫৬ 


চৈতম্তচরিতামবত 


সহজেই পৃজ্য তুমি আরে ত সম্ন্যাস। 
অতএব জানহ তুমি আমি নিজদাস ॥ 

শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষুণ স্মরণ। 
ভট্টাচাধ্যে কহে কিছু বিনয়বচন ॥ 

তুমি জগদ্‌গুরু সর্বলোক-হিতকর্তা। 
বেদাস্ত পড়াও সম্ন্যাসীর উপকর্তা ॥ 

আমি বালক সন্াসী ভালমন্দ নাহি জানি। 
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি ॥ 
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন । 
সর্বপ্রকারে করিবে তুমি আমার পালন ॥ 
আজি আমার হেয়াছে বড়ই বিপত্তি। 
তাহা হৈতে কৈলে তুমি মোরে অব্যাহতি ॥ 
ভট্টাচার্য কহে একলে না যাইহ দর্শনে । 
আমা সঙ্গে যাইহ কিবা আমার লোকসনে ॥ 
প্রস্থ কহে মন্দির-ভিতরে না যাইব। 
গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব ॥ 
গোপীনাথ আচার্যেরে কহে সার্বভৌম 
তুমি গোসাঞ্চিরে লইয়া করাইহ দর্শন ॥ 
আমার মাতৃঘসা-গৃহ নিজ্জন স্থান। 

তাহা বাসা দেহ কর সর্বসমাধান ॥ 
গোপীনাথ প্রভু লইয়া! তাহা! বাসা দিল । 
জল জলপাত্রাদিক সমাধান ৫কল ॥ 

আর দিন গোপীনাথ প্রতৃ-স্থানে গিয়া। 
শয্যোখান-দরশন করাইল লৈয়া ॥ 

মুকুন্দ দত্ত লইয়া আইল সার্ব্ভৌম-স্থানে । 
সার্বভৌম তারে কিছু বলিল বচনে ॥ 
প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে স্থন্দর। 
আমার বহু প্রীতি হয় ইহার উপর ॥ 
কোন সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ। 
কিবা নাম ইহার শুনিতে হয় মন ॥ 


১৫৭ 


গোপীনাথ কহে ইহার নাম শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত। 
গুরু ইহার কেশবভারতী মহাঁধন্ত ॥ 
সার্বভৌম কহে এই নাম সর্বোত্তম। 
ভারতী-সম্প্রদায় ইঠো হয়েন মধ্যম ॥ 
গোপীনাথ কহে ইহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা। 
অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা ॥ 
ভট্টাচার্য্য কহে ইহার প্রৌটি ঘৌবন। 
কেমনে সম্ম্যাসধশ্শ হইবে রক্ষণ ॥ 

নিরস্তর ইহারে আমি বেদান্ত শুনাইব। 
বৈরাগা অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব ॥ 
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া। 
সংস্কার কবিয়ে উত্তম সম্প্রদায আনিয়! ॥ 
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ &্রোহে দুঃখী হলা। 
গোগীনাথ-আচার্ধ্য কিছু কহিতে লাগিল! ॥ 
ভট্রাচাধ্য তুমি ইহার না জান মহিমা । 
ভগবত্া লক্ষণের ইহাতেই সীমা ॥ 
তাহাতে বিখ্যাত ইহো! পরম-ঈশ্বব | 
অজ্ঞস্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥ 
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে । 
আচাধা কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥ 
শি্ত কহে ঈশ্বরত্ব সাধি অনুমানে । 
আচার্য্য কহে অন্ুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে ॥ 
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্বজ্ঞানে । 
কূপা বিনে ঈশ্বরতত্ব কেহ নাহি জানে 
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত যাহারে। 

সেই ত ঈশ্বরতত্ব জানিবারে পারে ॥ 
যস্পি জগদ্গুরু তুমি শান্ত্রজ্ঞানবান । 
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোর্মীর সমান ॥ 
ঈশ্বরের কপালেশ নাহিক তোমাতে। 
অতএব ঈশ্বরতত্ব না পার জানিতে ॥ 


১৫৮ 


চৈতন্তচবিতামত 


তে"মাব নাহিক দোষ শস্ত্ে এই কহে। 
পাণ্ডিত্যাচ্যে ঈশ্ববত্তত্ব বনু জ্ঞান নহে ॥ 
সার্বভৌম কহে অ'চাধা কহ সাবধানে । 
তোমাতে তীহাব কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥ 
আ'চাধা কহে বস্তবিষয়ে হয় বস্তজ্ঞান। 
বন্থতব্জ্ঞান হয় কপাতে প্রমাণ ॥ 

ইহাব শবীবে সব ঈশ্বর-লক্ষণ। 
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞ্াছ দর্শন ॥ 

তবু ত ঈশ্ববজ্ঞান না হয তোমাব। 
ঈশ্ববমায়ায় কবে এই ব্যাবহাব ॥ 

দেখিলে না দেখে তাবে বহিক্মুথ জন । 
শুনি হাসি সার্বভৌম কহিল বচন ॥ 
হষ্টগা্ভী বিচিব কবি না কবিহ বোঁষ। 
শ স্দষ্ট্যে কহি আমি না লইভ দোষ ॥ 
মহাভাগবত হয় চৈতন্তগোসাঞ্ি। 

এই কলিকালে বিষ্ণব অবতাব নাগ ॥ 
অতএব ত্রিযুগ কবি কহি বিষুনাম। 
কলিযুগে অবতাব নাহি শাস্্রজ্ঞান ॥ 
শুনিয়৷ আচার্যা কহে দুঃখী হেয়া মনে। 
শান্ত্জ্ঞ হইয়া তুমি কব অভিমানে ॥ 
ভগবত ভাবত ছুই শান্ত্েব প্রধান। 
স্ইে ছুই গ্রস্থবাকো নাহি অবধান ॥ 
সেই ছুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার। 
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥ 
কলিকালে লীলাবতাব না কবে ভগবান। 
অতএব ত্রিযুগ কবি কহি তার নাম॥ 
প্রতি যুগে কবে রুষ্ণ যুগ-অবতার। 
তকনিষ্ঠ হদষ তোমা নাহিক বিচার ॥ 


তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোসাঞ্এর স্থানে । 


মধ্যলীলা 


৫৪ 


আমার নামে গণ সহ কর নিমন্ত্রণে ॥ 
প্রসাদ আনিয়া তারে করাহ আগে ভিক্ষা। 
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা ॥ 
আচায্য ভগিনীপতি শ্তালক ভট্টাচাধ্য। 
নিন্দা স্ততি হান্তে শিক্ষা করান আচাধ্য ॥ 
আচার্যোর সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হল সন্তোষ । 
ভষ্টাচাধ্যের বাক্যে মনে টহল ছুঃখ রোষ ॥ 
গোসাঞ্রির স্থানে আচাধ্য কল আগমন । 
ভট্টাচাধ্যেব নামে তাবে ৫কল নিমন্ত্রণ | 
মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্যের কথা। 
ভট্টাচাধ্যে নিন্দা করে মনে পাঞ্া বাথ! | 
গুনে মহাপ্রভু কহে এছে মত বহ। 
আমা প্রতি ভট্টাচাধ্যের আছে অনুগ্রহ ॥ 
আমার সন্গাসধশ্ম চাহেন রাখিতে । 
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ উহাতে ॥ 
আব দিন মহাপ্রভু ভট্টাচাষ সনে । 
আনন্দে কবিলা জগন্লনাথ-দরশনে ॥ 
ভট্টাচার্যয-সঙ্গে তার মন্দিরে আইলা । 
প্রহরে আসন দিয়! আপনি বসিল ॥ 
বেদান্ত পড়াইতে তবে আবস্ত কবিল!। 
সেহ-ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা ॥ 
বেদান্তশ্রবণ এই সন্্যাসীর ধশ্ম। 

নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥ 

প্রভু কহে মোরে তুমি কর অন্গ্রহ। 
সেই ত কর্তব্য আমার তুমি যেই কহ॥ 
সাতদিন পধ্যন্ত করেন বেদান্ত শ্রবণে। 
ভাল-মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র গুনে ॥ 
অষ্টম দিবসে তারে কহে সাব্বভৌম। 
সাতদিন কর তুমি বেদাস্ত শ্রবণ ॥ 
ভাল-মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি। * 


১৬৭ 


চৈতন্তচ রিতাঁষৃত 


বুঝ কি না বুঝ ইহা বুকিতে না পারি॥ 
প্রভু কহে মুর্খ আমি নাহি অধায়ন। 
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ 
সন্গ্যাসীর ধণ্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি। 

তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি ॥ 
ভট্টাচার্য কহে না বুঝে হেন জ্ঞান যার। 
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার ॥ 

তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি। 
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি 
প্রভু কহে সুত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল 
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥ 
স্ত্রের ষে অর্থ ভাষ্য কহে 'প্রকাশিয়া। 
তুমি ভাত্য কহ স্যত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ 
স্তরের মৃখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান। 
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥ 
উপনিষদ শব্দের অর্থ যেই যেই হয়। 
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসস্যত্রে সব কয়॥ 
মৃখ্যার্থ ছাড়িয়৷ কর গৌণার্থ কল্পনা । 
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্জের করহ লক্ষণা ! 
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান ৷ 
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥ 
জীবের অস্থি বিষ্ঠা ছুই শহ্খ গোময়। 
শ্রুতিবাক্যে সেই ছুই মহাপবিত্র হয় ॥ 
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে। 

লক্ষণ! করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়ে ॥ 
ব্যাসের স্বত্রের অর্থ সুর্যের কিরণ। 
স্বকল্িত ভাস্তমেঘে করে আচ্ছাদন ॥ 
বেদপুরাণে করে ব্রহ্ধনিরূপণ। 

সেই ব্রহ্ম বৃহছস্ত ঈশ্বর-লক্ষণ | 
ষড়েশ্বধ্য-পরিপূর্ণ শ্বয়ং ভগবান্‌। 


মধালীলা 


১১ 


১৬১ 


তারে নিবাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥ 


সচ্চিবানন্দময় হয় ঈশ্বর-ন্বরূপ। 

তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 
চিদ্ংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি 
অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি। 
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ 
ষড়বিধ এশ্বর্য প্রুব চিচ্ছক্তি বিলাস। 
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ 
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ । 
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥ 
গীতাশান্ত্র জীবরূপ শক্তি করি মানে । 
হেন জীবে অভে্দ কব ঈশ্ববের সনে ॥ 
ঈশ্বরেব শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। 

সে বিগ্রহে কহ সত্বগুণের বিকার ॥ 
প্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্তী। 
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যম্দণ্ডী ॥ 

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ে ত নান্তিক। 
বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক ॥ 
জীবনিস্তাবেব হেতু স্বর ঠকল ব্যাস। 
মায়াবাদী ভাম্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥ 
পরিণামবাদ ব্যাসস্ত্রের সম্মত। 
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগত্রূপে পরিণত | 
মণি ঠযছে অবিরুত প্রসবে হেমভার । 
জগত্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥ 

ব্যাস ভান্ত বলি সেই শত্রে দোষ দিয়া। 
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ 
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়৷ 
জগত সে মিথ্যা নহে নর্খবরমাত্র কয়॥ 


১৬২ 


চৈতস্তাচরিতামত 


প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মুণ্ডি। 

প্রণব হইতে সর্ববেদ জগৎ উৎপত্তি ॥ 
তত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য । 
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাকা ॥ 
এইমত কল্পনা ভাঙ্তে শত দোষ দিল। 
ভট্টাচার্য্য পূর্বপক্ষ অনেক কবিল | 
বিতগা-ছল-নিগ্রহার্দি অনেক উঠাইল। 
সব খগ্ডি প্রভূ নিজ মত সে স্থাপিল॥ 
ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়। 
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্ত কয়॥ 
আর যে যে কহে কিছু সকলি কল্পনা । 
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে করেন লক্ষণা ॥ 
আচাধ্যেব দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল। 
অত'£ব কল্পনা করি নাস্তিকশাস্ত্র কৈল ॥ 


শুনি ভট"চাষ্য হেল পরম বিশ্মিত। 
মুখে না নিঃম্ববে বাণী হইলা স্মিত ॥ 
প্রভু কহে ভট্টাচার্য না কর বিম্ময়। 
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয় ॥ 
আত্মাবাম পর্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন । 
এঁছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥ 


আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্ুযুরুক্রমে । 
কুর্ববস্ত্য হৈতৃকীং ভক্তিমিথস্তুতগুণো। হরিঃ ॥ 


শুনি ভট্টাচার্য কহে শুন মহাশয়। 

এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্থ। হয় ॥ 
প্রভু কহে তুমি কি অর্থ কর তাহা আগে শুনি। 
পাছে আমি করিব অর্থ যেব! কিছু জানি । 

শুনি ভট্টাচার্য ক্পোক করিল ব্যাখ্যান। 
'তর্কশান্ত্রমত উঠাইল বিবিধ বিধান ॥ 


মধ্যলীলা 


১৬৩ 


নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্রমত লৈয়া। 
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
ভট্টাচার্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। 
শাস্তব্যাখ্য। করিতে কারো নাহি এঁছে শক্তি ॥ 
কিন্ত তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিতাপ্রতিভায়। 
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায় ॥ 
ভট্টাচার্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল। 
তার নব অর্থমধ্যে এক না ছু'ইল॥ 
আত্মারামার্দি শ্লোকে একাদশ পদ হয়। 
পুথক্‌ পৃথক কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥ 
তত্তৎ্পদ প্রাধান্তে আতুারাম মিলাইয়া। 
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া ॥ 
ভগবান তার শক্তি তার গুণগণ। 
অচিন্্প্রভাব তিনের না যাষ কথন ॥ 
অন্য যত সাধাসাধন করি আচ্ছাদন । 
এই তিনে হরে সিদ্ধসাধকের মন ॥ 
সনকার্দি শুকদেব তাহাতে প্রমাঁণ। 
এইমত নানা অর্থ করিল ব্যাখ্যান ॥ 
শুনি ভট্টাচাধ্যের মনে হৈল চমৎকার । 
ভুকে রুষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার ॥ 
ইহ্ো ত সাক্ষা কৃ ইহা না জানিয়া। 
মহা অপরাধ কৈন্নু গব্বিত হইয়া ॥ 
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ। 
কুপা করিবারে তবে প্রতুর হইল মন ॥ 
দেখাইল আগে তারে চতুহ্জ রূপ। 
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ 
দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। 
পুনঃ উঠি স্তরতি করে ছুই কর জুড়ি ॥ 
প্রভুর ক্ুপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ব। 
নাম প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ব ॥ 


চৈতন্তচরিতামূত 


শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে। 
বুহম্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে ॥ 
শুনি প্রভু স্থথে তারে কল আলিঙ্গন । 
ভদ্টাচার্ধ্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন | 
অশ্রু স্তম্ত কম্প স্বেদ পুলক থরহবি। 
ন*চে গায় কান্দে পড়ে প্রস্তর পদ ধরি। 
দেখি গোপীনাথাচার্্য হরষিত মন ॥ 
ভষ্টাচার্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভূব গণ ॥ 
গোপীনাথাচাধ্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি । 
সেই ভট্টাচাধ্যের প্রভু কৈলে এই গতি ॥ 
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে। 
জগন্নাথ ইহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥ 
তবে ভট্টাচাধ্যে প্রভু সুস্থির করিল। 
স্থির হৈয়া ভটাচার্য্য বহু স্তৃতি কৈল॥ 
জগৎ তারিলে প্রভূ সেহ অল্প কাধ্য। 
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্ধ্য ॥ 
তকশান্তথ্ধে জড় আমি যৈছে লৌহ-পিগু। 
আমা ভ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ 
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা। 
ভট্টাচার্য আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইল| ॥ 
আরদিন প্রভু গেলা ভগন্নাথ দরশনে | 
দর্শন করিল! জগন্নাথ শষ্যোথানে ॥ 
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা । 
প্রসাদান্ন মালা! পাঞ প্রভু হর্ষ হৈলা ॥ 
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বাদ্ধিয়া। 
ভট্টাচার্য্েব ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়! | 
অরুণোদয় কালে হেল প্রভুর আগমন। 
সেইকালে ভটাচার্ধোর হৈল জাগরণ । 

কষ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য জাগিল। 
কষ্ণনাম শুনি প্রভূর আনন্দ বাড়িল॥ 


ম্ধ্যলীল৷ 


২১৬৫ 


বাহিরে প্রসভৃর তেহো৷ পাইল দরশন। 
আ"ন্তেব্ন্তে আসি কৈল চরণ বন্দন ॥ 
বসিতে আসন দিয়! দেহে ত বসিলা। 
মহাপ্রসাদান্ন খুলি প্রভূ হাতে দিলা ॥ 
প্রসাদান্ন পাঞ্া ভট আনন্দ হেল মন। 
কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ ॥ 
ন্নান সন্ধ্যা দৃন্তধাবন যছ্যপি না কৈল। 
চৈতন্ত-প্রসাদ্দে মনের সব জাভ্য গেল ॥ 


দেখি আনন্দিত হেল মহাপ্রভুর মন। 
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া কৈল| তারে আলিঙ্গন ॥ 
ছুইজন ধরি (হে করেন নর্তন। 

দৌহার স্পশেতে দোহার প্রফুল্ল হেল মন ॥ 
স্বেদ কম্প অশ্রু টোহে আনন্দে ভাঁসিলা। 
প্রেমাবিষ্ট হঞ্া প্রভু কহিতে লাগিল! ॥ 
আজি মুগ অনায়াসে জিনিনু ত্রিভূবন । 
আজি মুগ করিম্থ বৈকুণে আরোহণ ॥ 
আজি মোর পূর্ণ হেল সব অভিলাষ । 
সার্বভৌমের টহল মহাপ্রসাদ্দে বিশ্বাস ॥ 


এত কহি মহাপ্রসু আইলা নিজস্থানে। 
সেই হৈতে ভট্টাচাধ্যের খগণ্ডিল অভিমানে ॥ 
চৈতন্তচরণ বিনে নাহি জানে আন। 
ভক্তি বিন নাহি করে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ॥ 
গোপীনাথাচার্ধ্য তার বেষ্বতা দেখিয়া । 
হরি হরি বলি নাচে করতালি দিয়! ॥ 
আরদিন ভট্টাচার্য চলিল! দর্শনে । 

জগন্নাথ না দেখি আইলা! প্রভুস্থানে । 
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি। 

দস করি কহে নিজ পূর্বের দুর্দতি ॥ 


১৬৩ 


টচতন্যচরিতামূত 


ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন। 
প্রভু উপদেশ কৈল নামসন্কীর্তন ॥ 


গোপীনাথাচার্ধয বলে পূর্বেবে যে কহিল। 
শুন ভট্টাচার্য তোমার সেই ত হইল ॥ 
ভষ্টাচাধ্য কহে তারে করি নমস্কারে। 
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কুপা কল মোরে ॥ 
তুমি মহাভাগবত আমি তর্ক-অন্ধে । 

প্রভু কুপা ৫কল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥ 
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন । 
কহিল যাঞা কর জগন্নাখদরশন ॥ 
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লইয়!। 

ঘরে আইল। ভট্টাচার্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ 
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা। 

নিজ বিপ্র-হাতে দুইজন! সঙ্গে দিল] ॥ 
নিজ ছুই শ্লোক লিখি এক তালপাতে । 
প্রভৃকে দিহ বলি দিল জগদানন্দ-হাতে ॥ 
প্রতৃস্থানে আইলা চ্লোহে প্রসাদপত্রী লএঞগ 
মুকুন্দদত্ত পত্রী নিল তার ঠীঞ্জি পাঞা ॥ 
ছুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল। 
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল ॥ 
প্রভূ শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়! ফেলিল। 
ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কে কৈল॥ 


ভট্টাচাধ্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্বজন । 
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ প্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 
কাশীমিশ্র আদি করি নীলাচলবাসী। 
শরণ লইলা সবে প্রতূপদে আসি 
সে সকল কথ! আগে করিব বর্ণন। 
সার্বভৌম করে হৈছে প্রতুর সেবন ॥ 


মধ্যলীলা 


১৬৭ 


যৈছে পরিপাটি করে ভিক্ষা-নির্ববাহণ | 
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ॥ 
ই মহাপ্রভু-লীলা সার্ববভৌম-মিলন । 
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ॥ 
জ্ঞানকম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন । 
অচিরাৎ পাঁয় সেই চৈতত্তচর্ণ ॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 
চৈতন্তচরিতামৃত কহে রষ্ণ্দাস ॥ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 

এইমত সার্ধভৌমে নিস্তার করিল। 
দ্মিণগমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥ 
মাঘ-শুরুপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস। 

ফান্তনে আপিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ 
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল | 
প্রেমাবেশে তীহা বনু ন্ৃত্য-গীত ৫কল ॥ 
চৈত্র রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন। 
বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হেল মন। 
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া । 
আলিঙ্গন করে সবা শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥ 

তোম! সব! জানি আমি প্রাণাধিক করি। 
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সব! ছাড়িতে ন! পারি ॥ 
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য ৫কলে। 

ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥ 

এবে সবাস্থানে মুঞ্রি মাগি এই দানে । 
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥ 


১৬৮ 


চৈতন্তচরিতাহুত 


বিশ্ববূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্ঠ যাইব। 
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব ॥ 
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ । 
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥ 
বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল। 
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥ 
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাছুখ | 

বজ যেন মাথায় পড়ে শুকাইল মুখ ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভু কহে এঁছে কাহে হয়। 
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়॥ 
এক ছুই সঙ্গে চলুক না পড় হঠরজে। 
যারে কহ সেই ছুই চলুক তোমার সঙ্গে ॥ 
দক্ষিণের তীর্থপথ সব আমি জানি । 

আমি সঙ্গে চলি প্রসু আজ্ঞা দেহ তুমি॥ 
প্রভু কহে আমি নর্তক তুমি স্ত্রধার। 
ধৈছে তুমি নাচাহ ঠেতছে নর্তন আমার ॥ 
সন্াস করি আমি চলিলাম বৃন্দাবন । 
তুমি আমা €লয়া আইলে অছৈত-ভবন ॥ 
নীলাচল আসিতে তুমি ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড । 
তোমা সবার গাঢন্সেহে আমার কাধ্যভঙ্গ ॥ 
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুলাইতে। 
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ 
কু যদি ইহার বাক্য করিয়ে অন্তথা । 
ক্রোধে তিনদিন আমায় নাহি কহে কথা ॥ 
মুকুন্দ হয়েন ছুংখী দেখি সন্গ্যাসধর্্ম | 
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন ॥ 
অন্তরে ছুঃখী মৃকুন্দ নাহি কহে মুখে। 
ইঞ্ঠার ছুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয় দুঃখে । 
আমি ত সন্গ্টাসী দামোদর ব্রদ্ষচারী। 

সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥ 


১৩৬৯) 


ইহার অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার । 
ইঞ্ঠারে না ভায় শ্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ 
প্লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্কুপা হইতে। 
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥ 
অতএব তুমি সব রহ নীলাঁচলে। 

দিন কত আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে ॥ 
ইহা সবার বশ প্রভূ ভয় যে যে গুণে। 
দোষারোপছলে কবে গুণ আম্বাদনে ॥ 
চৈতন্তের ভক্তবাৎসল্য অকথ্যকথন । 
আপন বেরাগ্য-ছুঃখ করেন সহন ॥ 

সেই ছুঃখ দেখি যেই ভক্ত ছুঃখ পায়। 
সেই ছুঃখ তার শক্ত্যে সহন না যায় ॥ 
গুণে দৌষাদ্গারচ্ছলে সবা নিষেধিষা । 
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈবাগা করিয়া ॥ 
তবে চাবি জন বহু মিনতি কবিল। 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কতু না মানিল॥ 
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার । 
স্থথ দুঃখ হউক সেই কর্তব্য আমার ॥ 
কিন্ত এক নিবেদন করো। আরবার। 
বিচাব করিয়৷ তাহা কর অঙ্গীকার ॥ 
কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র । 

আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এই মাত্র ॥ 
তোমার ছুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে । 
জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে ॥ 
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন । 
জলপাত্র বন্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ ॥ 
কষ্ত্াস নামে এই সরল ব্রাঙ্মণ। 

ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥ 
জলপাল্স বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে। 
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে ॥ 


১৭০ 


চৈতগ্চরিতা মৃত 


তবে তার বাক্যে প্রভু কৈল অঙ্গীকারে । 
তাহা সবা লঞা গেলা সার্ববভৌমঘরে ॥ 
নমস্করি সার্বভৌম আসন নিবেদিল। 
সবাকারে মিলিয়৷ আসনে বসাইল ॥ 

নানা কৃষ্ণবার্তা প্রভূ কহিল তাহারে। 
তোমার ঠাঞ্ণ আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ 
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে । 
অবশ্য করিব আমি তার অন্বেষণে ॥ 

আজ্ঞ! দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব। 
তোমার আজ্ঞাতে সুখে নেউটি আসিব ॥ 
শুনি সার্বভৌম হেলা অত্যন্ত কাতর। 
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর ॥ 
বহুজন্ম-পুণ্ফলে পাইন তোমার সঙ্গ। 

হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ 
শিরে ব্জ পড়ে যর্দি পুভ্র মরি যায়। 
তাহা! সহি তোমার বিচ্ছেদ সহনে না যায ॥ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন। 

দিনকত রহ দেখি তোমার চরণ ॥ 

তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হেল মন। 
রহিল! দিবস কত না কৈল গমন ॥ 
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ । 

গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন ॥ 
তাহার ব্রাঙ্গণী তার নাম যাঠির মাতা । 
রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহে! আশ্চর্য তার কথা ॥ 
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার। 

এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রা-সমাচার ॥ 

দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্যয-স্থানে। 
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আর দিনে ॥ 
প্রতুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা। 

প্রতৃ তেঁহো জন্নগথ-মন্দিরে আইল।| 


১৭১ 


দর্শন করি ঠাকুর-পাশে আজ্ঞা মাগিল 
পূজারী প্রস্ুরে মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥ 
“আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি। 
আনন্দে দক্ষিণদেশে চলিল৷ গৌরহরি ॥ 
ভট্টাচার্য সঙ্গে আর যত নিজ গণ । 
জগন।থ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥ 
সমুদ্রতীরে তীরে আলালনাথ পথে। 
সার্বভৌম কহিল আচার্য গোগীনাথে ॥ 
চারি কৌপীন বহির্ববাস রাখিয়াছি ঘরে। 
তাহ! প্রসাদান্ন লঞ্া আইস বিপ্রদ্ধারে ॥ 
তবে সার্বভৌম কহে প্রভুর চরণে । 
অবশ্য করিবে মোর এই নিব্দেনে ॥ 

রায় রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে। 
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্ভানগরে ॥ 

শৃদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা। 
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবা ॥ 
তোমার সঙ্গে যোগ্য তেহো একজন । 
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥ 
পাণ্ডিত্য ভক্তিরস দুয়ের তেঁহো সীমা । 
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা! ॥ 
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া!। 
পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া ॥ 
তোমার প্রসাদদে এবে জানিল তার তত্ব। 
সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ব ॥ 
অঙ্গীকার করি প্রভূ তাহার বচন। 
তারে বিদায় দিতে তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে । 
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদ ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু করিল গমন। 
মুচ্ছিত হইয়া তাহা পড়িল! সার্বভৌম | 


১৭২ 


ঠচতন্তচরিতামৃত 


তাবে উপেক্ষিবা কৈল শান্ত গমন । 

কে বুঝিতে পাবে মহাপ্রভুব চিত্তমন ॥ 
মহান্ুভবের চিত্তেব স্বভাব এই হয়। 
পুষ্পলম কোমল আব কঠিন বজ্রময ॥ 


নিত্যানন্দ প্র ভট্টাচাষ্যে উঠাইল। 

তাৰ লোকসঙ্গে তাবে ঘবে পাঁঠাইল ॥ 
ভক্তগণ শীঘ্র আপি লেল প্রভুব সাথ। 
বস্ত্রপ্রণাদ লঞ্া তবে আইলা গোপীনাথ । 
সবা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা ॥ 
নমস্বাব কবি তাবে বহু স্তৃতি €কলা॥ 
প্রেমাবেশে নৃতাগীত কল কতক্ষণ। 
দেখিতে আইল তাহ! ঠবসে যত জন॥ 
চতুর্দিকে লোক সব বলে হবি হবি। 
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহবি ॥ 
কাঞ্চন-সদশ দেহ অকণ বসন। 

পুলকাশ্র কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ । 
দেখিয়া লোকেব মনে হেল চমৎকাব ॥ 
হর লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর। 
কেহ নাচে কেহ গায় এ্রকৃষ্ণগোপাল ॥ 
প্রেমে ভাসিল লোক বৃদ্ধ যুবা বাল। 
দেখি নিত্য'নন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে ॥ 
এইবপ নুতা এবে হেবে গ্রামে গ্রামে । 
অতিক'ল চেল লোক ছাভিয়া না যায় ॥ 
তবে নিত্যানন্দগোসাগঞ্ঞি স্থজিল উপায়। 
মধ্যাহ্ন কবি গেল! প্রভৃকে লইয়া। 
'ত'হা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া॥ 
মধ্যাহ্ন কবিয়! আইলা দেবতা-মন্দিরে | 
নিজগণ প্রবেশি কবাট দিল দ্বারে ॥ 

তবে ছুই প্রভুকে গোগীনাথ ভিক্ষা করাইল। 


মধ্যলীলা 


১৭৩ 


প্রভুর শেষ প্রসাদার সবে বাটি খাইল। 
শুনি শুনি লোক সব আসি বহিদ্ব্ণরে। 

ঠরি হরি বলি লোক কোলাহল করে ॥ 
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন । 
আনন্দে আসিয়া লোক ৫কল দরশন ॥ 
এইমত সন্ধ্যা পর্যন্ত লোক আসে যায়। 
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায়॥ 
এইরূপে সেই ঠীঞ্চি ভক্তগণ-সঙ্গে | 
সেইরাত্রি গোঙাইলা কষ্ণকথারঙ্গে ॥ 
প্রাত্ঃকালে স্নান করি করিলা গমন । 
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন | 
মুচ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পডিলা। 
ভাহ! সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিল!| ॥ 
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভূ চলিল! ছুঃখী হঞ্া । 
পাছে কুষ্দাস যায় পাত্র-বস্ত্র লঞা ॥ 
ভক্তগণ উপবালী তথাঞ্িি রহিল] । 

আর দিনে দুঃখী হআ নীলাচল আইল! ॥ 
মত্ত-সিংহপ্রায় প্রভু করিল গমন । 
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সংকীর্তন ॥ 


কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ কৃষ কৃঝ কৃষ্ণ কৃষ হে। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষি কৃ কৃষক কৃ কৃষক হে॥ 
কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্‌। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্‌॥ 
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্‌। 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্‌॥ 


এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি। 
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥ 


১৭৪ 


€চতন্যচরিতাসুদ্ত 


সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষঃ। 
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ ॥ 
কতদূরে রহি প্রভু তারে আলিঙিয়!। 
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ 
সেই জন নিজগ্রামে করিয়া গমন। 

কুষ্ণ বোলে হাসে কান্দে নাচে অন্গুক্ষণ ॥ 
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্নাম। 
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম ॥ 
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দৈবে যত জন। 
তাহার দর্শন-কপাঁয় হয় তার সম॥ 

সেই যাই নিজগ্রামে বৈষ্ণব করয়। 
অন্ুগ্রামী আসি তারে দেখি টবষ্ব হয় ॥ 
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ। 
এইমত বেৈষ্ঞব হেল সব দক্ষিণদেশ ॥ 
এইমত পথে যাইতে শত শত জন। 
বৈষ্ব করেন তারে করি আলিঙ্গন ॥ 

যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে। 
সেই গ্রামের লোক অ.ইসে প্র দেখিবারে ॥ 
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত। 

সে সব আচার্য হএঞ] তারিলা জগৎ ॥ 
এইমত কলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। 
সর্বদেশ বৈষ্ণব হেলা প্রভুর সম্বন্ধে ॥ 
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে । 

সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥ 
প্রভুরে যে ভে তারে তার কৃপা হয়। 
সেই সে এ-সব লীলা সতা করি লয়। 
অলৌকিক লীলাতে ষার না জন্মে বিশ্বাস! 
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥ 

প্রথমে কহিব প্রভুর যেরূপ গমন। 

এইরূপ জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ ॥ 


মধ্যলীলা 


১৭৫ 


এইমত যাইতে যাইতে গেলা কৃর্শস্থানে। 
কৃষ্ম দেখি তারে কৈল স্তবন প্রণামে | 
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য-গীত কৈল!। 
দেখি সর্বলোকের চিত্তে চমৎকার হৈলা ॥ 
আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইল দেখিবারে। 
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হেল চমৎকারে ॥ 
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বোলে কৃষ্ণ হবি। 
প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্ধবাহু কবি ॥ 
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম। 

সেই লোক টৈষ্ণব টৈল অন্ত সব গ্রাম ॥ 
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল। 
কষ্ণনামামৃত-বন্ায় দেশ ভাসাইল॥ 
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্‌ প্রকাশিল!। 
কৃম্মেব সেবক বহু সম্মান কবিলা ॥ 

যেই গ্রামে যায় তাহা এই ব্যবহাব। 

এক ঠীই কহিব না কহিব আববাব ॥ 
কশ্মনামে সেই গ্রামে ৫বদিক ব্রাঙ্গণ | 

বড শ্রদ্ধাভক্ত্যে প্রভৃর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 
ঘবে আনি প্রভুর কৈল পাদ-প্রক্ষালন । 
সেই জল বংশসহ করিল ভক্ষণ ॥ 

অনেক প্রকাব স্সেহে ভিক্ষা করাইল। 
গোসাঞ্চির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥ 

যেই পাদপন্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে। 
সেই পাদপদ্ন সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥ 
আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন। 
আজি মোর শ্রাঘ্য তেল জন্ম-কুল-ধন ॥ 
কপা কর মহাপ্রভু যাই তোমার সঙ্গে। 
সহিতে না পারি ছুঃখ বিষয়তরজে ॥ 
গ্রভূ কহে এঁছে বাত কতু না কহিবা। 
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা । 


১৭৬ 


চেতম্তচরিতামৃত 


যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ। 

আমার আজ্জায় গুরু হয়া তার এই দেশ ॥ 
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়তরঙ্গ । 
পুনরপি এই ঠাঞ্ি পাবে মোর সঙ্গ ॥ 
এইমত যার ঘরে প্রভূ করে ভিক্ষা । 

সেই এঁছে কহে তাবে করান এই শিক্ষা 
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে। 
যার ঘরে ভিক্ষা করে ছুই চারি স্থানে | 
কূর্মে যৈছে রীতি এঁছে কৈল সর্বব ঠাঞ্রি। 
নীলাচল পুনঃ যাবৎ না আসিল গোসাঞ্ঞ ॥ 
অতএব ইহা কহিল করিয়া বিস্তার। 
এইমত জানিবে প্রভুর সর্বত্র ব্যব্হাব ॥ 
এইমত সেই রাত্রি তাহাই রহিলা। 

স্সান করি প্রভু প্রাতকালে ত চল্িলা॥ 
প্রভূ অন্ত্রজি কৃন্ম বহদুর গেলা। 

প্রভু তারে যত্ব করি ঘরে পাঠাইলা ॥ 
বাসুদেব নামে এক দ্বিজ মহাশয় । 

সর্ধাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ সেহো কীড়াময় ॥ 

অঙ্গ হৈতে সেই কীড়া খসিয়া পড়য়। 
উঠাইয়া সেই কীট রাখে সেই ঠীয়॥ 
রাত্রিতে শুনিল তেঁহো গোনাঞ্চির আগমন । 
দেখিতে আইলা প্রীতে কৃর্মের ভবন ॥ 
প্রভুর গমন কৃম্ম-মুখেতে গুনিয়া। 

ভূমিতে পড়িলা ছুঃখে মুচ্ছিত হইয়া ॥ 
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা ॥ 
সেইক্ষণে আসি প্রভু তারে আলিঙিল! ॥ 
প্রভুর স্পর্শে ছুঃখসঙ্গে কুষ্ঠ দূবে গেল। 
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ 

প্রভুর ক্ুপা দেখি তার বিস্ময় হইল মন। 
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন ॥ 


মধ্যলীলা 


১২ 


বহু স্ততি করি কহে শুন দয়াময়। 
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয় ॥ 
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। 
হেন মোরে স্পর্শ তুমি শ্বত্ত্র ঈশ্বর | 
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া । 

এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥ 
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান 
নিরস্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥ 

কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার ৷ 
অচিরাতে কুষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥ 
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্ধানে। 
ছুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুব গুণে ॥ 
বাস্ুদেব-উদ্ধার এই কহিল আখ্যান। 
বাহুদেবাম্বতপ্রদ হইল প্রভুর নাম॥ 

এই ত কহিল প্রভুর প্রথম-গমন। 
কুন্ম-দরশন বান্থদেব-বিমোচন ॥ 

শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ। 
অবিলম্বে মিলে তারে টতন্যচরণ ॥ 
টৈতন্ত-লীলাব আদি অন্ত নাহি জানি। 
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ 
ইথে অপবাধ মোর না লইহ ভক্তগণ। 
তোমা সবার চরণ মোব একান্ত শরণ ॥ 
শ্রীবপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্তচর্তাম্বত কহে কৃষ্দাস ॥ 


অঞম পরিচ্ছেদ * 


জয় জয় শ্রাচৈতগ্র জয় নিত্যানন্ৰ । 
জয়াৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 


১৭৮ 


চৈতন্যচরিতামুত 


পূর্বব-রীতে প্রভু আগে করিল গমনে। 
জিয়ড় নুসিংহক্ষেত্রে গেলা কত দিনে ॥ 
নুসিংহ দেখিয়। কৈল দগডবৎ নতি। 
প্রেমাবেশে কল বনু নৃত্য গীত স্ততি॥ 
শ্রীনৃসিংহ জয় নুসিংহ জয় জয় নৃসিংহ। 
গুহলাদেশ জয় পল্মামুখপদ্মভূঙ্গ ॥ 

পূর্ব কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ । 
সেই রাত্রি তাহা রহি করিলা গমন ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া প্রভূ চলিলা প্রেমাবেশে। 
কি বিদিকৃ জ্ঞান নাহি রাত্রি-দিবসে ॥ 
পূর্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব লোকগণে। 
গোদীবরী-তীরে চলি আইলা কতদিনে ॥ 
গোদাবরী দেখি হল যমুনা-ম্মরণ। 
তীরে বন দ্রেখি স্বৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ 
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্য গান। 
গোদাবরী পার হৈয়া তৈল তাহা সান 
ঘাট ছাড়ি কতদূরে জল সন্গিধানে । 
বসিয়া করেন প্রভূ নামসংকীর্ভনে ॥ 
হেনকাঁলে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়। 
ন্নান করিবারে আইল! বাজন1 বাজায় ॥ 
তার সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ । 
বিধিমত কৈল ওতেঁহো! স্নানাদি-তর্পণ ॥ 
প্রভু তারে দেখি জানিল এই রামরায়। 
তাহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায় ॥ 
তথাপি ধেধ্য ধরি প্রভু রহিল! বসিয়া। 
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥ 
সূর্যয-শত-সম-কাস্তি অরুণবসন । 

স্থবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন ॥ 
দেখিয়া! তাহার মনে হেল চমতৎকার। 
আসিয়া করিল দগ্ডবৎ নমস্কার ॥ 


ম্্যলীল! 


১৪৭ 


উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। 
তাবে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ 
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ। 
তেঁহো৷ কহে সেই মুঞ্ দাস শূত্র মন্দ ॥ 
তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন। 
প্রেমাবেশে প্রভূ ভৃত্য দোহে অচেতন ॥ 
স্বাভাবিক প্রেম প্োহার উদয় করিলা | 
দোহা আলিঙ্গিয়া দৌহে ভূমিতে পড়িলা ॥ 
স্তম্ত স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য। 
দোহার মুখে শুনি গদগদ কুষ্ণবর্ণ ॥ 
দেখিয়৷ ব্রাহ্ষণগণের হেল চমত্কার । 
€বিক ব্রাঙ্ণ সব করেন বিচাব॥ 

এই ত সন্্যাপীর তেজ দেখি ব্রদ্মদম। 
শৃ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥ 
এই মহারাজ মহাঁপপ্ডিত গম্ভীর । 
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির ॥ 
এইমৃত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন। 
বিজাতীয় লোক দেখি কৈল স্বরণ ॥ 
সুস্থ হৈয়া &্োহে সেই স্থানেতে বসিলা। 
তবে হাসি মহাপ্রভূ কহিতে লাগিল! ॥ 
সাঁব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ। 
মিলিতে তোমারে মোরে করিল যতন ॥ 
€তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন । 
ভাল €হল অনায়াসে পাইল দরশন ॥ 

রায় কহে সার্বভৌম কবে ভৃত্য জ্ঞান। 
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ 
তার কৃপায় পাইন্ছ তোমার চরণদর্শন। 
আজি সে সফল মোর মনুস্ত-জনম ॥ 
সার্ববভৌমে তোমার রুপা তার এই চিহ্ন। 
অন্পৃশ্থ স্পথিলে হএঞ1 তার প্রেমাধীন ॥ 


১৮৫ 


কাহা তৃমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ। 

কীহা মুঞ্ি রাজসেবী বিষয়ী শৃদ্রাধম ॥ 
মোর স্পর্শে না করিল ত্বণা বেদভয়। 
তোমার কুপায় তোমায় করায় সদয় ॥ 
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম । 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম 
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন। 
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ॥ 
মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর। 

নিজকার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ 


আমার সঙ্গে ব্রা্ষণার্দি সহন্সেক জন । 


, তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥ 


কষ কৃষ্ণ নাম শুনি সবার ব্দনে। 

সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে ॥ 
আরুত্যে প্রক্ৃত্যে তোমার ইশ্বর-লক্ষণ। 
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥ 
প্র কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম। 
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন॥ 
অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্গ্যাসী ৷ 
আমি-হ তোমার স্পর্শে কষ্ণপ্রেমে ভালি ॥ 
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে। 
সার্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥ 
এইমত স্ততি দোহে করে দোহার গুণে। 
পৌোহে দোহা দরশনে আনন্দিত মনে ॥ 
হেনকালে ৫বদিক এক টব ব্রাঙ্ষণ। 
দৃগ্ডব করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ 
নিমন্ত্রণ মানিল তারে বৈষ্ণব জানিয়া। 
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া | 
তোমার মুখে কৃষ্ণকথ শুনিতে হর্য মন। 


মধ্যলীলা 


১৮১ 


পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন॥ 

রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে। 
দর্শনমাত্র শুদ্ধ নহে মোর ুষ্টচিত্তে ॥ 

দিন পাচ সাত রহি করহ মার্জন। 
তবে শ্তদ্ধ হয় মোর এই ছুষ্টমন ॥ 
যস্পি বিচ্ছেদ দোহার সহনে না যায়। 
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায়॥ 

প্রভু যাঞা সেই বিপ্রববে ভিক্ষা কৈল। 
ছুই জনার উতকগ্ায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥ 
প্রভু ন্নানরুত্য করি আছেন বসিয়া । 
এক ভূত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া ॥ 
দণ্ডবৎ কল রায় প্রভু কৈল আঙদিঙ্গনে। 
দুইজন কথা কন বসি সেই স্থানে ॥ 
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। 
বায় কহে ব্বধশ্মাচরণে বিষুভক্তি হয় ॥ 


প্রভু কহে এহেো বাহ আগে কহ আর। 
বায় কহে কৃষেে কন্মার্পণ সব্বসাধ্যসার ॥ 


প্রভূ কহে এহো বাহী আগে কহ আর। 
বায় কহে স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার ॥ 


প্রভু কহে এহো বাহ আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার ॥ 


প্রভূ কহে এহো বাহা আগে কহ আর। 
রায় কহে জ্ঞানশৃন্ত ভক্তি সাধ্যসার ॥ 


প্রত্ব কহে এহো হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ধসাধ্যসার ॥ 


১৮২ 


প্রভু কহে এহে। হয় আগে কহ অর। 
রায় কহে দাশ্তপ্রেম সর্বসাধ্যপার ॥ 


প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে সখাপ্রেম সর্ববসাধ্যসাঁর ॥ 


প্র কহে এহোত্তম আগে কহ আর। 
রায় কহে বাংসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসাব ॥ 


প্রভু কহে এহোতম আগে কহ আর। 
রাষ কহে কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার | 


কুষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। 
কষ্ণপ্রাঞ্তির তারতম্য বহুত আছম ॥ 
কিন্তু যাঁর যেই ভাব সেই সর্বোত্তম । 
তটস্থ হইয়! বিচারিলে আছে তারতম ॥ 


পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পবে পরে হয়। 
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্স্ত বাড়য়॥ 
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। 


শান্ত দাশ্ত সখ্য বাঁংসল্যের গুণ মধুরেত বৈসে ॥ 


আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। 
ছুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে | 
পরিপূর্ণ কৃষ্প্রাপ্তি এই প্রেমহৈতে। 

এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 


কুষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে। 
যে ধৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে। 
এই প্রেম-অহুরূপ না পারে ভজিতে। 
অতএব খণী হম্ম কহে ভাগবতে॥ 


মধ্যলীল! 


১৮৩ 


যছ্চপি কুষ্সৌন্দর্ধা মাধূর্য্যের ধূর্ধ্য। 
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁব বাঁড়য়ে মাধূ্য | 


প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি স্থনিশ্যয। 

কপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥ 
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। 
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ 
ইহার মধো রাধা-প্রেম সাধাশিবোমণি। 
বাহার মহিমা সর্বশান্ত্রেতে বাখানি ॥ 


প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে হখে। 
অপৃর্ধ অমৃত-নদী বহে তোমাৰ মুখে ॥ 

চুরি করি রাধাকে নিল গোগীগণের ডরে। 
অন্তাপেক্ষা হেলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুবে॥ 
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ । 
তবে জানি বাধায় কষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥ 

রায় কহে তবে শুন প্রেমের মহিমা । 
ভ্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমেব উপমা ॥ 
গোপীগণের রাসনৃত্য-মগ্ুলী ছাড়িয়া। 

রাধ। চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ 


শতকোটি গোপী-্সঙ্গে রাসবিলাস। 
তাব মধ্যে একমুত্তি রহে রাধা-পাশ ॥ 
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা। 
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামত ॥ 


ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। 
তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলী শ্রীহরি ॥ 
সম্যক বাসন! কৃষের ইচ্ছা রাঁসলীলা। 
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা! শৃঙ্খল! ॥ 


১৮৪ 


চেতনম্তচরিতামত 


তাহা বিহ্ন রাসলীল! নাহি ভায় চিতে | 
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ 
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহা রাধা না পাইয়া । 
বিষাদ কররে কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া ॥ 
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ। 
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ | 

প্রভূ কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে । 
সেই সব রসবস্ততত্ব ছৈল জ্ঞানে ॥ 

এবে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়। 

আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয়॥ 
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা-স্বরূপ | 

রস কোন তত্ব প্রেম কোন তত্বরূপ॥ 

কপা করি এই তত্ব কহত আমারে । 
তোমা বিনে ইহা কেহ নিরূপিতে নারে ॥ 
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি। 

যে তৃমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥ 
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ। 
সাক্ষাৎ্থ ঈশ্বব তুমি কে বুঝে তোমার নাট। 
হৃদয়ে প্রেরণা কর জিহ্বায় কহাও বাণী। 
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥ 

প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্গ্যাসী। 
ভক্তিতত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥ 
সার্বভৌম সর্গে মোর মন নির্দল ঠহল। 
কষ্ণভক্তি-তত্বকথা তাহারে পুছিল॥ 

তেঁহো কহে আমি নাহি জানি কষ্কথা। 
সবে রামানন্দ জানে তেহো নাহি এথা॥ 
তোমার স্থানে আইলাঙ তোমার মহিম! শুনিয়। 
তৃমি মোরে স্তরতি কর' সন্ন্যাসী জানিয়! ॥ 
কিবা বিপ্র কিবা ম্যাসী শৃত্র কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণতত্ববেত্া৷ সেই গুরু হয়। 


মধ্যলীলা 


১৮৫ 


সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন। 
বাধারুষ্-তত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥ 
য্পি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। 

তার মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ 
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। 
জানির্তেহে! রায়ের মন তল টলমল ॥ 
বাধ কহে আমি নট তুমি স্থত্রধার। 
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার ॥ 
মৌর জিহব| বীণা-যন্ত্র তুমি বীণাধারী। 
তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চাবি॥ 
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
সর্ব-অবতারী সর্ব-কারণ প্রধান ॥ 
অনস্ত বৈকুথ আর অনস্ত অবতার। 
অনন্ত ব্রন্মাণ্ড ইহ! সবার আধার ॥ 
সচ্চিদানন্দতঙ্গ ব্রজেন্দ্-নন্দন। 
স্ৈশ্বধ্য-সর্ববশক্তি-সর্বরসপূর্ণ ॥ 


বুন্দাবনে অপ্রারুত নবীন মদন। 
কামগায়ত্রী কামবীজে ধার উপাসন | 
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। 
সর্ধচিত্ত-আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্থ-মদন ॥ 


নানা ভক্তের নানামত রূসামুত হয়। 
সেই সব রসাম়ুতের বিষয় আশ্রয় ॥ 


শঙ্গাররসরাজময় মুতিধর। 
অতএব আত্মপধ্যন্ত সর্ধবচিততহবর ॥ 


আপন মাধূধ্যে হরে আপনার মন। 
আপনে আপন! চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ 


১৮৬ 


ঠচতগ্তচরিতামৃত 


ক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ। 
এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধাতত্ব দপ॥ 
কষ্টের অনন্তশক্তি তাতে তিন প্রধান । 
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥ 
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে। 
অন্তরঙ্গ শ্বরূপশক্তি সবার উপরে ॥ 


সচ্চিং-আনন্দময় কষ্ের স্বরূপ । 

'তএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥ 
অ।নন্দাংশে হ্লাঁদিনী স্দংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 


হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। 
আনন্দ চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরমসার মহাভাব জ।নি। 

সেই মহাঁভাবরূপ! রাঁধাঠাকুরাণী ॥ 


সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার। 
কৃষ্ণবাঞ্চ পুর্ণ করে এই কার্ধ্য যার ॥ 
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ। 
ল্িতাদি সী তার কায়বহরপ ॥ 
রাধা প্রতি কৃষ্ণনেহ স্থগন্ধি উদ্র্তন | 
তাতে অতিস্থগন্ধি দেহ উজ্জ্লবরণ ॥ 
কারুণ্যামৃতধারায় নান প্রথম । 
তারুণ্যামুতধারায় সান মধ্যম ॥ 
লাবণ্যামতধারায় তছপরি ন্নান। 
নিজলক্জা-শ্যাম-পষ্রশাটী পরিধান ॥ 
রুষ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন। 
প্রণয়-মান-কঞ্চলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 


১৭৮ 


সৌন্দরধ্য কু্কুম সবী-প্রণয় চন্দন। 
স্মিত-কাস্তি কপূর তিনে অঙ্গ-বিলেপন ॥ 
কুষের উজ্জ্লরস মুগমদভর । 

সেই মুগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥ 
প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধঙ্সিল্ল বিন্তাস। 
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস ॥ 
রাগ-তামুলর।গে অধর উজ্জল । 
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ 
হুদীপ্ত সাত্বিকভাব হ্্ষার্দ সঞ্চারী ৷ 
এই সব ভাবহৃষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥ 
কিলকিঞ্চিতাদদি ভাব বিংশতি ভূষিত । 
গুণশ্রেণী-পুষ্পনালা সর্বাঙ্গে পূরিত ॥ 
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জল । 
প্রেমবৈচিত্য রত্ব হৃদয়ে তরল ॥ 
মধ্যবয়ঃস্থিতা সখী-স্বন্ধে কর-্যাস। 
কুষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ ॥ 
নিজাঙ্গসৌরভালয়ে গববণ পর্যযস্ক। 
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥ 
কষ নাম গুণ যশ অবতংস কাণে। 
কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥ 
কুষ্ণকে করায় প্রেমরস-মধূপান। 
নিরস্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সব্বকাম।॥ 
কুষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্বের আকর। 
অহ্ছপম গুণগণ পুর্ণ কলেবর ॥ 


ধাহার সৌভাগ্যগুণ বাছে সত্যভামা। 
ধার ঠাই কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ 
ধার সৌন্দধ্যাদদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পাব্বতী। 
ধার পাতিব্রত্য ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ 
ধীর সদগুণগণের কষ না পান পার। 


১ ৮৮ 


তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥ 
প্রভূ কহে জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত। 
শুনিতে চাহিয়ে দৌহার বিলাস-মহত্ব ॥ 
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ঘধীরললিত। 
নিরম্তর কামক্রীড়া ধাহার চরিত ॥ 


রাত্রিদিনে কুগীক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে । 
৫কশোরবয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥ 


প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর। 
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর॥ 
যেব৷ প্রেমবিলাসবিবর্তি এক হয়। 

তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥ 
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। 
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ 


পহিলহি রাগ নয়নভঙ্ক ভেল। 
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ 

না সো রমণ না হাম রমণী। 

ছ'ছু মন মনোৌভব পেষল জনি ॥ 

এ সখি সে সব প্রেমকহানী ৷ 
কানু-ঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ 
না খোজলু দূতী ন1! খোজলু- আন। 
ছুহকেরী মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ 
অব সেই বিরাগ তুঁহু ভেলি দোতী। 
স্থপুরুখ-প্রেমক এঁছন রীতি ॥ 
বদ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান। 

রামানন্দরায় কবি ভাণ॥ 


১৮৮ 


প্রভূ কহে সাধ্যবস্ত অবধি এই হয়। 
তোঘার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ 
স্লাধ্যবস্ত সাধন বিন্ন কেহ নাহি পায়। 
রুপা করি কহ ইহা পাবার উপায় ॥ 

রায় কহে যে কহাও সেই কহি বাণী। 
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥ 
ত্রিভুবনমধ্যে এছে হয় কোন্‌ ধীর। 

যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির ॥ 
মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা। 
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥ 
রাধাকুষ্ণের লীলা এই অতি গৃঢ়ত্র। 
দাস্য-বাৎসল্য-ভাবের না হয় গোচর ॥ 
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার । 

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ 
সখী বিন্নু এই লীলা-পুষ্টি নাহি হয়। 
সথীলীলা বিস্তারিয়া সথী আসম্বাদয় 

সখী বিন্ু এই লীলায় নাহি অন্তের গতি। 
সধীভাবে তাহা যেই করে অন্গগতি ॥ 
রাধাকৃষ্ণ-কুগুসেবাসাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়। 


সহজে গোগীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কামক্রীড়া-সাম্যে তারে কহি কাম নাম 


নিজেন্দ্িয়স্থখহেতু কামের তাতপর্য্য। 
কৃষ্ণন্থধে তাৎপর্য গোপীভাববর্ষা ॥ 


সেই গোপীভাবামুতে যার লোভ হয়। 
বেদধর্ম ত্যজি সেই কৃষেরে ভজয় | 
রাগানুগা-মার্গে তারে ভজে যেই জন। 
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্্রনন্দন ॥ 


১৪৯০ 


চৈতন্তচরিতাম্বত 


ব্রজমোকের কোন ভাব লঞ্া যেই ভজে। 


ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কুষে। পায় ব্রজে॥ 
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্‌-শ্রুতিগণ। 
র।গমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 


অতএব গোগীভাব করি অঙ্গীকার । 
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ 
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। 
সথীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ 
গোপী অন্থগতি বিন! এশখর্য জ্ঞানে । 
ভজিলে হ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ 
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিয়া ভজন। 
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 


এত শুনি প্রভূ তারে কৈল আলিঙ্গন । 
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥ 

এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোডাইলা । 
প্রাত্তঃকালে নিজ নিজ কাধ্যে দোহে গেলা 
বিদায়সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া । 

রামানন্দ কহে কিছু মিনতি করিয়|॥ 
মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহ আগমন। 
দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন॥ 
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে। 
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্তপ্রেম দিতে ॥ 
প্রভু কহে আইলাঙ শুনি তোমার গুণ। 
কৃষ্ণ-কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥ 
যৈছে শুনিল তৈছে দেখি তোমার মহিমা। 
রাধাকুষ্ণ-প্রেম-রল জ্ঞানের তুমি সীমা ।। 
দশ দিনের কা কথা যাব আমি জীব। 


ম্ধালীলা 


১৯১ 


তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ 
নীলাচলে তুমি আমি রহিব একসঙ্গে । 
ছোমার সঙ্গে বঞ্চিব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ 
'এত বলি দৌোতে নিজ নিজ কার্যে গেলা । 
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া! মিলিলা ॥ 
অন্টোন্ে মিলিয়া দৌহে নিভৃতে বপিয়া। 
প্রশ্নোত্তরে গোঠী করে আনন্দিত হইয়া ॥ 
প্রভু কহে রামানন্দ করয়ে উত্তর। 
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ 

প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার। 
রায় কহে কৃষ্ভক্তি বিনা বিচ্যা নাহি আর।। 
কীন্তিগণমধ্যে জীবের কোন বড় কীত্তি। 
কুষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥ 
সম্পত্তিমধো জীবের কোন সম্পত্তি গণি। 
রাঁধাকৃষে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥ 
হুঃখমধ্যে কোন ছুঃখ হয় গুরুতর 
রুষ্ণডক্ত-বিরহ বিহ্নু হুংখ নাহি আর ॥ 
মুক্তমধ্যে কোন জীব মুস্ত করি মানি। 
কৃষ্ণপ্রেম সাধে যেই মুক্ত শিরোমণি ॥ 
গানমধ্যে কোন গান জীবের নিজধন্ম | 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম ॥ 
শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়: জীবের হয় সার। 
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়; নাহি আর ॥ 
কাহার স্মরণ জীব করে অন্ুক্ষণ। 
কষ্ণনাম-গুণ-লীল। প্রধান স্মরণ ॥ 
ধ্যের়মধ্যে জীবের কর্তবা কোন ধ্যান। 
রাধারুষ্-পদাম্বজ-ধ্যান প্রধান ॥ 

সবর্ব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাই বাস। 
বৃন্দাবন-ভূমি ধাহ! নিত্যলীলা! রাস॥ 
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ, শ্রবণ । 


১৯২ 


চৈতগ্চরিতাযুত 


রাধাকঞ্জ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসামন ॥ 
উপাস্ত্ের মধ কোন উপাস্য প্রধান । 
শ্রেষ্ঠ উপাশ্ত যুগল রাধাকষ্ণনাম ॥ 

তৃক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই কাহা দোহার গতি। 
স্থাবরদেহে দৈবদেহে €যছে অবস্থিতি ॥ 
অরসজ্জ কাক চুষে জ্ঞান-নিশ্বফলে। 
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম-মুকুলে ॥ 
অভাগিয়! জ্ঞানী আম্বাদয়ে শু জ্ঞান। 
কষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান্‌ ॥ 
এইমত ছুইজন কৃষ্ণকথাবেশে। 

নৃত্য-গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে ॥ 
দোহে নিজ নিজ কার্যে চলিলা বিহানে। 
সন্ধ্যাকালে রায় আমি মিলিল! আপনে ॥ 
ইষ্টগোঠী কুষ্ণকথা কহি কতক্ষণ। 
প্রভূপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ 
কৃষ্ণতত্ব রাধাতত্ব প্রেমতত্ব সার। 
রসতত্ব লীলাতত্ব বিবিধ প্রকার ॥ 

এত তত্ব মোর চিত্তে তৈল প্রকাশন। 
ব্র্ধারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ 
অন্তর্ধামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। 
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥ 


এক আশ্চধ্য মোর আছয়ে হৃদয়ে । 

কূপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ 
পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ। 

এবে তোমা! দেখি মুঞ্রি শ্যাম গোঁপরপ ॥ 
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। 
তার গৌরকাস্তেযে তোমার সবব” অঙ্গ ঢাকা॥ 


এই মত তোমা! দেখি হয় চমৎকার। 


মধ্যলীলা 


১৩ 


১৯৬৩ 


অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ 

প্রেত কহে কষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। 
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ 
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙগম। 

তাহা তাহা! হয় তার শ্রীকুষ্ণ-স্ফুরণ ॥ 
স্থাবর-জঙ্গম দেখে না তার মুত্তি। 

সর্বত্র হয় তার ইষ্দেব-স্ফৃপ্তি॥ 


তোমার ঠাঞ্চ আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্খ। 
লুকাইলে প্রেমবলে জান সবব' মন ॥ 
গুপ্তে রাখিহ কাহা না করিহ প্রকাশ । 
আমার বাতৃল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ 
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল। 
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ॥ 
এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে | . 
স্থথে গোঙাইল প্রভূ কুষ্ণকথা রঙ্গে ॥ 
নিগুঢ় ব্রজের রস লীলার বিচার। 
অনেক কহিল তার না পাইল পার॥ 
তাম! কীসা রূপা সোণা রত্র-চিন্তামণি। 
কেহ যেন পোতা কাহা পায় একখানি ॥ 
ক্রমে উঠাইতে সেই উত্তম বস্ত পায়। 
এছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥| 
আর দিন রায়পাশে বিদায় মাগিলা। 
বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা ॥ 
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাইও নীলাচলে। 
আমি তীর্থ করি তাহা আমিব অল্লকালে ॥ 
দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে। 
স্থথে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ 

এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন। 
তারে ঘরে পাঠাইয়া করিল শমনন ॥ 


১৪৯৪ 


চৈতস্তচরিভা্বং 


প্রাতঃকাঁলে উঠি প্রভু দেখি হন্ুমান্‌। 
তারে নমস্করি প্রভূ করিলা প্রয়াণ ॥ 
বিদ্যানগরে নানামত লোক টৈসে যত। 
প্রভু দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাডি নিজমত ॥ 
রামানন্দ হেল প্রতুব বিবহে বিহ্বল। 


' প্রভুব ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িমা সকল॥ 


ক্ষেপে কহিল রামানন্দেব মিলন । 
বিস্তারি বর্রিতে নারে সহম্র-বদন ॥ 
সহজে ঠেতন্ত-চবিত্র ঘন-ছগ্ধপুব। 
রামানন্দ চরিত্ত্র তাহে খণ্ড প্রচুব ॥ 
রাধাকৃষ্জলীলা তাতে কপূর মিলন । 
ভাগ্যবান যেই সেই কবে আস্বাদন ॥ 
ষে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বাবে। 
তার কর্ণ লোভ ইহা ছাভিতে না পারে॥ 
রসতত্বজ্ঞান হয় ইহাব শ্রবণে। 
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ 
চৈতন্তেব গু্তত্ব জানি ইহা হইতে। 
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিতে ॥ 
'অলৌকিক লীলা এই পরম নিগুঢ । 
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয বহুদূর ॥ 
শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচবণ । 

যাহার সব্বন্থ তারে মিলে এই ধন ॥ 
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্বার। 
ধার মুখে তৈল প্রভূ রসের বিস্তার ॥ 
দামোদরস্বরূপের কডচা অন্সারে। 
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে । 
ভ্ররপ-রঘুনাথপদে যার আশ। 
চৈতগ্যচরিতামূত কহে কষন্দাস ॥ 


ম্ধালীলা 


১৪৫ 


নবম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 
দক্ষিণগমন প্রভূব অতি বিলক্ষণ। 

সহম্্র সহম্র তীর্থ কৈল দরশন ॥ 

সেই সব তীর্থ স্পথি মহাতীর্থ কৈল। 
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥ 
সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি। 
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফিবি ॥ 
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন। 

কহিতে না পারি তার যথা অনুত্রম ॥ 
পূরববৎ পথে যাইতে না পাম দরশন। 
যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের যত জন ॥ 
সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি। 
অন্তগ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি ॥ 
দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার। 
কেহ জ্ঞানী কেহ কন্মী পাষণ্ডী অপার ॥ 
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে। 
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ॥ 
বৈষ্বের মধ্যে রামউপাসক সব। 

কেহ তত্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥ 
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে । 
কুষ্-উপাসক হৈল লয় কুষ্ণনামে ॥ 


রাম রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্‌। 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্‌ ॥ 


এই শ্লোক পথে পড়ি করিলপ্রয়াণ। 
গৌতমী-গঙ্গায় যাই টৈল গঙ্গান্নান ॥ 


১৪৩৬ 


চৈতন্তচরিতামৃত' 


মল্লিকাজ্জনতীর্থে যাই মহেশ দেগিল। 
তাহা সব লোকে কষ্ণনাম লওয়াইল ॥ 
দাসরাম-মহাদেব করিল দর্শন । 
অহোবল-নৃসিংহেরে করিল! গমন ॥ 
নৃসিংহ দেখিয়া তারে ঠকল নতি-স্ততি 
সিদ্ধিবট গেলা ধাহা মুত্তি সীতাপতি ॥ 
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন । 

তাহা এক বিপ্র প্রভৃরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 
সেই বিপ্র রামনাম নিবন্তর লয়। 

রাম রাম বিনা অন্ত বাণী না কহয়॥ 
সেই দিন তার ঘরে রহিল ভিক্ষা করি। 
তারে কুপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ॥ 
স্ন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্বন্দদরশন। 

ত্রিমঠ আইলা তাহা দেখি ত্রিবিক্রম ॥ 
পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্রধরে। 
সেই বিপ্র কষ্ণনাম লঘ নিরন্তরে | 
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন ঠকল। 
কহ বিপ্র এই তোমার কোন দশা হৈল॥ 
পূর্বে তুমি নিরস্তর কহিতে রামনাম। 
এবে কেন নিরন্তর কহ কষ্ণনাম ॥ 

বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন-প্রভাব। 
তোম! দেখি গেল মোর আজন্ম-স্বভাব ॥ 
বাল্যাবধি রাঁমরাম গ্রহণ আমার । 

তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ 
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহবাতে বসিল। 
কৰ্চনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল ॥ 
বাল্যকাল হৈতে মোঁর স্বভাব এক হয়। 
নামের মহিমাশশান্ত্র করিয়ে সঞ্। 


তব্রন্ধ রামনাম সমান হইল। 


১৯৭ 


পুনঃ আর শাস্সে কিছ বিশেষ পাইল ॥ 


হচদেব রাম তার নামে কুখ পাই। 

স্থখ পাইরা সেই নাম রাত্রি দিন গাই ॥ 
হেতোমার দর্শনে ঘবে কুফ্কনাম আউল । 
তাহার মহিমা এই মনেতে লাগিল ॥ 

সেই কুষ্ণ তুমি সাক্ষাঁ উহা নিকারিল। 
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ 
তারে কৃপা করি এুভু লিলা আর দিনে । 
বৃদ্ধকাশী আসি ৫কল শিব দরশনে ॥ 

তাহা তে চলি গেলা আর এক গ্রাম্‌। 
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাহা করিল বিশ্রাম ॥ 
গ্রভুর প্রভাবে লোক আইল দশনে । 
লক্ষার্ব,দ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥ 
গোসাঞ্ির সৌন্দর্য দেখি তাঁতে প্রেমাবেশ। 
সবে কৃষ্ণ কহে তৈষ্ভব হেল সব দেশ ॥ 
তাকফিক মীমাংসক মাঁয়াবাদিগণ । 

সাংখ্য পাতগ্রল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥ 

নিজ নিজ শাস্ত্রোদ গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড । 
সর্বমত দুষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ 

সব্বত্র স্থাপয়ে প্রভূ ৈেফ্ব-সিদ্ধ/ন্তে | 

প্রভুর সিদ্ধাস্ত কেহ ন। পারে খণ্ডিতে ॥ 
হাঁরি হারি প্রভূমতে করেন প্রবেশ। 
এইম্ত বৈষ্ণব প্র কল দক্ষিণদেশ ॥ 
পাষণ্ডীর গণ আইল পাত্ডত্য শুনিয়া। 
গর্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লইয়া ॥ 
বৌদ্ধাচার্ধ্য মহাপণ্তিত নিজ ন্বমতে। 
প্রভু আগে উদগ্রাহ করি লাগিলা কহিতে॥ 
যদ্যপি অসস্ভাব্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে । 
তথাপি চলিলা প্রভু গর্ব খণগ্ডাইতে ॥ 


১৪৯৮ 


তর্কপ্রধান বৌদ্ধশান্ত্র নবমতে। 

তর্কেই খণ্ডিল প্রহ্থ না পারে স্থাপিতে ॥ 
বৌদ্ধাচার্ধ্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল। 
দৃচযুক্তি তর্কে প্রস্থ খণ্ড খণ্ড কৈল। 
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয় । 
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের লজ্জা হয়। 
প্রভুরে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেলা । 
সর্বব বৌদ্ধে মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈল1॥ 
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে কৰিয়া। 

প্রভু আগে আনিল বিষ্ুপ্রসাদ বলিয়া ॥ 
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল। 
ঠোটে করি অন্ন সহ থাল লইয়া গেল ॥ 
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পডে অমেধ্য হইয়া । 
বৌদ্ধাচাধ্য-মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥ 
তেরছ পড়িল থলি মাথা কাটা গেল। 
মুচ্ছিত হইয়া আচাধ্য ভূমিতে পড়িল ॥ 
হাহাকার কবি কান্দে সব শিহ্যগণ। 
সবে আসি প্রতু-পদে লইল শরণ ॥ 
তুমিহ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ । 
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ ॥ 

প্রত কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি। 
গুরু-কর্ণে কহ রুষ্ণচনাম উচ্চ করি ॥ 
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন ॥ 
সর্ববৌচ্ধ মিলি করে কৃষ্ণসংকীর্তন ॥ 
গুরুকর্ণে কহে কহ রুষ্ণ রাম হুরি। 
চেতন পাইল আচার্য উঠে হরি বলি। 
রুষ্ণ বলি আচাধ্য প্রভুকে করয়ে বিনয় । 
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিল্ময় ॥ 
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন। 
অন্তর্দান ৫কল কেহ না পায় দর্শন ॥ 


মধালীলা 


১৪৪ 


মহাপ্র্ব চলি আইল! ত্রিপদী ত্রিমলে। 
চতুভূজ বিষণ দেখি বেঙ্কটারে চলে॥ 
পরদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদ্শন । 
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম-স্তবন ॥ 
স্বপ্রভাবে লোক সবায় করিএা বিস্ময়। 
পানা-নরসিংহে আইলা প্রত দয়াময় ॥ 
নৃসিংহে প্রণতি-স্তরতি প্রেমাবেশে কৈল। 
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল। 
শিবকাধ্ী আসি কৈল শিব্দরণন। 
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ 
বিঞ্ুকাৰ্ধী আসি দেখি লক্ষ্মীনাবায়ণ। 
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত শুবন ॥ 
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল। 
দিন ছুই রহি লোকে কষ্ভক্ত কৈল ॥ 
ত্রিমলল দেখি গেল। ত্রিকাল-হস্তী স্থান । 
মহাদেব দেখি তারে করিল! প্রণাম ॥ 
পক্ষিতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন। 
বৃদ্ধকোলতীর্ঘে তবে করিলা গমন ॥ 
শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি। 
গীতা্বর-শিব স্থানে গেলা গৌরহরি | 
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন ৷ 
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন। 
গোসমাজ শিব দেখি আইলা ব্দোবন। 
মহাদেব দেখি তারে করিল বন্দন॥ 
অমতলিঙ্গ শিব আসি দর্শন করিল। 
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল ॥ 
দেবস্থানে আসি কৈল বিষু দরশন। 
গ্রবষ্ণবগণ-সনে গোঠী অনুক্ষণ | 
কুস্তকর্ণকপালে দেখি সরোবর । 
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গোৌরাজুন্দর ॥ 


৮8৮ 


ঠচৈতন্য চরিতামূত 


পাপনাশনে খিষুঃ করি দরশন | 
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন ॥ 
কাবেরীতে ন্নান করি দেখি বঙ্গনাথ। 
স্তুতি প্রণতি কবি মানিল কৃতার্থ॥ 
প্রেমাবেশে কল বহু গান নর্তন। 
দেখি চমত্কার হেল সর্বলোক-মন ॥ 
শ্রীবৈষ্ণব এক বেস্কটভট্ট নাঁম। 

প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল কবিয়া সম্মান ॥ 
নিজঘরে লঞ্া কৈল পাদপ্রক্ষালন | 
সেই জল সবংশেতে কবিল ভক্ষণ ॥ 
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিব্দেন। 
চাতুশ্মাম্ত আসি প্রভূ হেল উপসন্ন॥ 
চাতুশ্মাস্ রূপা করি রহ মোর ঘবে। 
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে। 
তার ঘরে রহিলা প্রভু কষ্ণকথা-বসে। 
ভষ্ট সঙ্গে গোঙাইলা স্থখে চারি মাসে॥ 
কাবেবীতে ন্নান করি শ্রীবঙ্গদর্শন। 
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্তন । 
সৌন্দর্য প্রেমাবেশাদি দেখি সব্ব'লোক। 
দেখিবারে আইসে সবার খণ্ডে দুঃখশোক॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানাদেশ হৈতে। 
সবে কষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে ॥ 
কষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি বলে আর। 
সবে কৃষ্ণভক্ত হেল লোক চমতকার ॥ 
শ্রীরঙগক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ । 

এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 
এক এক দিনে চাতুম্মান্ত পূর্ণ হৈল। 
কতেক ব্রাক্ষণ ভিক্ষার'দিন ন! পাইল॥ 
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাঙ্ষণ। 
দেবাঁলয়ে বসি করে গীতা-আবর্তন ॥ 


মধ্যলীল৷ 


অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে। 

অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে ॥ 
কে হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে। 
আবিষ্ট হইয়া গীতা পডে আনন্দিতঘনে ॥ 
পুলকাশ্র কম্প স্বেদ যাব পঠন। 

দেখি আনন্দিত হেল মহাপ্রভুব মন ॥ 
মহাপ্রু পুছিলা তারে শুন মহাশয়। 

কোন অর্থ জানি তোমার এত হখ হয়॥ 
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি। 
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥ 
অঙ্জ্ঞনের রথে কৃষ্ণ হৈযা রজ্জধর। 
বসিয়াছে যেন তাহে শ্যামল সুন্দর ॥ 
অজ্জ্নেরে কহিতেছেন হিত-উপদেশ। 
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥ 
যাবৎ পড়ে] তাবৎ পাও তাঁর দরশন। 
এই লাগি গীতাপাঠে না! ছাড়ে মোর মন ॥ 
প্রভূ কহে গীতাপাঠে তোমার অধিকার । 
তৃমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার ॥ 
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন। 
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন ॥ 
তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সখ হয়। 
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয় ॥ 
কৃষ্স্ফুর্ত্যে তার মন হইয়াছে নির্্ল। 
অতএব প্রভুর তত্ব জানিল সকল ॥ 

তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ। 
এই বাত কাহ! না করিবে প্রকাশন | 
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল। 
চারি মাস প্রতৃর সঙ্গ, কভু না ছাড়িল॥ 
এইমত ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ। 

তার ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥ 


ঙখ 


চেতম্ুচরিতা মৃত 


নিবন্তব তার সঙ্গে হৈল সখ্যভাঁব। 
হান্য পবিহাস দ্রোহে সথ্যেৰ স্বভাব ॥ 


চাতুন্মাস্ত পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞ্া। 
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীবর্গ দেখিঞা ॥ 
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে । 
তাবে বিদাষ দিল প্রভু অনেক যতনে । 
প্রভৃব বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন । 

এই বঙ্গে লীলা কবে শ্রীশচীনন্দন ॥ 
খষভ-পর্ববতে চলি আইলা! -গীবহরি। 
নারায়ণ দেখি ঠাহা নতি স্তুতি কবি॥ 
পবমানন্দপুবী তাহা বহে চতুন্দাস। 

শুনি পুবীগোসাঞ্জি গেল৷ মহাপ্রভু পাশ ॥ 
পুরীগোসাঞ্জিব প্রভু ৫কল চরণ-বন্দন । 
প্রেমে পুবীগোসাঞ্ি তাবে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
তিন দিন প্রেমে দৌহে কৃষকথা-বঙ্গে। 
সেই বিপ্রঘবে দৌোহে বহে এক সঙ্গে ॥ 
পুরীগোসাঞ্ি কহে আমি যাব পুরুষোত্মে। 
পুরুষোত্তম দেখি গৌডে যাব গঙ্গান্নানে ॥ 
প্রভূ কহে ভূমি পুনঃ আইস নীলাচলে । 
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আদিব অল্পকালে ॥ 
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ধা হয়। 
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥ 
এত বলি তার ঠীঞ্ি এই আজ্ঞা লঞ্া। 
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হবধষিত হএগ ॥ 
পরমানন্দপুবী তবে চলিলা নীলা5লে। 
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রাশৈলে॥ 
শিবছুর্গ। রহে তাহা ব্রাহ্মণের বেশে । 
মহাপ্রভূ দেখি দোহার হইল উল্লাসে ॥ 
তিন দিন ভিক্ষ। দিল করি নিমন্ত্রণ। 


ষধ্যপীল। 


নিভৃতে বসি গুপ্তকথা কহে ছুইজন ॥ 
তার সনে মহাপ্রভু করি ইষ্গোষী। 

সভার আজ্ঞা লঞ| আইলা পুরী কামকোঠী ॥ 
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোণ্ঠী হইতে । 
তথ! দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে ॥ 
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ। 
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন ॥ 
কৃতমালায় সান করি আইলা তার ঘরে। 
ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে॥ 
মহাপ্রভু কহে তারে শুন মহাশয়। 

মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয়॥ 
বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি। 
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি 
বন্থ মূল ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ । 

তবে সীতা করিবেন পাক-আয়োজন ॥ 
তার উপাসন! জানি প্রস্থ তুষ্ট হেলা। 
আন্তে-বান্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥ 
প্রভু ভিক্ষা তৈল দিব-তৃতীয় প্রহরে। 
অনির্বিপ্ন সেই বিপ্র উপবাস করে॥ 

প্রত কহে বিপ্র কাহে কর উপবাঁস। 
কেনে এত ছুঃখে তুমি করহ হুতাশ ॥ 
বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন । 
অগ্নি জলে প্রবেশিয়৷ ত্াজিব জীবন ॥ 
জগন্মাতা মহালক্ক্মী সীতা-ঠাকুরাণী। 
রাক্ষসে স্পখিল তারে ইহা কর্ণে শুনি ॥ 
এ শরীর ধরিবারে কু না জুয়ায়। 

এই ছুঃখে জলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥ 
প্রভূ কহে এ ভাবনা না করিহ আর। 
পণ্ডিত হুয়া কেনে না কর বিচার ॥ 
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমৃত্তি। 


চেতন্যচরিতাস্ত 


গ্রাক্কৃত ইন্দ্রিরে তারে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ 
স্পশিবার কাধ্য থাকুক না পায় দর্শন । 
সীতার অ'কৃতি মাঘা হরিল রাবণ ॥ 

রাখণ আসিতে সীতা অন্তপ্ধান হৈল। 
»নণ্েব আগে নারা-সীতা পাঠাইল ॥ 
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। 
বেদপুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ 


বিশ্বাস করহ তুমি আমাব বচনে। 
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥ 
গ্রভূর বচনে বিপ্ররে হেল বিশ্বাস 
ভোজন করিল হেল জীবনের আশ ॥ 
তারে আশ্বাসিয়া প্রভু করিল! গমন । 
ক্ুতমালায় নান করি আইল! দুব্বেসন ॥ 
দুবেব্সিনে রঘুনাথে কবি দরশন। 
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিল! বন্দন॥ 
সেতৃবন্ধে আসি ৫কল ধন্থতীর্থে স্নান। 
রামেশ্বর দেখি তাহা করিল! বিশ্রাম ॥ 
বিপ্রসভায় শুনে তাহা কৃম্মপুরাণ। 

তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ 
মায়াসীতা নিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে। 
শুনি মহাপ্রভু হেল আনন্দিত মনে ॥ 
পতিব্রতা-শিরোমণি' জনক-নন্দিনী । 
জগতের মাতা সীতা শ্রীরাম-গৃহিণী ॥ 
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ। 
রাবণ হৈতে অগ্নি কলা সীতা আবরণ ॥ 
সীতা লঞগ রাখিলেন পাব্বতীর স্থানে । 
মায়াসীত| দিয়! অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ 
রধুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল॥ 
'অমিপরীক্ষা দিতে যবে সীতাঁরে আনিল॥ 


ম্থালীলা 


তবে মায়াসীতা অগ্নি করি অন্তর্ধান। 
সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান ॥ 
নিয়া প্রভুর হৈল আনন্দিত মন। 
রাম্দাস বিপ্রের কথ হইল স্মরণ ॥ 

এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল। 
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥ 
নৃতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল। 
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥ 
পত্র লঞ্ঞা পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইলা । 
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা ॥ 
পত্র পাঞ্ঞা বিপ্রের হেল আনন্দিত মন। 
প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥ 

বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন । 
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন ॥ 
মহাছুংখ হতে মোরে করিলে নিস্তার। 
আজ মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ 
মনোছ্ঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে। 
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে ॥ 
এত বলি স্তথে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল। 
উত্তম প্রকারে প্রভূকে ভিক্ষা করাইল ॥ 
সেই রাত্রি তাহা রহি তারে কৃপা করি। 
পাণ্য দেশে তাত্রপণীঁ আইলা গৌরহরি ॥ 
তথা আসি ত্নান করি তাত্রপণা-তীরে। 
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতুহলে ॥ 
চিয্নড়তালা-তীর্থে শ্রীরাষলক্ষ্পণ। 

তিলকাঞ্কী আমি কৈল শিব্দরশন ॥ 
গজেন্জমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষুমুপ্তি। 
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সাঁতাপতি ॥ 
চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্ষণ। 
শ্ীবৈকুণ্ঠে বিষু। আলি কৈল দরশন ॥ 


২০৬ 


মলয়পর্র্বতে কৈল অগন্ত্যবন্দন। 
কন্তাকুমারী তাহা কৈল দরশন ॥ 
আমলকীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি॥ 
মল্লারদেশেতে আউলা যাহ! ভট্টমারি। 
তমাল কাণ্তিক দেখি আইল! বাতাপানী। 
রঘুনাথ দেখি তাহা বঞ্চিলা রজনী ॥ 
গোসাঞ্ির সঙ্গে রহে কুষ্দাস ব্রা্ধণ। 
ভষ্টমারি সহ তার হৈল দরশন ॥ 

স্ত্রী ধন দেখাইয়া তারে লোভ জন্মাইল। 
আধ্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ হইল ॥ 
প্রাতে উঠি আইল! বিপ্র ভট্রমারি-ঘরে। 
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥ 
আপিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে। 

আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥ 
তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ সন্ন্যাসী । 
আমারে ছুঃখ দেহ তুমি স্ায় নাহি বাসি॥ 
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লইঞ। 
মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাইঞা ॥ 
তার সঙ্গে অস্ত্র তার পড়ে হাত হেতে। 
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে ॥ 
ভট্টমারি-ঘরে মহ! উঠিল ক্রন্দন । 

কেশে ধরি বিপ্র লঞঢ করিলা গমন ॥ 
সেইদিনে চলি আইল পয়ন্বিনী-তীরে। 
স্নান করি গেলা,আদিকেশব-মন্দিরে ॥ 
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা। 
নতি-স্ততি নৃত্য-গীত বহুত করিলা ॥ 
প্রেম দেখি লোকের হইল মহাঁচমৎকার। 
সব্বলোক €কল প্রহর পরম সংকার ॥ 
মহাভক্তগণ সহ তাহ! গোষী হৈল। 
ব্রদ্ধসংহিতাধ্যায় পুথি তাহাই পাইল॥ 


মধ্যলীলা 


ও 


পুথি পাঞ্া প্রভুর হৈল আনন্দ অপার। 
কম্প অশ্রু শ্বেদ স্তম্ত পুলক বিকার ॥ 
সিদ্ধান্তশান্ত্র নাহি ব্রদ্ষসংহিতার সম। 
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরমকারণ ॥ 

অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। 

সকল বৈষ্ণবশান্ত্রমধ্যে অতি সার ॥ 

বহু যত্বে সেই পুথি নিল লেখাইয়। 
অনন্ত পদ্মনাভ দেখে হরষিত হঞা] ॥ 
দিন ছুই পন্মনাভের করি দরশন। 
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীঈনার্দন ॥ 
দিন ছুই তাহা করি কীর্তন-নর্তন। 
পয়োষ্ী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥ 
সিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচাধ্য-স্থানে। 
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভঙ্গায় মানে । 
মাধ্বাচার্যয-স্থানে আইল! ধহা তত্ববাদী। 
উড্ভুপরুষণ দেখিয়া হেলা প্রেমোন্মাদী ॥ 
নর্ভক গোপাল কৃষ্ণ পরমমোহনে। 
মাধ্বাচার্ষ্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তীর স্থানে। 
গোগীচন্দন ভিতর আছিল ডিঙ্গাতে। 
মাধবাচাধ্য-ঠাঞ্ি কৃষ্ণ আইল কোনমতে ॥ 
মাধবাচাধ্য আনি তারে করিলা স্থাপন । 
অগ্যাপি তার সেবা করে তত্ববার্দিগণ ॥ 
রুষ্টমুদ্তি দেখি প্রভু মহাস্থখ পাইল। 
প্রেমাবেশে প্রভু বহু নৃত্য-গীত কৈল॥ 
তত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি- জ্ঞানে। 


' প্রথমদর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে ॥ 


পাছে প্রেমাবেশ দেখি হেল চমৎকার। 
বৈষ্ণব-জ্ঞানেতে বহু করিল সংকা ॥ 
বৈষ্ণবত্তা সবার অন্তরে গব্ব জানি। 
ঈষং হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি ॥ 


২০৮ 


চৈতন্তচরিতামুত 


সবাব অন্কবে গব্ব জানি গৌবচন্দ্র। 
তা সবা সহিত গোষ্ঠী করিল আবম্ত॥ 
তত্ববাদী আচাব্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ। 
তাবে প্রশ্ন কেল! প্রভ্‌ হঞা যেন দীন 
সাখ্যসাথঘন আমি না জানি ভালমতে। 
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥ 
আচাধ্য কহে বর্ণাশ্রমণশ্ম কষে সমর্পণ । 
এই হয় কুষ্ণভক্তেব অ্রেষ্ঠসাধন ॥ 
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞ্া! বৈকুণ্ঠে গমন। 
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয এই শাস্ত্রনিবপণ ॥ 

প্রভু কহে শাস্ত্রে কে শ্রবণ কীর্তন। 
কৃষ্ণপ্রেম সেবা ফলেব পবমসাধন ॥ 


শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেম! । 
সেই পবমপুকবার্থ পুরুষার্থ সীমা ॥ 


কশ্মত্যাগ কম্মনিন্দা সব্বশান্ত্রে কহে। 
কম্ম হেতে কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি কভু নহে। 


পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ ববে ভক্তগণ। 
ফন্তু কবি মুক্তি দেখে নবকেব সম ॥ 


বন্ম মুক্তি ছুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ। 
সেই ছুই স্থাপ তুমি সাধ্যসাধন ॥ 
সন্যাসী দেখিযা সদা কবহ বঞ্চন। 

না কহিলা তেই সাবাসাধন লক্ষণ ॥ 
শুনি তত্বাচাধ্য হেলা অন্তবে লঙ্জিত। 
প্রভুব বৈষ্বতা 'দৈথি হইল! বিস্মিত ॥ 
আচার্য কহে যেই কহ সেই সত্য হয়। 
স্ব্বশান্ত্রে বৈষবের এই নিশ্চয় ॥ 


তথাপি মাধ্বাঁচার্য যে করিয়াছে নিব্বন্ধ। 
সেই আচবিয়ে সবে সম্ভাদায়-সন্বন্ধ ॥ 
প্রভু কহে কন্মা জ্ঞানী ছুই ভক্তিহীন। 
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই ছুই চিহ্ন ॥ 
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে। 
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়ে ॥ 
এইমত তার ঘরে গবরব চূর্ণ করি। 
ফন্তুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥ 
ত্রিতকৃপ বিশ্বালয় করি দরশন । 
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আইলা শচীর নন্দন॥ 
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী। 
স্থর্পারক তীর্থে আইলা সম্ন্যাসিশিরোমণি ॥ 
কোলাপুরে লক্ষী দেখি ক্ষীর-ভগবতী। 
লাঙ্গগণেশ দেখি চোরা ভগবতী ॥ 

তথা হৈতে পাওুপুর আইলা গৌরচন্দ্র। 
বিঠঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ ॥ 
প্রেমাবেশে ৫কল বহু নর্তন-কীর্ভন । 
প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমংকার মন। 
তাহা এক বিপ্রী তাহে নিমন্ত্রণ কৈল। 
ভিক্ষা করি তাহা এক শুভবার্তা পাইল ॥ 
মাধবপুবীর শিষ্ণ শ্রীরঙগপুরী নাঁম। 

সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম ॥ 
শুনিয়া চলিল৷ প্রভু তারে দেখিবারে। 
বিপ্রগৃহে বলিয়াছেন দেখিল তাহারে ॥ 
প্রেমাবেশে করে তারে দগুপরণাম। 
গুলকাশ্র কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ 
দেখিয়া বিস্মিত হৈল গ্ররঙ্গপুবীর স্ন। 
উঠ উঠ শ্রীপার্দ বলি বলিল বচন ॥ 
প্রীপা্দ ধরহ আমার গোসাঞ্ির সন্বস্থা। 
তাহা বিশ্থ কাহ। নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥ 


-২১৩ 


চেতগ্কচরিতাম্বৃত 


এত বলি প্রভুকে উঠাই ৫কল আলিঙ্গন। 
গলাগদলি করি দোহে করেন ক্রন্দন ॥ 
ক্ষণেক আবেশ ছাড়ি দোহার ধ্যা হৈল। 
ঈশ্বরপুবীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল ॥ 
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে | 
এইমত গোঞাইল পাচ সাত দিনে ॥ 
কৌতুকে পুরী তাবে পুছিলা জন্মস্থান । 
গোসাঁঞ্চি কৌতুকে নিল নবদ্বীপের নাম ॥ 
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে প্ররঙ্গপুরী । 

পৃবের্ব আসিয়াছিল! নদীস্া নগবী ॥ 
জগন্নাথমিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল। 
অপুবর্ব মোচার ঘণ্ট তাহ যে খাইল ॥ 
জগন্নাথের ব্রান্ষণী মহাপতিব্রতা। 
বাৎসল্যে হয় তেহো যেন জগন্মাতা ॥ 
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে । 
পুভ্রসম ন্েহে করায় সন্্যাসী ভোজনে ॥ 
তাঁর এক পুত্র যোগ্য করিলা সন্নযাস। 
শঙ্করারণা নাষ তার অল্প বয়স ॥ 

এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের দিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল। 
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুবী এতেক কহিল ॥ 

প্রভূ কহে পূর্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা । 
জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্বাশ্রমে পিতা ॥ 
এইমত ছুই জনে উষ্টগেী করি। 

দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙগপুরী ॥ 

দিন চারি প্রভুকে তাহা রাখিল ব্রাহ্ষণ। 
ভীমরথী-ল্লান করি বিঠঠল দর্শন || 

তবে মহাপ্রভু আইলা কুষ্বেণা-তীরে। 
নান! তীর্থ দেখি তাহা! দেবতামন্দিরে॥ 
ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্বচরিত। 

বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥| 


এধ্যলীল। 


২১১ 


কর্ণামৃত সম বস্ত নাহি ত্রিতুবনে । 

যাহ! হৈতে হয় শুদ্ধ কুষণপ্রেমজ্ঞানে ॥। 
দৌন্দরধ্য মাধুর্য কুষ্ণলীলার অবধি । 

সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি । 
ব্রদ্ষদংহিতা কর্ণামৃত ছুই পুথি পাইয়া। 
মহারত্ব প্রায় পাই আইল। সঙ্গে লইয়া ॥ 
তাপী ন্নান করি আইলা মাহিম্মতীপুরে । 
নানাতীর্ঘথ দেখে তাহা নর্শদার তীরে ॥ 
ধন্ুতীর্থ দেখি ঠকল! নিবিবন্ধ্যাতে ত্্রানে। 
খধ্যমুক পববতে আইলা দগ্ডক-অরণ্যে ॥ 
সপ্ততালবৃক্ষ তাহা কানন-ভিতর। 

অতি বৃদ্ধ অতি স্থুল অতি উচ্চতর ॥ 
সপ্ঠতাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন €কল। 
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল ॥ 
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার। 
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার ॥ 
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুধাম। 

এছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম ॥ 
প্রত আসি কৈল! পম্পা-সরোবরে স্নান। 
পঞ্চবটী আসি তীহ1 করিল বিশ্রাম ॥ 
নাসিক ত্র্যন্বক দেখি গেলা ব্রদ্ষগিরি । 
কুশাবর্তে আইলা ধাঁহা জন্সিলা গোদাবরী॥ 
সপ্তগোদদাবরী তীর্থ দেখি বহুত্তর। 
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ 
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন । 
আনন্দে আসিয়৷ কৈল প্রভূরে মিলন ॥ 
দগ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণে ধরিয়া।, 
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া ॥ 
দুইজন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন। 
প্রেমাবেশে শিথিল হেল ছুইজনার মন ॥ 


২১২ 


চৈতন্তচয়িতামুত 


কতক্ষণে দুইজন স্থির হইয়! । 

নান! ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া ॥ 
তীর্থযাত্রা কথা তবে সকল কহিলা । 

কর্ণামূত ব্রঙ্গনংহিতা ছুই পুথি দিলা ॥ 

প্রভূ কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে। 

এই ছুই পুথি সেই সব সাক্ষী দিলে ॥ 

রায়ের আনন্দ হেল পুস্তক পাইয়া । 

প্রভু সহ আম্বার্দিল রাখিল লিখিয়া | 
গোসাঞ্ি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল । 
গোসাঞ্িত দেখিতে লোক আইলা সবল॥ 
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে । 
মধ্যা্নে উঠিল প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ 
রাত্রিকালে রাম পুনঃ কৈল আগমন । 

দুইজন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ ॥ 

দুইজনে কৃষ্ণকথ! হয় রাত্রি দিনে। 

পরম আনন্দে গেল পাচ সাত দিনে।। 
রামানন্দ কহে গোনাঞ্ি তোমার আজ্ঞা পাইয়া। 
রাজাকে লিখিন্ু আমি মিনতি করিয়া ॥ 
রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে । 
চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে ॥ 
প্রভু কহে এখা মোর এ জন্যে আগমন । 
তোম লঞ্ঞা ন'লাচলে করিব গমন ॥ 

রায় কহে প্র আগে চল নীলাচল। 
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়। সেম্তকোলাহল ॥ 
দিন দশে ইহা সব করি সমাধান। 
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥ 
তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে আজ্ঞা দিয়া। 
নীলাচলে চলিল প্রভু আনন্দিত হইয়া ॥ 
যেই পথে পুবের্ব প্রভু করিলা আগমন । 
সেই পথে চলিল! প্রভু দেখি বেষ্ণবগণ ॥ 


মধালীলা 


যাহা যা উঠে লোক হবিধবনি করি। 
দেখিয়া আনন্দ বড পাইল! গৌবহবি ॥ 
আলালনাথ আসি কুষ্দাস পাঠাইল | 
নিত্যানন্দ আসি নিজগণে বোলাইল ॥ 
প্রসব আগমন শুনি নিত্যানন্দ বায়। 
উঠিয়া চলিল প্রেমে কেহ নাহি পায় ॥ 
জগদানন্দ দামোদব পণ্ডিত মুকুন্দ। 
নাঁচিযা চলিল| দেহে না ধবে আনন্দ ॥ 
গোঁপীনাথাচাষ্য চলে আনন্দিত হ্ইযা। 
প্রভুবে মিলিলা সবে পথে লাগ পাইয়া ॥ 
প্রভু প্রেমাবেশে সবে ঠকলা আলিঙ্গন। 
প্রেমাবেশে সবে কবে আনন্দে ত্রন্দন ॥ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা। 
সমুদ্রেব তীবে আসি প্রভুবে মিলিলা ॥ 
সার্বভৌম মহাপ্রভুব পড়িল! চবণে। 
প্রভু তাবে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে ॥ 
প্রেমাবেশে সার্বভৌম কবেন ক্রন্দনে। 
সবা সঙ্গে আইলা প্রভূ ঈশ্বব দর্শনে ॥ 
জগন্নাথ দেখি প্রভৃব প্রেমাবেশ হৈল। 
কম্প স্বেদ পুলকাশ্র শবীব ভাসিল ॥ 
বহু নৃত্য কৈল প্রত প্রেমাবিষ্ট হইয়া। 
পাগ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ-মাল৷ লৈয়া ॥ 
মালা-প্রসাদ পাইয়া তবে প্রভু স্থির হৈল!। 
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥ 
কাশীমিশ্র আসি পডিল প্রনুর চরণে। 
মান্য করি প্রতু তাবে কৈল আলিঙ্গনে ॥ 
জগন্নাথে পড়িছ! আসি প্রত্ুরে ,মিলিলা। 
প্রতৃকে লইয়৷ সাব্বভৌম ঘরে গেলা । 
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা। 
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক জানাইলা॥ 


মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লহইয়া। 
সাব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিল। আসিয়া ॥ 
ভিক্ষা করাইয়৷ তারে করাইল শয়ন । 
আপনে সাববর্ভৌম করে পাদ-সংবাহন ॥ 
প্রত তারে পাঠাইলা ভোজন করিতে। 
সেই রাত্রি তার ঘরে রহিল! তার প্রীতে 
সাব্বভৌম সঙ্গে আর লইয়া নিজগণ। 
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈল। জাগরণ ॥ 
প্রভু কহে এত তীর্থ ৫কল পর্যাটন। 
তোমা সব বৈফ্ব না দেখিল একজন ॥ 
এক রামানন্দ রায় বহু স্থখ দিল। 
ভট্ট বলে এই লাগি মিলিতে কহিল ॥ 
তীর্থযাত্রকথা এই হৈল সমাপন। 
ক্ষেপে কহিল বিস্তার ন! যায় বর্ণন ॥ 
অনন্ত চৈতন্-কথ|। কহিতে না জানি। 
লোভ লজ্জা খাইয়া! তার করি টানাটানি 
প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন। 
চেতন্তচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥ 
চৈতন্তচরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি। 
মাতৎসর্ধ্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হ্রি॥ 
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম । 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশান্ত্র এই কহে মর্ম | 
চৈতন্তচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর । 
প্রবেশ করিতে নারি স্পশি রহি তীর॥ 
চৈতস্তচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন। 
যতেক বিচারে তত পায় মহাধন ॥ 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-প্দে যার আশ। 
£চতন্তচরিতামৃত কহে রুষঙ্গাস ॥ 


২১৫ 


দশম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

পুবের্ব যবে মহাপ্রভু চলিল৷ দক্ষিণে । 
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোৌলাইল সাব্ভৌমে ॥ 
বসিতে আসন দিলা করি নমক্কারে। 
মহাপ্রভুর বার্ত। তবে পুছিল তীহারে ॥ 
শুনিন্ন তোমার ঘরে এক মহাঁশয়। 

গৌড় হৈতে আইলা ভেঁহো৷ মহাকুপাময় ॥ 
তোমারে বহু কপা কৈলা কহে সব্ব'জন। 
কপ! করি করাহ মোরে তাহার দর্শন ॥ 
ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়। 
তাহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥ 
বিরক্ত সন্যাসী তেঁহো রহয়ে নিজ্জনে । 
্বপ্রেহ না করে তেহো রাজ-দরশনে ॥ 
তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন । 
সম্প্রতি করিল তেহে! দক্ষিণে গমন ॥ 
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেল!। 
ভট্ট কহে মহাস্তের এই এক লীলা ॥ 
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ। 
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥ 


বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল । 

তেঁহো জীব নহে হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর | 

রাজ৷ কহে তীরে তুমি যাইতে কেন দিলে। 
পায়ে পড়ি ঘত্ব করি কেন না রাখিলে। 
ভট্টাচার্য কহে তেহো ঈশ্বর ্বতন্ত্র। 
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেহো৷ নহে পরতন্তর॥ 


২১৬ 


চৈতন্তচরিতাম্বত 


তথাপি রাখিতে তারে বহু যত্ব কৈল। 
ঈশ্বরের শ্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নাবিল ॥ 
রাজ! কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিবোমণি। 
তুমি তীরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি॥ 
পুনরপি ইহা তাঁর হবে আগমন । 
একবার দেখি করি সফল নয়ন ॥ 
ভট্টাচার্য কহে তেঁহো আসিবে অল্পকালে। 
রহিতে তাবে এক স্থান চাহিয়ে বিবলে॥ 
ঠাকুরের নিকটে হয় পরম নির্জনে । 
এছে নির্ণয় করি দেহ একস্থানে ॥ 
রাজা কহে এছে কাশীমিশ্রের ভবন। 
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নিজ্জন ॥ 

এত কহি রাজা রহে উৎকন্তিত হৈয়া। 
ভট্টাচার্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া ॥ 
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্‌। 
মোর ঘরে প্রভৃপাদেব হৈবে অবস্থান ॥ 
এইমত পুরুষযোত্তমবাসী যত জন। 
প্রভুরে মিলিতে সবার উতৎকন্তিত মন ॥ 
সব লোকের উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বাড়িলা। 
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইলা । 
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন। 
সবে মিলি সার্ববভৌমে কৈল নিবেদন ॥ 
প্রভু সহ আমা সবার কবাহ মিলন। 
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্তচরণ ॥ 
উট্টাচার্ধয কহে কালি কাশীমিশ্র-ঘরে। 
প্রভু যাইবেন তাহা মিলাইব সবারে ॥ 
আরদিন মহাপ্রভু ভট্টাচাধ্য-সঙ্গে । 
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারজে ॥ 
মহাপ্রসাদ দিয়া তাহা মিলিল! সেবকগণ। 
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ 


মধ্যলীল৷ 


১৭ 


দর্শন করি মহাপ্রভু বসিল! বাহিরে। 
ভট্টাচার্য নিল তারে কাশীমিশ্র-ঘবে ॥ 
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে। 
গৃহ-সহিত আত্মা তারে কৈল নিবেদনে ॥ 
প্রভু চত্ুতূজি মুগ্তি তারে দেখাইল। 
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন টকৈল॥ 
তবে মহাপ্রভ তাহা বসিলা আসনে । 
চৌদিকে বসিল। নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥ 
সখী হৈল! প্রভু দেখি বাসার সংস্থান । 
যেই বাস! হয় প্রভুর সর্ব সমাধান ॥ 
সার্বভৌঘ কহে প্র তোমাব যোগ্য বাসা 
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশ ॥ 
প্রভু কহে এই দেহ তোমা সবাকার। 
যে তুমি কহ সেই সম্মত আমার ॥ 
তবে সার্বভৌম প্রভুর দক্ষিণপার্থ্বে বসি। 
মিলাইতে লাগিল সব পুরুষোত্তমবাসী ॥ 
এই সব লোক প্রত বৈসে নীলাচলে। 
উতৎকন্তিত হেয় আছে তোমা মিলিবারে ॥ 
তৃষিত চাতক যেছে মেঘে হাহাকার। 
তৈছে এই সব সবাকার অঙ্গীকার ॥ 
জগন্নাথসেবক এই নাম জনার্দন। 
অনবসরে করে প্রতুর শ্রীঅঙ্গসেবন ॥ 
কষ্টাস নাম এই শ্বর্ণবেত্রধারী | 
শিখিমাহিতী এই লিখন-অধিকারী ॥ 
প্রহ্যয়মিএ্র ইহো টৈষ্ণব প্রধান। 
জগন্নাথ মহাসোয়ার ইহে৷ দাস নাম। 
মুরারিমাহিতী শিখিমাহিতীর ভাউ। 
তোমার চরণ বিহু অন্ত গতি নাই। 
চন্দনেশ্বর সিংহেস্বর মুরারি ব্রাহ্মণ। 
বিষুদ্দাস ইহ ধ্যায় তোমার চরণ। 


২১৮ 


প্রহরাজ মহাপান্্র ইহ! মহামতি। 
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঠাব সংহতি ॥ 

এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ। 
একান্তভাবে ভজে সবে তোমার চরণ ॥ 
তবে সবে পায়ে পডে দণ্ডবৎ হৈয়া। 
সবা আলিঙ্গিল! প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ 
হেনকালে আইলা তাহা ভবানন্দ বায়। 
চারি পুত্র সঙ্গে পভে মহাপ্রভুর পায়॥ 
সার্বভৌম কহে এই বায় ভবানন্দ। 
ইহাঁব প্রথম পুত্র বায় বামানন্দ ॥ 
তবে মহাপ্রত্ব তাবে কৈল! আলিঙ্গন। 
স্তুতি কবি কহে বামানন্দ-বিববণ ॥ 
বামানন্দ হেন বত্ব যাহাব তনঘ। 
তাহার মহিমা লোৌকে কহনে না হয় ॥ 
সাক্ষাৎ পাণু তুমি তোমাব পত্রী কুন্তী। 
পঞ্চপাগব তো'মাব পঞ্চপুক্র মহামতি ॥ 
রায় কহে আমি শূদ্র বিষধী অধম। 
মোবে স্পর্শ তুমি এই উথ্ব-লক্ষণ ॥ 
নিজ গৃহ বিত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে। 
আত্ম সমপিলু' আমি তোমাব চবণে | 
এই বাণীনাথ রহিবে তোমাব চরণে। 
যবে যেই আজ্ঞা সেই কবিবে সেবনে ॥ 
আত্মীয় জ্ঞান কবি সঙ্কোচ না কবিবে। 
যেই যবে ইচ্ছা তোমাব সেই আজ্ঞা দিবে। 
প্রভূ কহে কি সঙ্কোচ নহ তুমি পর। 
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিন্ধর ॥ 
দিন পাচ সাত ভিতবে আসিব বামানন্দ। 
তার সঙ্গে পূর্ণ ছেবে আমার আনন্দ ॥ 
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন । 
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ॥ 


২১ 


'তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল। 
বাণীনাথ পষ্টনায়ক নিকটে রাখিল ॥ 
ভুট্টাচার্য সব লোকে বিদায় করিল। 
তবে প্রভু কালিয়া কুষ্দাসে বোলাইলা ॥ 
প্রভূ কহে ভটাচাধ্য শুন ইহার চরিত। 
দক্ষিণ গেলেন ইহে! আমার সহিত ॥ 
ভষ্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া । 
ভষ্টমারি হৈতেত ইহায় আনিল উদ্ধারিয] ॥ 
এবে আমি আনি ইহা করিল বিদায়। 
যাহা তীহা যাহ আম সনে নাহি আর দায় 
এত শুনি কুষ্দাস কান্দিতে লাগিল! । 
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা ॥ 
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর। 
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর ॥ 
গোৌড়দেশে পঠাইতে চাহি একজন । 
আইকে কহিব যাই প্রভুর আগমন ॥ 
অদ্বৈত-শ্রীবাসআদি যত ভক্তগণ। 

সবেই আসিব শুনি প্রভুর আগমন ॥ 
এই কৃষ্ণদাসে দ্রিব গৌড়ে পাঠাইয়া। 

এত কহি তারে রাখিল আশ্বাস করিয়া ॥ 
আর দিন প্রভু-ঠাই কৈল নিবেদন । 
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই একজন ॥ 
তোমার দক্ষিণগমন শুনি শচী আই। 
অদ্বৈত আদি বৈষ্ণব আছেন ছুঃখ পাই ॥ 
একজন যাই কহে শুভ সমাচার। 

প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার ॥ 
তবে সেই ক্ুষ্দাসে গৌড়ে পাঠাইল। 
বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥ 
তবে গৌড়দেশে আইলা কালিয়াকফ্দাস। 
নবধীপ গেলা তেহো শচী আই পাশ॥ 


হও 


মহাপ্রসাদ দিয়া তারে কৈল নমস্কার। 
দক্ষিণ হৈতে আইল! প্রভু কহে সমাচার ॥ 
শুনি আনন্দিত টহল শচীমাতার মন। * 
শ্রীনিবাসআদি আর যত ভক্তগণ॥ 
শুনিয়া সবার ঠহল পরম উল্লাস। 

অদ্বৈত আচাধ্যগৃহে গেলা কুষ্দাস ॥ 
আচাধ্যে প্রসাদ দিয়া তৈল নমস্কার । 
সম্যক কহিল মহ।প্রভুর সমাচার ॥ 
শুনিয়া আচাধ্যগোসাঞ্ঞ পরমানন্দ হৈলা। 
প্রেমাবেশে হুষ্কার বহু নৃত্য-গীত কল] ॥ 
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ । 
বাহুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ ॥ 
আচাধ্যবর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর । 
আচাধ্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর ॥ 
শ্রীরামপ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর । 
শ্রীমান্পপ্তিত আর বিজয় শ্রীধর॥ 
রাঘবপপ্ডত আর আচার্য নন্দন। 

কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ ॥ 
শুনিয়া সবাই হেল পরম উল্লাস। 

সবে মিলি আইলা শ্রীঅ্বৈতৈর পাশ ॥ 
আচার্যের কৈল সবে চরণ-বন্দন | 
আচার্যগোসাঞ্ি কৈল সবা আলিঙ্গন ॥ 
ছুই তিন দিন আচাধ্য মহোৎসব ঠৈল। 
নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল ॥ 
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া । 
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার 'আাজ্ঞা লইয়া”। 
প্রভুর সমাচার পাই কুলীনগ্রামবাসী ৷ 
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি! 
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হেতে। 
'আচারধ্যের ঠাই আইলা নীলাচল যাইতে ॥ 


২৯ 


সেই কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী । 
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী ॥ 
আইর মন্দিরে স্থখে করিল বিশ্রাম । 

আই তীরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥ 
প্রভু-আগমন তেঁহো৷ তাহাই শুনিল। 

শীপ্র নীলাচল যাইতে তার ইচ্ছা ঠৈল ॥ 
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম। 
তারে লইয়! নীলাচলে করিল পয়ান ॥ 
সত্বরে আসিয়া তেঁহে! মিলিল! প্রভুরে। 
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া! তাহারে ॥ 
প্রেমাবেশে ৫কল তাঁর চরণ-বন্দন ! 

তেহো প্রেমাবেশে ৫কল প্রতুরে আলিঙ্গন ॥ 
প্রভূ কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছ হয়। 
মোরে কুপা করি কর নীলাব্দি-আশ্রয় ॥ 
পুরী কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ৷ করি। 
গৌড় হৈতে চলি আইলাম নীলাঁচলপুরী | 
দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন। 
শচীর আনন্দ আর যত ভক্তগণ ॥ 

সবেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে । 

তা সবারে বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে। 
কাশীমিশ্রের আবাস নিভৃতে এক ঘর। 
প্রভূ তখরে দিল এক সেবার কিন্কর ॥ 
আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর 
প্রভূর অত্যন্ত মশ্ম রসের সাগর ॥ 
পুরুষোত্তম আচাধ্য তখর নাম পুব্বাশ্রমে । 
নবদ্ধীপে ছিলা তে'হো প্রভুর চরণে ॥ 
প্রভুর সম্ন্যান দেখি উদ্মত্ত হইয়া] । 
সন্নযাসগ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়! ॥ 
চৈতন্তানন্দ গুরু তখর আজ্ঞা দিল তারে। 
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥ 


৪১৬ 


ঠচতম্তচরিতামুত 


পরম বিরক্ত তেহে! পরম পণ্ডত। 
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকুষ*চরিত ॥ 
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এইত কারণ। 
উন্মাদে করিলা তেহো সন্গ্যাস গ্রহণ ॥ 
সন্নাস করিল শিখা-স্ত্র-ত্যাগরূপ | 
যোগপট্ না লইল নাম হইল শ্ববূপ॥ 
গুরু-ঠাঞ্ি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে। 
রাত্রিদিনে কষ্*প্রেমআনন্দ-বিহবলে ॥ 
পাগ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কারো সনে। 
নিজ্ঞনে রহেন সব লোক নাহি জানে ॥ 
কষ্ণরসতত্ববেতা দেহ প্রেমকুপ । 

সাক্ষীৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ ॥ 

গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রন্ু-আগে আনে। 
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে ॥ 
ভক্তিসিগ্কান্ত-বিকদ্ধ যেই আর বসাভাস। 
শুনিতে ন! হয় প্রভুব চিত্তের উল্লাস ॥ 
অতএব স্ববপ আগে করে পরীক্ষণ। 

শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥ 
বিছ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। 

এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥ 
সঙ্গীতে গন্ধবব সম শাস্ত্রে বুহম্পতি। 
দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥ 
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম | 
শ্রীবাসাদদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম ॥ 

সেই দামোদর আসি দগ্ডবৎ হৈলা। 

চরণে পড়িয়া ক্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ 


উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন । 
দুইজনে প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥ 
কতক্ষণে দুইজনে স্থির যবে হৈলা। 


১৬, 


তবে ম্হাপ্র্ তারে কহিতে লাগিলা ॥ 

তুমি যে আসিবে আজি ন্বপ্রেতে দেখিল। 
ভাল হৈল অন্ধ যেন ছুইনেত্র পাইল। 

স্বরূপ কহে প্রভূ মোর ক্ষম অপরাধ। 

তোমা ছাড়ি অন্ত্র গেলু' করিলু' প্রমার্দ | 
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ। 

তোঁমা ছাড়ি পাপী মুগ্রি গেলু” অন্যদেশ ॥ 
মুঞ্জি তোঁমা ছাড়িলু' তুমি মোরে না! ছাড়িলা। 
কপারজ্ছু গলে বান্ধি চরণে আনিলা ॥ 

তবে স্বন্ূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন। 
নিত্যানন্দ প্রত কৈল প্রেমমআলিঙ্গন ॥ 
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সাব্বভৌম। 

সবা-সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন ॥ 
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণবন্দন । 
পুরীগোসাঞ্জি তারে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ 
মহাপ্রভূ দিলা তারে নিভৃতে বাসাঘর। 

জলার্দি পরিচর্যা লাগি এক কিস্কর॥ 

আর দিন সাব্বভৌমাদি ভক্তগণ-সঙ্গে। 

বসি আছেন মহাপ্রভু কষ্-কথ! রঙ্গে ॥ 
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন । 

দণ্ডবং করি কহে বিনয় বচন ॥ 

ঈশ্বরপুরীর ভূত্য গোবিন্দ মোর নাম। 
পুরীগোসাঞ্চির আজ্ঞায় আইল তব স্থান ॥ 
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোদাঞ্জি আজ্ঞ! কৈল মোরে। 
কৃষটচততন্ত নিকট রহি সেবহ তশহারে ॥ 
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া । 

প্রভূ আজ্ঞায় তোমার পদে আইলু' ধাইয়া॥ 
গোসাগঞ্ কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে। 
ক₹পা করি মোর ঠাঞ্চি পাঠাইলা তোমারে ॥ 
এত শুনি সাব্বভৌম প্রতুরে পুছিলা। 


২৪ 


চৈতগ্তচরিতামৃত 


পুরীগৌসাঞ্জি শূদ্রসেবক কাহাতে রাখিল! | 
প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম ন্বতস্ত্র। 
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতস্ত্র ॥ 

ঈশ্বরের কুপা জাতি-কুলাদি না মানে। 
বিছ্ুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥ 
স্েহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কপায়। 

মশ্েহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥ 
মধ্যাদা হৈতে কোটি স্থথ শ্রেহ-আচরণে । 
পরম আনন্দ হয় যাহার শরবণে ॥ 

এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন। 
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥ 

প্রভু কহে ভট্টাচার্য করহ বিচার । 

গুরুর কিন্কর হয় মান্য সে আমার ॥ 
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়। 
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায়॥ 
ভট্টাচার্য কহে গুরু-আঙ্ঞা বলবান্‌। 
গুরু-আঁজ্ঞ| না লজ্ঘিবে শাস্ত্রপরমাণ ॥ 


তবে মহাপ্রভু তাবে ৫কল অঙ্গীকার 
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবার দিল অধিকাব ॥ 
প্রভুর প্রিয়ভূতা করি সবে করে মান। 
সকল ঠ্বষবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ 
ছোট বড় কীর্ভনীয়া ছুই হরিদাস। 
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ। 
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুব সেবন। 
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥ 


আর দিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুর স্থানে । 
ব্রন্ধানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে ॥ 
আজ্ঞা দেহ যদি তারে আনিয়ে এথাই। 


মধ্যলীল! 


৯৫ 


খ€ 


প্রভু কহে গুরু তেহে! যাব তার ঠাঞ্ি॥ 
এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত-সঙগে। 

চট্টি আইলা ব্রক্ষানন্দ ভারতীর আগে॥ 
ব্রহ্ধানন্দ পরিয়াছে মৃগচম্মান্বর | 

তাহা দেখি প্রভুর ছুংখ হইল অন্তর ॥ 
দেখিয়া ত ছদ্ম ইকল যেন দেখি নাই। 
মুকুন্দেরে পুছে কোথায় ভারতী গোসাঞ্চি ॥ 
মুকুন্দ কহে এই আগে দেখ বিছ্ামান। 
প্রভু কহে তেঁহো নহে তুমি অগেয়ান॥ 
অন্তেরে অন্ত কহ নাহি তোমার জ্ঞান। 
ভারতীগোসাঞ্জি কেনে পরিবেন চাম॥ 
শুনি ব্রন্ধানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে । 

মোর চশ্মান্বর এই না ভায় ইহারে ॥ 

ভাল কহে চম্মান্থর দস্ত লাগি পরি। 
চম্মান্বর পরিধানে সংসার না তরি ॥ 
আজি হৈতে না পরিব এই চশ্মাস্বর। 
প্রভু বহিবধাস আনাইল! জানিয়া অস্তর ॥ 
চণ্ম ছাড়ি ক্রহ্মানন্দ পরিল বসন। 

প্রভূ আমি ৫কল তার চরণ-বন্দন | 
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শ্িক্ষাইতে। 
পুনঃ না করিবে নতি ভয় পাঙ চিতে ॥ 
সাম্প্রতিক ছুই ব্রচ্ম ইহা চলাচল।' 
জগন্নাথ অচল ব্রন্ধ তুমি ত সচল ॥ 

তুমি গৌরবর্ণ তেহো। শ্তামলবরণ। 

দুই ব্রন্মে কল সব জগৎ তারণ ॥ 

প্রভু কহেন সত্য তোমার আগমনে । 
ছুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুযোত্বমে ॥ 
্রদ্ধানন্দ নাম তোমার গৌরব্র্থ চল। 
স্টামত্রন্ধ জগন্নাথ বসিয়াছে অচল ॥ 
ভারতী কহে সার্ধভৌম মধ্যস্থ হ্ইয়া। 


নখ 


চৈতন্তচরিতামুত 


ইহার সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া। 
ব্যাপ্ব্যাপকভাবে জীব ব্রহ্দ জানি। 

জীব ব্যাপা ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি ॥ 
চশ্্ম ঘুচাইয়া কল আমার শোধন। 

দোহার ব্যাপা-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ ॥ 


স্থবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গে। বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী | 
সন্গ্যাসকচ্ছমঃ শাস্তো নিষ্ঠাভক্তিপরায়ণ ॥ 


এই সব নামের ইহে! হয় নিজাম্পদ। 
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর দ্বিভুজে অঙ্গ ॥ 
ভট্টাচাধ্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়। 
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়॥ 
গুরুশিষ্য-ন্তায়ে সত্য শিষ্যপরাঁজয়। 
ভারতী কহে এ নহে অন্য হেতু হয়। 
ভক্ত-ঠাই তুমি হার এ তোমার স্বভাব। 
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ 
আজন্ম করিনু আমি নিরাকার ধ্যান। 
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান ॥ 
কষ্ণণাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ । 
তোমাকে তদ্রুপ দেখি হৃদগ্স সতৃষ্ণ ॥ 


প্রভূ কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। 
ধাহ৷ নেত্র পড়ে তাহা শ্রীকুষ্ণ স্ফুরয়॥ 
ভষ্টাচাধ্য কহে দৌহার স্থসত্য বচন। 
গে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥ 

প্রেম বিনা কভু নহে তার সাক্ষাৎকার। 
ইহার কূপাতে হয় দর্শন ইহার ॥ 

প্রভু কহে বিষু বিষুণ কি কহ সার্বভৌম । 
অতিস্ততি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥ 


সধ্যলীলা 


এত.বলি ভারতী লঞ্া! নিজবাসা আইলা । 
ভারতীগোসাঞ্ছি প্রভুর নিকটে রহিলা ৷ 
রায়ুভদ্রাচার্য আর ভগবান্‌ আচাধ্য। 

প্রভু পাশে রহিলা দৌহে ছাড়ি অন্ত কার্ধ্য 
কাশীশ্বর গোসাঞ্িও আইলা আর দিনে। 
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিল নিজস্থানে ॥ 
প্রভুবে করান লঞ ঈশ্বর-দর্শন । 

আগে লোকভিড় সব করে নিবারণ ॥ 

যত নদ-নদী ধৈছে সমুদ্রে মিলয়। 

এছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহা ধাহা হয় ॥ 

সবে আপি মিলিলা প্রহুর শ্রীচরণে । 

প্রভু কৃপা করি সবারে রাখিলা নিজস্থানে ॥ 
এই ত কহিল প্রহুব ৫বষ্চব-মিলন । 

ইহা বেই শুনে পায় চৈতন্তচরণ ॥ 
শ্রব্ূপ-রঘুনাথপদে যার আশ। 
€চতম্তচরিতামূত কহে কুষদ্দাস | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্ন। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

আর দিন সার্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে। 
অভয়দান দেহ তবে করি নিবেদনে ॥ 
প্রভৃ কহে কহ তুমি কিছু নাহি ভয়। 
যোগ্য হৈলে করিব অযোগ্য হৈলে নয়! 
সার্বভৌম কহে এই প্রতাপরুত্র রায়। 
উতৎ্কন্ঠিত হঞ্া/ তোমা মিলিবারে চায় ॥ 
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ । 
সার্বভৌম কহ কেন অযোগ্যবচন ॥ 
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন | 


৭২৮ 


স্ত্রী-দরশন-সম হয় বিষের ভক্ষণ ॥ 


সার্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন। 

জগন্নাথসেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্ম ॥ 
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার। 
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে ঘৈছে উপজে বিকার ॥ 


এঁছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে। 

পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে ॥ 

ভয় পাঞ্া সার্বভৌম নিজঘরে গেল । 
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইল ॥ 
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে। 
প্রথমেই প্রতৃবে আসি মিলিলেন রঙ্গে | 

রায় প্রণতি ৫ল প্রভু কৈল আলিঙ্গন । 
ছুইজনে প্রেমাবেশে কবেন ক্রন্দন ॥ 
বায়সনে প্রভুর দেখি স্সেহব্যবহার । 

সব ভক্তগণমনে হৈল চমতকার ॥ 

রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল। 
তোমার ইচ্ছায় রাঁজা বিষয় ছাড়াইল ॥ 
আমি কহিল আম! হৈতে না হয় বিষয়। 
চৈতন্তচবণে রহো যদি আজ্ঞা হয় ॥ 
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত €হল। 
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল। 
তোমাব নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশ। 
মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি বিশেষ ॥ 
তোমার যে বর্তন তুমি খাহ সে বর্তন। 
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ প্রভুব চরণ ॥ 

আমি ছার যোগ্য' নহি তার দরশনে। 
তারে যেই সেবে তার সফল জীবনে ॥ 
পরমকপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন। 


মধ্যলীলা 


২২৯ 


কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন ॥ 
যে তাহার প্রেমআত্তি দেখিল তোমাতে। 
সবার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥ 
প্রভূ কহেন তুমি কৃষ্ণভকত প্রধান। 
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান ॥ 
তোমাকে এতেক প্লীতি হইল রাজার। 
এই গুণে কৃষ্ণ তকে করিবেন অঙ্গীকার ॥ 


পুরী ভারতী গোসাঞ্জ স্বরূপ নিত্যানন্দ ৷ 
চারি গোসাঞ্জির কৈল রায় চরণাভিবন্দ ॥ 
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ। 
যথাযোগ্য সব ভক্তে করিলা মিলন ॥ 
প্র কহে রায় দেখিলে কমললোচন । 
রায় কহে এবে যাই পাইব দরশন ॥ 
প্রভূ কহে রায় তুমি কি কর্ম করিলা। 
ঈশ্বর না দেখি আগে এখা কেনে আইলা। 
রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথী। 

ধাহা লঞ্া যায় তাহ! যায় জীবশ্রঘী ॥ 
আমি কি করিব মন ইহা লঞ্াা আইল। 
জগন্নাথদরশনে বিচার না কৈল॥ 

প্রভু কহে যাহ শীত কর দরশন। 

এছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন ॥ 
প্রতূ-আজ্ঞা পাএা রায় চলিল! দর্শনে । 
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্‌ জনে ॥ 
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্বভৌমে বোলাইল। 
সার্ববভৌমে নদস্করি তাহারে পুছিল ॥ 

মোর লাগি গ্রতূ-পদ্দে কলে নিবেদন । 
সার্বভৌম কহে কৈল অনেক যতন ॥ 
তথাপি না করে তেঁহো৷ রাজদরশন। 
ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥ 


২৩০ 


চৈতন্যচরিতামৃত 


শুনিয়া রাজার মনে ছুঃথ উপজিল। 

বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥ 

পাগী নীচ উদ্ধারিতে ভখর অবতার। 

শুনি জগাই মাধাই তেহে! করিল! উদ্ধার॥ 
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি কবিবেন জগৎ উদ্ধার। 

এই প্রতিজ্ঞ! করি জানি করিয়াছেন অবতার ॥ 


তার প্রতিজ্ঞ ন! কবিব র।জদরশন । 
মোর প্রতিজ্ঞা তাহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ 
যর্দি সেই মহাপ্রভুর না পাই কপাধন। 
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ ॥ 
এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইল চিন্তিত। 

রাজার অনুরাগ দেখি হইল বিস্মিত ॥ 
ভট্টাচাষ্য কহে দেব না কর বিষাদ। 
তোমার উপর হৈবে প্রহ্থব অবশ্ঠ প্রসাদ ॥ 
তেঁহো প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর। 
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ 
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়। 

এই উপায় কর প্রভু দেখিবে যাহায় ॥ 
রথযাত্রা! দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞ্ঞা। 
রথ-আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ 
প্রেমাবেশে পুষ্পোছ্যানে করেন প্রবেশ। 
সেইকালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ | 
কৃষ্ং-রাসপঞ্চধ্যায়ী করিতে পঠন। 

একলে গিয়৷ মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ 
বাহজ্ঞান নাহি সেকালে কঞ্চনাম শুনি। 
আলিঙ্গন করিবে. তোমায় বৈষুব জানি 
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেমগুণ। 
প্রভূ আগে কহিলেন প্রভুর ফিরি গেল মন॥ 
শুনি গজপতি-মনে স্থখ উপজিল। 


-ম্ধ্যলীলা 


২৩১ 


প্রহুরে মিলিতে এই যুক্তি দঢ় কৈল॥ 
ন্নানযাত্র। কবে হৈবে পুছিল ভট্েরে | 
ড্র কহে তিনদিন আছয়ে যাত্রারে ॥ 
ন্নান্যাত্রা দেখি প্রভূর হইল বড় সখ । 
ঈশ্বরে অনবসবে পাইল মহাছুঃগ ॥ 
গোপীভাবে প্রহ্থ বিরহে ব্যাকুল হইয়া । 
আলালনাথে গেলা প্রন সবারে ছাড়িরা 
পাছে প্রুব নিকট আইল ভক্তগণ। 

গৌড় ইৈতে ভক্ত আইল ঠকল নিবেদন ॥ 
সার্বভৌম নীলাঁচলে আইলা প্রভূ লঞ্গ। 
প্রভু আইলা রাজার ঠাঞ্জি কহিল আসিয়া । 
হেনকালে আইলা তাহা! গোগীনাথাচাধ্য। 
রাজাকে আশীর্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য! 
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিষাছে ছুই শত। 
মহাপ্রভুব ভক্ত সব মহাভাগবত ॥ 

নরেন্দে আসিয়া সবে হৈল বিছ্যামান। 

তা সবার চাহি বাসা প্রসাদ সমাধান ॥ 
রাজা কহে পড়িছাকে আমি আজ্ঞা করিব। 
বাসাআদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব ॥ 
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে। 
ভট্টাচার্য একে একে দ্রেখাহ আমাতে ॥ 
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ । 
গোগীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন ॥ 
আমি কাহো না চিনি চিনিতে মন হয়। 
গাপীনাথাচার্ধয সবার করাইবে পরিচয় ॥ 
এত কহি তিনজন অট্টালিকা চড়িলা । 
হেনকালে বৈষ্বগণ নিকটে আইল! ॥ 
দামোদর-ম্বদূপ গোবিন্দ ছুইজন। 
মালা-প্রসাদ লঞা যায় ধাহা বৈষ্ণবগণ ॥ 
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোহারে । 


১৩৭ 


রাজ! কহে এই কোন চিনাহ আমাবে ॥ 
ভট্টাচার্য কহে এই স্ববপ-দামোদর। 
মহাপ্রভৃব ইহ হয় দ্বিতীয় কলেবব | / 
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভূত্য ইহা দৌহা! দিযা। 
মাল! পাঠাঞ্াছেন প্রভু গৌবব করিয়া ॥ 
আদৌ মালা অদ্বৈত্েবে হ্বৰপ পবাইল। 
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মাল! তাবে দিল॥ 
তবে গোবিন্দ দণগ্ডবৎ কৈল আচাঁধ্েবে। 
তাবে না চিনে আচায্য পুছিলা দামোদবে ॥ 
দামোদর কহেন ইহাঁব গোবিন্দ নাম। 
ঈর্ববপুবীর সেবক অতি গুণবান ॥ 
প্রভূ-সেবা করিতে ইহাবে পুবী আজ্ঞ! দিল। 
অতএব প্রত ইহাকে নিকটে বাখিল ॥ 
রাজ! কহে ধ'বে মালা দিল দুইজন । 

কহ আচাধ্য তেজে বড এহ মহান্ত কোন্‌ জন॥ 
আচাধ্য কহে ইহাব নাম অদ্বৈত-আচার্য্য। 
মহাপ্রভূব মান্যপাত্র সর্ববশিবোঁধার্য্য ॥ 
শ্রীবাসপগ্ডিত ইঠো৷ পণ্ডিত বক্রেশ্বব। 
বি্ানিধি আচর্ধ্য ইঠো পণ্ডিত গদাধর ॥ 
আচার্ধ্যবত্ব ইহ আচার্য্য পুবন্দব। 

গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহ্ো৷ পণ্ডিত শঙ্কব ॥ 

এই মুবাবি গুপ্ত এই পণ্ডিত নাবায়ণ। 
হবিদাস ঠাকুব এই ভূবন-পাবন | 

এই হবিভট্ট এই শ্রনৃসিংহানন্দ | 

এই বাস্থদেব দত্ত এই শিবানন্দ ॥ 

গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ । 

তিন ভাই কীর্তনে করে প্রভুর সন্তোষ॥ 
রাঘব পণ্ডিত এই আচাধ্য নন্দন । 

শ্রীমান্‌ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ ॥ 
শুরহ্বর দেখ এই শ্রীধর বিজয়। 


মধালীলা 


২৩৩ 


বল্লভ সেন এই পুরুষোত্তম সঞ্ভয় ॥ 
কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান। 
রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান ॥ 
মুকুন্দদাস ন্রহরি শ্রীরঘূনন্দন। 

খগুবাসী চিরঞ্জীব আর স্থলোচন ॥ 
কতেক কহিব এই দেখ যত জন। 
শ্রচৈতন্গণ সব চৈতন্ত-জীবন ॥ 

রাজা কহে দেখি আমার হেল চমতকার। 
বৈষ্বে এছে তেজ নাহি দেখি আর॥ 
কোটি-সূর্যা-সম সবার উজ্জল বরণ। 
কতু নাহি শুনি এই মধুর কীর্তন ॥ 
এছে প্রেম এছে নৃত্য এছে হরিধ্বনি। 
কাহা নাহি দেখি এছে কাহ। নাহি শুনি ॥ 
ভট্টরাচাধ্য কহে তোমার স্থসত্য বচন। 
অবতরি ঠৈতন্ত কৈল ধন্ধপ্রচারণ ॥ 
কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন। 
সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে তারে করে আরাধন ॥ 
সেই ত স্থমেধা আর কলিহত জন। 


রাজা কহে শান্ত্রপ্রমাণ ঠচতন্যা হয় কুষ। 
তবে কেন পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ ॥ 
ভ্ট কহে তার র্ুপা-লেশ হয় যারে । 
সেই সে তীহারে কৃষ্ণ কবি লৈতে পারে ॥ 
তার কপা নাহি যারে পণ্ডিত নহে কেনে। 
দেখিলে শুনিলে তারে ঈশ্বর ন! মানে ॥ 
রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া। 
চৈতন্তের বাসায় আগে চলিল! ধাইয়া। 
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেমরীত। 
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকন্ঠিত চিত ॥ 
আগে তারে মিলি সবে তারে সঙ্গে লঞ্ঞ। 


৩৪ 


টচতন্তচরি তাঁমুত' 


তার সঙ্গে জগন্নাথ দেখিব আসিয়া। 

রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ। 
মহাপ্রসাদ লঞ সঙ্গে জন পাচ সাত॥ 
মহাপ্রভুব আলয়ে করিল গমন । 

এত মহাপ্রসাদ ব| চাহি কি কারণ ॥ 

ভটু কহে ভক্তগণ আইলা জানিয়া। 

প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাহা লইয়া! ॥ 
রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান । 
তাহা না কবিয়া কেনে খাইবে অন্ন পান॥ 
ভট্র কহে তুমি কহ সেই বিধিকর্্ম। 

এই রাগমার্গে আছে সক্ষম ধর্মম্ম॥ 
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞ। ক্ষোরউপোষণ। 
প্রকুর সাক্ষা২- আজ্ঞা প্রসাদভক্ষণ ॥ 

তাহা উপবাস যাহা নাহি মহা প্রপাদ। 
প্রভূ-আজ্ঞা প্রসাদত্যাগ হয় অপবাধ ॥ 
বিশেষ শ্রীহস্তে প্রভু করিবে পরিবেশন । 
এত লাভ ছাড়ি কোন্‌ করে উপোষণ॥ 
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোবে আনি দিল। 
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল। 
যারে কুপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ। 
কৃষ্তাশ্রয় ছাড়ে সেই বেদলোক-ধর্শ ॥ 


তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে আইলা । 
কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র &্োহে বোলাইলা ॥ 
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই ছুইজনে। 
প্রভু-স্থথনে আসিয়াছে যত ভক্তগণে ॥ 
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ। 
ব্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাধ॥ 
প্রভৃর আজ্ঞা ধরিহ দৌোহে সাবধান হৈয়া। 
আজ্ঞ। নহে তবু করিহ ইঙ্গিত বুৰিয়া ॥ 


৩৫ 


এত বলি বিদায় দিল সেই ছুইজনে । 
সার্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে ॥ 
গোপীনাথাচাধ্য ভট্টাচাধ্য সার্ব্বভৌম । 
দুরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ব-মিলন | 
সিংহদ্বার ভাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ঞবগণ ॥ 
কাশীমিশ্রগৃহ-পথে করিলা গমন ॥ 
হেনকালে মহাঁঞ্ভূ নিজগণ-সঙ্গে । 
বৈষ্ণব মিলিল আসি পথে মহারঙগে ॥ 
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ-বন্দন। 
আচাধ্যেরে কৈল গ্রহ প্রেমআলিঙ্গন ॥ 
প্রেমানন্দে হৈল দৌহে পরম অস্থির । 
সময় দেখিয়া গুভু হৈল! কিছু ধীর। 
শ্রীবাসাদি &ল প্রহুর চরণবন্দন | 
প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেআলিঙ্গন ॥ 
একে একে সব ভক্তে তৈল সম্তাষণ। 
সব লঞা। অভ্যন্তরে করিল গমন ॥ 
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্পস্থান। 

ং্য বৈষ্ণব তাহা হেল পরিমাণ ॥ 
আপন-নিকটে প্রভু সবারে বসাইল। 
আপনে শ্রীহন্তে সবায় মালা-চন্দন দিল | 
ভটাচার্ধয আইল! মহাপ্রভুর স্থানে । 
যথাযোগ্য মিলন করিল সব সনে ॥ 
অদ্বৈতেরে প্রত কহে বিনয়-বচনে। 
আজি আমি পূর্ণ হেলাম তোমার আগমনে । 
অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়। 
যগ্পি আপনে পূর্ণ যড়েশ্বধ্যময় | 
তথাপি ভক্তসঙ্গে তার হয় সখোল্লাস। 
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥ 
বাহুদেবে দেখি প্রভু আনন্দিত হৈয়া। 
তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া 


২৩৬ 


বাস্থ কহে মুকুন্দ আঁদৌ পাইল তোমার সঙ্গ। 
তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম ॥ 

ছোট হৈয়া মুকুন্দ এবে হেলা মোর জ্ঞোষ্ট ।  ॥ 
তোমার কুপামাত্র তাতে সর্ব গুণশ্রেষ্ঠ । 
পুন: প্রত কহে আমি তোমার নিমিত্তে ॥ 
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥ 
ত্বরূপের ঠাঞ্জি আছে লহ লেখাইয়া। 
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া ॥ 
প্রত্যেক বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল। 

ক্রমে ক্রমে ছুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল ॥ 
শ্রীবাসাগ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত। 
তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত ॥ 
শ্বাস কহেন কেন কহ বিপরীত । 
কুপা-মূল্যে চারি ভাই তোমারে বিক্রীত ॥ 
শঙ্করে দেখিয়া প্রভূ কহে দামোদরে । 
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥ 
শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর। 
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥ 

দামোর্দর কহে শঙ্কর ছোট আম! হৈতে। 
এবে আমার বড় ভাই তোমার কপাতে। 
শিবানন্দে কহে প্রভূ তোমার আমাতে। 
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হেতে॥ 
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হয়া। 
দণ্ডবৎ হয়৷ পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ 


প্রথমেই মূরারি গুপ্ত প্রভূরে না মিলিয়া। 
বাহিরে পড়িয়া আছে দগ্ডবৎ হৈয়! ॥ 
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ। 
মুরারি লইতে ধাঞ্া আইলা বহুজন ॥ 
তৃণ ছুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া। 


চৈতন্তচরিতাম্ৃত 


যধ্যলীলা 


৩৭ 


মহাপ্রভু আগে গেল! দৈন্তহীন হঞা॥ 
মুরারি দেখিয়া! প্রভূ উঠিলা মিলিতে। 

পাছে পাছে ধায় মুরারি লাগিলা বলিতে ॥ 
মোরে না ছু"ইহ আমি অধম পামর। 
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ-কলেবর ॥ 
প্রভূ কহে মুরারি কর দন্ত সংবরণ। 
তোমার দেহ) দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥ 
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন ॥ 
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ সম্মার্জন। 
আচাধ্যরত্ব বিগ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর। 
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচাধ্য পুরন্দর ॥ 
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণগন। 

পুন: পুনঃ আলিঙ্গিয়। করিল সম্মান ॥ 
সবারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস। 
হরিদাস না দেখি কহে কহ হরিদাস॥ 

দুর হৈতে হরিদাস গোসাঞ্চি দেখিয়া । 
রাজপথপ্রান্তে পড়ি আছে দণ্ডবৎ হয়৷ ॥ 
মিলন-স্থানে আসি তিহো গ্রভুরে না মিলিলা। 
রাজপথ-প্রান্তে দুরে পড়িয়৷ রহিলা ॥ 

ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে। 
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে॥ 
হরিদাস কহে মুঞ্ি নীচজাতি ছার। 
মন্দিরনিকটে যাইতে নাহি অধিকার ॥ 
নিভৃতে টোটামধ্যে যদি স্থান খানিক পাড। 
তাহ। পড়ি রে। একা কাল গোয়া ॥ 
জগন্নাথের সেবকে মোর স্পর্শ নাহি হয়। 
তাহ! পড়ি রহো মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥ 
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল। 
শুনি মহাপ্রভূ মনে সুখ বড় পাইল। 
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা ছইজন। 


*৩৮ 


অপ্পিয়া৷ কবিল প্রভুব চবণ-বন্দন ॥ 
সর্ববৈষ্ণবেরে দেবি সখী বড হেলা। 
যথাযোগ্য সবাব মনে আনন্দে মিলিল। ॥ 
কু পদে দুইজন কৈল নিবেদন। 
আজ্ঞ! দেহ ৫বঞ্বেব কবি সমাধান ॥ 
সবাব কবিয়াছি বাসগৃহ-সংস্থান । 
মহাপ্রসাদান্ন সবার করি সমাধান ॥ 
প্রভূ কহে গোগীনাথ যাহ সবা লৈয়া। 
যাহ! যাহ! কহে তাহা বাসা দেহ যাঞা ॥ 
মহা প্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে । 
সর্ববৈষ্বের এহো কবিবে সমাধানে ॥ 
আমাব নিকটে এই পুষ্পেব উদ্যানে । 
একখানি ঘব আছে পবম নির্জনে ॥ 
সেই ঘবে আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন। 
নিভৃতে বসি! তাহা কবিব স্মবণ ॥ 
মিশ্র কহে সব তোমাব মাগ কি কারণ। 
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থান ॥ 
আমি হই তোমার দাস আজ্ঞাকাবী ॥ 
যেই চাহি সেই আজ্ঞা কব কৃপা কবি ॥ 
এত কহি দুইজনে বিদায় কবিলা। 
গোগীনাথ বাণীনাথ ছুই সঙ্গে দিল! ॥ 
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা-ঘর। 
বাণীনাথ-ঠাঞ্চি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥ 
বণীনাথ আইলা অন্্র পিঠা পানা লইয়া । 
গোপীনাথ আইলা বাসাঁব সংস্কার কবিয়া ॥ 
মহাপ্রভু কহে শুন সব বৈষ্ণবগণ । 
নিজ নিজ বাসা সবে কবহ গমন। 
সমুদ্রন্সান কবি কর চুভা-দরশন। 
তবে হেথা আসি আজি করিবে ভোজন ॥ 
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা। 


মধ্যলীলা 


২৩৪ 


গোপীনাথাচা্য সবায় বাসাস্থান দিলা ॥ 
তবে প্রভু আসিল হরিদাস-মিলনে । 
হরিদাস করে প্রেমে নামস্ষীর্তনে 
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হইয়া। 
প্রত আলিঙ্গন দিল তারে উঠাইয়া॥ 
ছুইজনে প্রেমাবেগে কবেন ক্রন্দনে 
প্রভৃগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভূতাগুণে ॥ 
হরিদাস কহে প্রভু না ছুইহ মোরে। 
মুগ্চি নীচ অস্পুশ্ত পরম পামরে ॥ 
প্রভূ কহে তোমা স্পশ্লি পবিত্র হইতে। 
তোমার পবিত্র ধম্ম নাহিক আমাঁতে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে মান। 
ক্ষণে ক্গণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥ 
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। 
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন ॥ 


এত বলি তারে লইয়! গেল পুশ্পোগ্যানে। 
অতি নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসস্থানে ॥ 
এই স্থানে রহ কর নাম সঙ্কীর্ভন। 
প্রতিদিন আমি আমি করিব মিন ॥ 
মন্দিরের চক্র দেখি করিবে প্রণাম । 

এই ঠাঞ্চি তোমার আসিবে প্রসাদানন॥ 
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ। 
হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ ॥ 
সমুদ্রন্নান করি প্রভু আইলা নিজস্থান । 
অদ্বৈতাদি গেল! সিন্ধু করিবারে সান ॥ 
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন | 

প্রতুর আবাসে আইল করিতে ভোজন ॥ 
সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি। 
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥ 


২৪৩ 


ঠৈতগ্তচরিতামুত 


অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে । 
ছুই তিনজনার ভক্ষ্য দেন একেক পাতে ॥ 
প্রত না খাইলে কেহ না করে ভোজন। 
উর্ধ হস্তে বসিয়া রহিল ভক্তগণ॥ 

স্বরূপ গোসাঞ্ি প্রভুরে কৈল নিব্দেন। 
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ।॥ 
তোমার সঙ্গে সন্ধ্যাসী রহে ষত জন। 
গোপীনাথচাধ্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥ 
আচাধ্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লইয়া। 
পুরী ভারতী আছে অপেক্ষ। করিয়া ॥ 
নিত্যানন্দ লৈয় ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি। 
বৈষবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি ॥ 
তবে প্র প্রসাদান্ন গোবিন্দ হাতে দিল। 
যত্ব করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইল। 
আপনে বিল! সব সন্ন্যাসী লইয়া । 
পরিবেশন করে আচার্য হরষিত হইয়া ॥ 
ব্বরূপগেোসাঞ্জ দামোদর জগদানন্দ। 
বৈষ্বেরে পরিবেশন করে তিনজন ॥ 
নানা পিঠ! পানা খায় আক পৃরিয়া। 
মধ্যে মধ্যে হরি কহে উচ্চ করিয়া ॥ 
ভোজনসমাপ্তি হেল কৈল আচমন। 
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন | 

বিশ্রাম করিতে সবে নিজবাসা গেলা । 
সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রতুরে মিলিলা ॥ 
হেনকালে রামানন্দ আইল! প্রতু-স্থানে। 
প্রভূ মিলাইলা' তারে সব বৈষ্ণব সনে ॥ 
সবা লৈয়া গেলা! প্রভূ জগন্নাথালয়। 
কীর্তন আরম্ভ তাহ! কৈলা মহাশয় ॥ 
সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিল! সন্কীর্তন। 
পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্য-চন্দন ॥ 


১৬ 


২৪১ 


চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সন্কীর্তন। 
মধো নৃত্য করে প্রত শচীর নন্দন ! 
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বস্তি করতাল। 
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল॥ 
কীর্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল। 
চতুর্দশ লোক ভরি ব্রদ্ধাণ্ড ভেদিল ॥ 
পুরুষোত্তমবালী লোক আইলা দেখিবারে। 
কীন্তন দেখি উড়িয়ালোক হইল চমৎকারে॥ 
তবে প্রভ্‌ জগন্নাথের মন্দির বেডিয়া। 
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্তন করিয়া ॥ 

আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়। 
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥ 
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্থেদ হুঙ্কার । 

প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥ 
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে । 
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ 
বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ। 
মন্দিরের পাছে বহি করেন কীর্তন ॥ 
চারিদিকে চাঁরি সম্প্রদায় উচ্চন্বরে গায়। 
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায় ॥ 

বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হল ॥ 

চারি মহাস্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিব ॥ 
অদৈত আচাধ্য নাচে এক সম্প্রদায় । 
আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ॥ 
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর । 
শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায় ভিতর ॥ 
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন । 

তাহা এক এরশ্বধধ্য তার হৈল প্রকটন ॥ 
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যত জন। 
সবে দেখে করে প্রভূ আমারে দর্শন ॥ 


২৪৭ 


চারিজনের নৃত্য প্রভুব দেখিতে অভিলাষ । 
সে অভিলাষে করে এশধ্য প্রকাশ ॥ 

দর্শনে আবেশ তার দেখিমান্র জানে। 
কেমনে চৌদিকে দেপে ইহা নাহি জানে ॥ 
পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্য স্থানে । 
চৌদিকের সথা কহে চাহে আম পানে॥ 
নৃত্য করিতে সেই আসে সন্গিধানে। 
মহাপ্রভু করে তাবে দঢ আলিঙ্গনে ॥ 
মহাবৃতা মহাপ্রম মহাসঙ্কীর্তন | 

দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীল'চলের জন॥ 
গজপতি বাজ শুনি কীর্তনমহত্ব। 
অষ্টালী চডিয়া দেখে স্বগণ সহিত ॥ 
সঙ্কীত্তন দেখি বাজাব লাগে চমৎকাব। 
প্রভুদব মিলিতে উৎকঠা বাডিন অপার ॥ 
কীর্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পগুলি। 
সর্ববৈষ্ণব লঞ। বাসা আইল! গৌবহরি ॥ 
পড়িছ' আনিহা দিল প্রসাদ বিস্তব। 
সবাবে বাটিয়া তাহ! দিলেন ঈশ্বর ॥ 
সবাবে বিদায় দিল কবিতে শঘন। 
এইমত লীলা কবে শচীব নন্দন ॥ 

ষাবং আছিলা সবে মহাপ্রভুব সঙ্গে। 
প্রতিদিন এইমত কবে কীর্তন বঙ্গে ॥ 
এইত কহিল প্রতুব কীর্তন-বিলাস। 

যেই ইহা শুনে হয় ঠৈতন্তেব দাস। 
শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্তচবিতামত কবে কৃষ্দাস ॥ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকচচৈতচ্চ | 
জম্ম জয় নিত্যানন্দ জয়াছৈত ধন্ট॥ 


সধ্যলীলা 


২৪৩ 


জয় জয় শ্রুবাসাদি গৌবভক্তগণ। 

শক্তি দেহ করি যেন ঠচতন্তবর্ণন ॥ 

পূর্বেবে দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভূ আইলা । 
তারে মিলিতে গজপতি উৎকঠিত হৈল! ॥ 
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ববভীম ঠাঞ্রি। 
প্রভৃ-আজ্ঞা হয় যদ্দি দেখিবাবে যাই ॥ 
ভষ্টাচার্ধ্য লিখিলা প্রভুব আজ্ঞ। না হইল। 
পুনবপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল ॥ 
প্রভুর নিকটে যত আছে ভক্তগণ। 

মোর লাগি তা সবাবে কবিহ নিবেদন ॥ 
সে সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়। 

মোব লাগি প্রভৃপনদ্দে কবেন বিনয় ॥ 

তা সবাব 'প্রসাদে মিলে” শ্রীপ্রাভুব পায়। 
প্রতুকুপা বিহ্ন মোবে বাজা নাহি ভায়॥ 
যদি মোবে কৃপা না কবিবে গৌরহরি। 
বাজা ছাডি প্রাণ দিব হইয়া ভিখাবী ॥ 
ভট্টাচাধ্য পত্রী দেবি চিন্তিত হইয়া । 
ভক্তগণ-পাশে গেলা সে পত্রী লইয়!॥ 
সবাবে মিলিয়া৷ কহিল! রাজবিববণ। 

পাছে সেই পত্রী সবারে কবাইল দর্শন ॥ 
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়। 
প্রভুব পদে গজপতিব এত ভক্তি হয়॥ 
সবে কহে প্রভু তাবে কু না মিলিবে। 
আমি সব কহি যবে ছুঃখ সে মানিবে॥ 
সার্বভৌম কৃহে সবে চল একবাব। 
মিলিতে না কহিব কহিব রাজব্যবহার ॥ 
এত কহি সবে গেলা মহাপ্রতু-স্থানে। 
কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে॥ 
প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন। 
দেখি যে কহিতে চ'হ না কহ কি কারণ॥ 
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চৈতন্যচরিতামৃত- 


নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে। 
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে॥ 
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে। 
তোমা না| মিলিলে রাঁজা চাহে যোগী হইতে ॥ 
ষছ্যপি শুনিয়া প্রভৃর কোমল হেল মন। 
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠঠর বচন ॥ 
তোমা-সবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া। 
রাজাকে মিলহ ইহো কটক যাইয়া ॥ 
পরমার্থ যাঁউক লোকে করিবে নিন্দন। 
লোক রহ দামোদর কবিবে ভৎপসন ॥ 
তোমা-সবা আজ্ায় আমি না মিলি রাজারে। 
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তারে॥ 
দীমোদব কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। 
কর্তবাকর্তব্য সব তোমার গে"চর ॥ 

আমি কোন ক্ষুদ্র জীব তোমাবে বিধি দিব। 
আপনে মিলিবে তাঁবে তাহা যে দেখিব। 
রাজা তোমায় স্সেহ করে তুমি নেহবশ। 
তাব শ্রেহে কবাইবে তারে তোগাব পরশ ॥ 
যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতস্ত্র। 

তথাপি স্বভাবে হও প্রেম পরতন্ত্র ॥ 

নিতা'নন্দ কনে এঁছে হয় কোন জন। 

যে তোমায় কহে কর রাজারে মিলন ॥ 

কিন্ত অনুব'গী লোকের স্বভাব এই হয়। 

ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড় ॥ 

যাজ্ঞিক ত্রার্ষণী হয় তাহাতে প্রমাণ । , 

কৃষ্ণ লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ ॥ 

তৈছে যুক্তি করি,যদি কর অবধান। 

তুমিহ ন! মিল তারে রহে তার প্রাণ ॥ 

এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি। 

তাহা পাঞ প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি ' 


ধ্যলীলা 
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প্রভূ কহে তুমি সব পরম বিদ্বান। 

যে ভাল হয় সেই কর সমাধান ॥ 

তবে নিত্যানন্দগোস'ঞ্জ গোবিন্দের পাশ। 
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ববাস ॥ 
সেই বহির্ববাস সার্ববভৌম-পাশ দিল । 
সার্বভৌম সেই বস্ত্র রাজাবে পাঠাইল ॥ 
বস্ত্র পাইয়। আনন্দিত হইল রাজার মন। 
প্রভৃরূপ কবি করে বস্বের পুজন ॥ 
বামানন্দ রাম যবে দক্ষিণ হতে আইলা। 
প্রসঙ্গে রহিতে বাজারে নিবেদিলা ॥ 

তবে রাজা সন্ভতোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা । 
আপন-মিলন লাগি সাধিতে লাগিল ॥ 
মহাপ্রভু মহাকপা করেন তোমারে । 
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাহারে ॥ 
এরুসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা । 
রামানন্দ রায় তবে প্রভূরে মিলিলা ॥ 
প্রভু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার । 
প্রসঙ্গ পাইয়। এছে কহে বারবার ॥ 
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ। 
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥ 
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নাবে রহিবারে । 
রামানন্দ সাধিলেন প্র মিলিবারে ॥ 
রামানন্দ প্রতৃপদে কৈল নিবেদন । 
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥ 

প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিয়া। 
রাঁজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া | 
রাজার মিলনে ভিক্ষুর ছুই লোক নাশ। 
পরলোক রহু লোক করে উপহাস । 
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতস্্। 


কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরত 
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চৈতন্চরিতাম্বত 


প্রভূ কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী | 
কায়মনোবাক্যে ব্যবহাবে ভয় বাসি। 
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্বলোকে গায় । 
শুরুবস্্রে মসীবিন্দু তযছে না লুকায় ॥ 

রায় কহে কত পাপীব করিয়াছ অব্যাহতি । 
ঈশ্বরমেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥ 
প্রভু কহে পুর্ণ যৈছে ছুগ্ধের কলস। 
স্রাবিন্দুপাতে কেহ না করে পবশ॥ 
যগ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ধবগুণবান্‌। 

তাহাবে মলিন কেল এক রাজনাম ॥ 
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।' 

তবে আমি মিলাহ মোবে তাহার তনর ॥ 
“আত্মা বৈ জায়তে পুন্রঃ” এই শাস্ব্বাণী। 
পুক্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥ 
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিল । 
প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্রে লঞ! আইলা ॥ 
সুন্দৰ রাজার পুত্র শ্যামলববণ। 

কিশোর বয়স দীর্ঘ চপল-নয়ন | 

গীতান্বর ধরে অঙ্গে বত্বআভরণ। 
কুষ্ণ-স্মরণের &েহো হৈল উদ্দীপন ॥ 
তারে দেখি মহাপ্রভু কষ্ণ-ম্থৃতি হেল! । 
প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিল ॥ 
এই মহাভাগবত যাহাব দর্শনে । 
ব্রজেন্্রনন্দন-স্বৃতি হয় সর্বজনে ॥ 

কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে । 

এত বলি পুনঃ তারে কল আলিঙ্গনে ॥ 
প্রতুম্পর্শে রাজপুভ্রের হেল প্রেমাবেশ। 
ন্বেদ কম্প অশ্রু স্তস্ত পুলক বিশেষ ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে রোদন। 

তার ভাগ্য দেখি ঙ্লাঘা করে ভক্তগণ॥ 


তবে মহাপ্রভু তারে ধের্ধ্য করাইল। 
নিত্য আসি আমায় মিলিহ এই আজ্ঞা দিল। 
বিদ'য় হইয়া রায় আইলা রাজপুত্র লঞ্। 
রাজা সুখ পাইল পুক্রেব চেষ্টা দেখিয়া ॥ 
পুল্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈল!। 
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা! ॥ 
সেই হৈতে ভাগ্যবান্‌ রাজার নন্দন। 
প্রভূব ভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন ॥ 
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে | 

নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীত্তন-রঙ্গে ॥ 
আচার্্য।দি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ । 

তাহা তাহা ভিক্ষা করে লইয়া ভক্তগণ॥ 
এইমত নান! রঙ্গে দিনকত গেল । 
গ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিব আইল॥ 
প্রথমেই প্র কাশী মিশ্রেরে আনিয়া। 
পড়িছা পাত্র সার্ধভৌম আনিল ডাকিয়া ॥ 
তিনজনার পাশে গ্রভু হাসিয়া কহিল। 
গুণ্িচামন্দির-মার্জন। সেবা মাগি নিল। 
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার। 
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্তব্য আমার ॥ 
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হেয়াছে আমারে। 
যেই প্রতৃর ইচ্ছা সেই শীন্র করিবারে ॥ 
তোমার যোগা সেবা নহে মন্দির-মার্জন। 
এহো এক লীল! করয়ে তোমার মন ॥ 
কিন্তু ঘটসম্মার্জনী বহুত চাহিয়ে। 

আজ্ঞ| দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে॥ 
তবে একশত ঘট শত সম্মার্জনী | 

পড়িছা আনিয়! দিল প্রতুর আজ্ঞা জানি॥ 
আর দিন প্রভাতে প্রভু লইয়। নিজগণ। 
শ্রহন্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন ॥ 
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শ্রহন্তে সবারে দিল একেক মাঞ্জনী ৷ 
সব গণ লেয়! প্রভু চলিল৷। আপনি ॥ 
গুগ্ডচামন্দিরে গেল! করিতে মাজ্জন। 
প্রথমে মাজ্জনী লঞ্/ করিল শোধন ॥ 
ভিতর মন্দির উপর সব সংমাজ্জিল। 
সিংহাসন মাজ্জি চারি ভিত শোধিল ॥ 
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জন শোঁধন। 
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন ॥ 
চারি পাশে শত ভক্ত সম্মাজ্জনী করে। 
আপনি শোধয়ে প্রভূ শিখায় সবারে ॥ 
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম। 
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজকাম ॥ 
ধূলিধৃসর তন দেখিতে শোভন। 

কাহা কাহা অশ্রজলে কবে সম্মার্জন ॥ 
ভোগমগ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ । 
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥ 
তৃণ ধূলি ঝিকুর সব একত্র কবিয়া। 
বহির্বাসে করি ফেলায় বাহির করিয়া ॥ 
প্রভূ কহে কে কত করিয়াছে মার্জন। 
তৃণধূলি পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥ 
সবার ঝাটী আনি বোঝ! একত্র করিল। 
সবা হেতে প্রভুর বোঝ| অধিক হইল ॥ 
এইমত অভ্যন্তর করিল মাঞ্জন। 

পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥ 
কুক্ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দৃর। 
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর ॥ 
সব বৈষ্ণব লইয়া যাবে ছুইবার শোধিল। 
দেখি মহাপ্রভুর মনে সম্তোষ হইল ॥ 
আর শত জন শত ঘটে জল ভরি। 
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ॥ 
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জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কৈল। 
তবে শত ঘটন আনি প্রভু আগে দিল॥ 
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন। 
উদ্ধ অধ: ভিত্তি গৃহে মধ্যে সিংহাসন ॥ 
খাপরা ভরিয়া জল উর্ধে চালাইল । 

মেই জলে উদ্ধে শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥ 
প্রথমে করিল প্রভু /িন্দিরে প্রক্ষালন । 
শ্রহস্তে করেন সিংহাসনের মাঞ্জন ॥ 
ভক্তগণ করে গৃহমধা প্রক্ষালন। 

নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মাজ্জন ॥ 
কেহ জলঘট দেয় মহাপ্রভূর করে। 

কেহ জল দেয় তার চরণ উপরে ॥ 

কেহ লুকাইয়! করে সেই জলপান। 

কেহ মাগি লয় কেহ অন্টে করে দান॥ 
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল। 
সেই জল প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥ 
নিজবস্ত্রে ৫কল প্র গৃহ সম্মার্জন। 
মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মাণ্ডেন সিংহাসন ॥ 
শতঘট জলে হেল মন্দির মার্জন। 
মন্দির শোধিয়ে কৈল যেন নিজ মন॥ 
নিশ্মল শীতল ন্গিঞ্ধ করিল মন্দিরে । 
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ 

শত শত লোক জল ভরে সরোবরে। 
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কুপে জল ভরে। 
পূর্ণ কুস্ত লইয়া আসে শত ভক্তগণ। 
শৃন্যঘট লইয়া যায় আর শতজন ॥ 
নিত্যানন্দাদবৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী । 
ইহা বিনা আর সব আনে জল ভরি ॥ 
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল। 
শত শত ঘট তাহা লোকে লৈমা আইল। 
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চৈতন্তচরিভামভ 


জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি। 
কৃষ্ণ হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমপ্পণ। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥ 

যে যেই কহে সেই কহে কৃুষ্ণনামে। 
কষ্ণনাম ঠহলা তাহ! সঙ্কেত সর্ধবকামে ॥ 
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। 
একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম ॥ 
শত হাতে করে যেন ক্ষালন মাঞ্জন। 
প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ ॥ 
ভালকম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন। 
মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভ্সন ॥ 
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্তেরে। 
এইমত ভাল কশ্ম সেহো যেন করে ॥ 
এ কথ শুনিগা সবে সঙ্কোচিত হইয়া । 
ভালমতে করে কন্ম সবে মন দিয়া॥ 
তবে প্রভূ প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন। 
ভোগমণ্ডপ তবে কল প্রক্ষালন ॥ 
নাটশাল! ধুই ধূইল চত্বর-প্রাঙ্গণ। 
পাকশালা-আর্দি সব ৫ৈল প্রক্ষালন ॥ 
মন্দিরের চতুদ্দিকে প্রক্ষালন কৈল। 

সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥ 
হেনকালে এক গোঁড়িয়া স্থবুদ্ধি সরল। 
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘট-জল ॥ 

সেই জল লইয়৷ আপনে পান ঠকল। 
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল॥ 
যগ্পি গোসাঞ্জি তারে হয়েছে সম্তোষ। 
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ। 
স্বরূপগোসাঞ্ি ডাকি কহিল তাহারে। 
এই দেখ তৌমার গোৌড়িয়ার ব্যবহারে ॥ 


২৫১ 


ঈশ্বর-মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল। 

সেই জল লইয়! আপনে পান কৈল॥ 
এই অপরাধে মোর কীহা হবে গতি। 
তোমার গৌঁড়িয়া করে এতেক ফৈজতি॥ 
তবে স্বরূপগোসাঞ্জি তার ঘাড়ে হান দিয়। 
ঢেকা মারি পুরীর বাহির কল লইয়া ॥ 
পুনঃ আসি প্রভুর /লায়ে করিল বিনয়। 
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা কবিতে জুয়ায় ॥ 
তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা। 
সারি করি ছুই পাঁশে সবা বনাইলা ॥ 
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে। 
তৃণ-কীঁটা-কুট। সবে লাগিলা কুড়াইতে ॥ 
কে কত কুড়ায় সব একত্র কণিব। 
যর অল্প তার ঠাঞ্চি পিঠাপানা লব ॥ 
এইমত সব পুরী করিল শোধন । 
শীতল নিম্দল টৈল যেন নিজ-মন ॥ 
প্রণালিক! ছাড়ি যর্দ জল বহাইল। 
নৃতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥ 
নুসিংহমন্দির ভিতর বাহির শোধিল। 
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্তিল | 
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন। 
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্ত সিংহ-সম ॥ 
ন্বে্দ কম্প বেবর্ণ্যাশ্র পুলক হৃস্কার। 
নিজ অঙ্গ ধূই আগে চঙগে অশ্রুধার ॥ 
চারিদিকে ভক্তগণ কৈল প্রক্ষালন। 
শ্রাবণ মাসে মেঘ যেন করে বরিষণ ॥ 
মহ! উচ্চ সন্কীর্তনে আকাঁশ ভরিল। 
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ 
স্বরূপের উচ্চ গান গতুরে সদা ভায়। 
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥ 
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চৈতন্তচরিতান্ৃত 


এই মতে কতক্ষণ নৃত্য কারন্না। 

বিশ্রাম করেন প্রক্তু সময় বুঝিয়! ॥ 
আচার্্যগোসাঞ্জিব পুত্র শ্রীগোপাল নাম। 
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান ॥ 
প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইল মুচ্ছিতে। 
অচেতন হইয়৷ তেঁহো৷ পড়িলা ভূমিতে ॥ 
আস্তে-ব্যস্তে আচার্যাগোসাঞ্ি *চারে লৈল কোলে 
শ্বাসবহিত দেখি আচাধা হইলা বিকলে॥ 
নুসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাটি। 
হুহুষ্কার শব্দে ব্রক্ষাণ্ড যায় ফাটি ॥ 
অনেক করিল তবু না হয় চেতন। 
আচাধ্য কান্দেন কান্দে সব ভক্তগণ॥ 
তবে মহাপ্রভূ তাৰ বুকে হাত দিল। 
উঠহ গোপাল বলি উচ্চম্বর কল । 
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন। 
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥ 
এই লীলা বণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন। 
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥ 
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া। 
সরোবরে জলক্রীড়া ঠকল ভক্ত €ৈয়া॥ 
তীরে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন। 
বৃসিংহর্দেব নমস্করি গেলা উপবন॥ 
উদ্যানে বসিল প্রভু ভক্তগণে লইয়া । 
তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া 3 
কাশী মিশ্র তুলসী পড়িছা ছুইজন। 
পঞ্চশত লোক যত কররে ভক্ষণ ॥ 

তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল। 
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হুইল ॥ 
পুরীগোসাঞ্চি মহাপ্রভ্‌ ভারতী ব্রন্ধানন্দ। 
অদ্বৈত আচার্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ 


২৫৩ 


আচার্ধারত্ব আচার্্যনিধি শ্রীবাস গদাধর। 
শঙ্করারণ্য স্তায়াচাধ্য রাঘব বক্রেশ্বর ॥ 
গ্রভু-আজ্ঞা পাইয়া বৈসে আপনে সার্বভৌম । 
পিও। পরি বৈসে প্রভূ লইয়া এতজন। 
তার ছলে তার তলে করি অনুক্রম। 
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥ 
হরিদাস বলি প্রতৃ/্ডাকে ঘনে ঘন। 

দুরে রহি হরিদাস "করে নিবেদন ॥ 
ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার। 
এ-সঙ্ে বসিতে ঘোগ্য নই মুঞ্ি ছার ॥ 
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহিদ্বণরে। 
মন জানি গ্রতু পুনঃ না বলিলা তারে ॥ 
স্ব্ূপগোসাঞ্িত জগদানন্দ দামোদব। 
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর ॥ 
পরিবেশন করে তাহা এই সাতজন । 

মধ্যে মধ্যে হরিধবনি করে ভক্তগণ | 
পুলিন-ভোজন ঠ্যছে রুষণ পূর্বের টৈল। 
সেই লীল! মহাপ্রভুর মনে স্মতি হৈল॥ 
যগ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইল অধীর। 

সময় বুঝিয়া তবু মন ৫কল স্থির ॥ 

প্রভু কহে মোরে দেহ ল'ফবা-বাঞুনে । 
পিঠাপান। অমুতগুটিক দেহ ভক্তগণে ॥ 
সর্বজ্ঞ প্রভু জানেন যার যেই ভায়। 

তারে তারে সেই দেওয়ার স্বরূপ দ্বারায় ॥ 
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে। 

প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন অ'চম্থিতে ॥ 
যগ্চপি দিলে প্রভূ তারে করেন রোয। 

বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ ॥ 
পুনরণি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ। 

তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥ 
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না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস। 
তার আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস॥ 
্বরূপগোসাঞ্ি ভাল মিষ্গ্রপাদ লইয়া । 
প্রভৃকে নিবেদন করে আগে দাগ্ডাইয়! ॥ 
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আম্বাদন। 

দেখ জগন্নাথ ঠকছে করিয়াছ ভোজন ॥ 
এত বলি কিছু আগে কবি সম । 

তার স্সেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ 
এইমত দুইজনে করে বারবার 

বিচিত্র এই ছুই ভক্তের স্সেহ ব্যবহার ॥ 
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাইয়াছে নিজপাশে। 
ছুই ভক্তের স্েহ দেখি সার্বভৌম হাসে॥ 
সার্বভৌমে দেওয়ান প্রহু প্রসাদ উত্তম। 
নেহ করি বারবার করান ভোজন ॥ 
গোপীনাথাচার্ধা উত্তম মহাপ্রপাদ আনি। 
সার্বভৌমে দিয়া কহে স্বমধুব বাণী 
কাহা ভট্টাচার্ষ্যের পূর্ব্বে জড়-ব্যবহার। 
কাহা এই পরমানন্দ করহ বিচাব ॥ 
সার্বভৌম কহে আমি তাঞ্কিক কুবুদ্ধি। 
তোমাব প্রসার্দে আমার এ সম্পদ্সিদ্ধি॥ 
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময় । 
কাকেরে গকড় করে এছে কোন হয়। 
তাকিক শুগাল সমে ডেউ ভেউ করি। 
সেই মুখে এবে সদ! কহি কষ্ণ-হরি ॥ 
কাহ। বহিম্মথে তাকিক শিষ্তগণ সঙ্গে। 
কাহা এই সঙ্গ হুধাসমুদ্র-তরঙ্গে ॥ 

প্রভু কহে পূর্বব দিদ্ধ কষে, তোমার প্রীত। 
তোমা-সঙ্গে আমা সবার হেল কৃষ্ণ মতি ॥ 
ভক্তমহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুথ দিতে। 
মহাপ্রতু-সম আর নাহি ত্রিজগতে ॥ 


২৫৫ 


তবে প্রত প্রত্যেকে সব ভক্তনাম লইয়া । 
পিঠাপানা দেওয়াইল! প্রসাদ কবিয়া 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞ্ি। 
দুইজনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই॥ 
অদ্বৈত কহে অবধৃত সঙ্গে এক পড.ক্কি। 
ভোজন করি না জানি হবে কোন্‌ গতি॥ 
প্রভু ত সন্ন্যাসী উত্তর নাহি অপচয়। 
অন্নদোষে সন্নযাসীর £দোষ নাহি হয়। 
“নাম্নদোষেণ মস্করী” এই শাস্ত্রের প্রমাণ। 
গৃহস্থ-ত্রান্ষণ আমার এই দোষ স্থান ॥ 
জন্ম-্কুলশীলাচার না জানি যাহার। 

তার সঙ্গে এক পঙ.ক্তি বড অনাচাব ॥ 
নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আঁচার্ধা। 
অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তি কার্যা॥ 
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ কবে যেই জনে। 
এক বস্ত বিন! সেই দ্বিতীয় ন। মানে ॥ 
হেন তোমাব সঙ্গে মোর একত্র ভোজন। 
না জানি তোমার সঙ্গে তৈছে হয় মন॥ 
এইমত ছুইজনে কবে বোলাবুলি। 
ব্যাজস্তুতি করে &৫্ৌোহে ছে গালাগালি ॥ 
তবে প্রস্থ সব বেষ্বের নাম লইয়া। 
মহাপ্রসাদ দেন মহা অমৃত সিঞ্চিয়! ॥ 
ভোজন করি উঠে সবে হবিধবনি করি। 
হরিধ্বনি উঠিল সেই হ্বর্গ-মর্ত্য ভরি | 

তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে। 

সবাকে শ্রহন্তে দিলা মাল্যচন্দনে ॥ 

তবে পরিবেশক স্বরূপার্দি সাতজন । 
গৃহ-ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ 
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া । 
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লইমা॥ 


৫ 


চেতস্যচ রিতা 


ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল। 
সেই প্রসদ্দায্র গোবিন্দ আপনি পাইল 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেল! । 
ধোয়াপাখলা নাম কৈল এই একলীলা ॥ 
পরদিন জগন্নাথের নেত্রে সব নাঁম। 
মহোৎসব হৈল ভক্তেব প্রাণসমান ॥ 
পঞ্চদিন দুঃখী লোক প্রভূ-অর্দশনে | 
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ দরশনে' ॥ 
মহাপ্রতৃ স্থখে লৈয়৷ সব ভক্তগণ। 
জগম্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥ 

আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়!। 
পাছে গোবিন্দ যায় কৌপীন করঙ্গ লইয়া ॥ 
পাছে আগে পুরী ভারতী ফ্লোহার গমন। 
স্বরূপ অদ্বৈত ছুই পার্থে চুইজন ॥ 

পাছে পার্থে চলি ষায় 'মার আর ভক্তগণ ৷ 
উতৎকণ্ায় গেলা সবে জগন্নাথের ভবন ॥ 
দরশন-লোভে করি মধ্যাদা লঙ্খন। 
ভোগমণ্ডপে যাঞ্া কবে শ্ীুখদর্শন ॥ 
তৃষ্ণার্ত প্রভুর নেত্র-ভ্রমর যুগল। 
গাঢাসক্তে পিয়ে কষ্ণের বদনকমল ॥ 
প্রফুল্প-কমল জিনি নয়ন-যুগল। 

নীলমণি দর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল ॥ 
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর স্ুরঙ্গ। 

ঈষৎ হসিতকান্তি অমুতত্রঙ্গ ॥ 

শ্রীমুখ হন্দবকান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে। 
কোটি কোটি ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে॥ 
যত পিয়ে তত তৃষণ বাড়ে নিরস্তর। 
মুখান্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ॥ 
এইমত মহাপ্রভু লইয়া ভক্তগণ। 
মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কৈল শ্রীমুখদরশন ॥ 


মধ্যলীলা 


১৭ 


তথ 


হ্েদ কম্প অশ্রজল বহে অনুক্ষণ। 
দর্শনের লোভে প্রত করে সম্বরণ।। 

মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন । 
ভোগের সময়ে প্রভূ করে সঙ্কীর্তন ॥ 
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা। 
ভক্তগণ “মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লইয়া গেলা ॥ 
প্রাতঃকালে রথযাত্র// হবেক জানিয়!। 
সেবক লাগায় ভেঠা দ্বিগুণ করিয়! ॥ 
গুত্চামাজ্জন-লীল। সংক্ষেপে কহিল । 
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হইল ॥ 
শ্রীক্প-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 
চৈতন্যচরিতামুত কহে কৃষ্গদাস ॥ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচেতন্ত জয় নিত্যানন্দ | 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 

জয় শ্োতাগণ শুন করি একমন। 
রথধাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন ॥ 
আর দিন মহাপ্রভু হইয়া সাবধান। 
রাত্রে উঠি গণ-সঙ্গে কৈল! কত্য-আান ॥ 
পাও্বিজর দেখিবারে করিল গমন । 
জগন্নাথ যাত্রা ৫কল ছাড়ি সিংহাসন ॥ 
আপনে প্রতাপরুদ্র লইয়া পাত্রগণ। 
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়দর্শন ॥ 
অধৈত-নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ | 
স্থখে মহীপ্রভূ দেখে জশ্বরগমন ॥ 
বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী। 
জগন্নাথবিজয় করায় করি হাতাহাতি ॥ 
কতক দয্নিতা করে স্বদ্ব-আলম্বন। 


৫৮৮ 


স্চরিতামুত 


৫২. 
ধে 


চ 


কতক দয়িতা ধরে শ্রীপন্মচরণ ॥ 

কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থুল পষ্টডোরি। 

ছুই দিকে দরয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥ 
উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে । 
এক তুলি হৈতে আর তুলি কবায় গমনে ॥ 
প্রভূ-পর্দাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড । 
তুলা সব উড়ি যায় শব্ধ হয় প্রচণ্ড ॥ 
বিশ্বস্তর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কীঁর। 
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার ॥ 
মহাপ্রভূ “মণিমা” বলি করে উচ্চধ্বনি। 
নানা বাছ্ধ কোলাহল কিছুই না শুনি ॥ 
তবে প্রতাপরুত্র করে আপন সেবন। 
সুবর্ণমাঞ্জনী লৈয়। করে পথ সংমার্জন ॥ 
চন্দন-জলেতে করেন পথ নিষিঞ্চনে 
তুচ্ছ সেনা করে ৈসে বাজসিংহাসনে ॥ 
উত্তম তেয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন। 
অতএব জগন্নাথের কপার ভাজন ॥ 
মহাপ্রভুর স্থখ হৈল সেই সেবা দেখিতে। 
মহাপ্রভুর কুপা পাইলা সে সেবা হইতে ॥ 
রথের সাঁজনি দেখি লোকে চমতকার । 
নব হেমময় রথ সুমেরু-আক্যর। 

শত শত শুরু চামর দর্পণ উজ্জল। 
উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নিশ্মল ॥ 
ঘাঁগর কিন্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত। 
নানা চিত্রে পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥ 
লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর। 

আর ছুই রথে চড়ে স্থভদ্রা হলধর ॥ 
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্স্ী লৈয়। 

তার সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভূতে বঙিয়৷ ॥ 
তাহার সম্মতি লৈয়। ভক্তহথখ দিতে। 


মধ্যলীলা 


৫৪ 


বথে চডি বাহির হৈল! বিহার করিতে ॥ 
সক্ষম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম। 
ছুইদিকে টোটা সব যেন বুন্দাবন ॥ 

বথে চড়ি জগন্নাথ কবিল গমন । 

ছুই পার্থে দেখি চলে আনন্দিত মন ॥ 
গোৌঁড সব রথ টানে ,কবিয়া আনন্দ। 
ক্ষণে শীঘ্র চলে সর চলে মন্দ ॥ 
ক্ষণে স্থির হৈয়। টানিলে না চলে। 
ঈশ্ববেচ্ছায় চলে বথ না চলে কাবো বলে॥ 
তবে মহা প্রভূ সব লৈয়া নিজগণ। 
ব্বহন্তে পবাইল সবারে মালাচন্দন ॥ 
পবমানন্দ পুবী আব ভারতী ব্রহ্মানন্দ। 
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাঁডিল আনন্দ ॥ 
অদ্বৈত আচাধ্য আব প্রভু নিত্যানন্দ। 
শ্রীহত্ত-স্পর্শে দ্রোহাব হইল আনন্দ॥ 
কীর্তনীয়াগণে দিলা মালাচন্দন। 

স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য ছইজন ॥ 

চাবি সম্প্রদায় হেল চব্বিশ গায়ন। 

ছুই দুই মুদ্গ কবি হৈল অষ্টজন॥ 
তবে মহাপ্রভু মনে বিচাব কবিয়া। 
চারি সম্প্রদায় ৫কল গায়ন বাটিয়া ॥ 
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হবিদাস বক্রেশ্ববে। 
চাঁবিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য কবিবারে ॥ 
প্রথম সম্প্রদায কৈল স্বরূপ-প্রধান। 

আর পঞ্চজন দিল তার পালি গান ॥ 
দামোদর নাবায়ণ দত্ত গোবিন্দ। 
বাঘবপণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ 
অ্বৈত-আচার্ধয তাহা নৃত্য কবিতে দিল। 
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥ 
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্‌ শুভানন্দ। 


৬ 


চৈতগ্যচরিতামৃত 


শ্রীরাম পণ্ডিত তাহা নাচে নিত্যানন্দ ॥ 
বাস্থদেব গোপীনাথ মুরারি যাহা গায়। 
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ 
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর ছুইজন। 
হরিদাস ঠাকুর তাহা করেন নর্তন॥ 
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় 
হরিদাস বিষুদ্দাস রাঘব যাহা গায় ॥ 
মাধব বাসুদেব আর ছুই সহে'দর। 
নৃত্য করে তাহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ 
কুলীনগ্রামের এক কীর্তনীয়া-সমাজ | 
তাহা নৃত্য করে রামানন্দ সতারাজ ॥ 
শাম্তপুরের আচাধ্যের এক সম্প্রদায় । 
অচ্যুতানন্দ নাচে তাহা আব সব গায় ॥ 
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন। 
নরহরি নাচে তাহা শ্রীরঘুনন্দন ॥ 
জগন্নাথ-আগে চারি সম্প্রদায় গায় ॥ 

ছুই পাশে দুই পাছে এক সম্প্রদায় ॥ 
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল। 

যাঁর ধ্বনি গুনি বৈষ্ণব হইল পাগল। 
প্রবৈষ্ব-ঘটামেঘে হইল বাদল। 
সঙ্কীর্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল ॥ 
ত্রিভুবন ভবি উঠে সন্কীর্ভনধ্বনি। 

অন্য বাছ্যার্দির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ 
সাত ঠীঞ্চি বুলে প্রভূ হরি হরি বলি। 
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি ॥ 
আর এক শক্তি প্রভূ করিল প্রকাশ। 
এককালে সাত ঠাঞ্ি করেন বিলাস ॥ 
সবে কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়। 
অন্ত ঠাঞ্জ নাহি যায় আমারে দয়ায় ॥ 
কেহ লখিতে নারে অচিস্ত্য প্রভুর শকতি। 


-মধ্যলীলা 


২৬১ 


অন্তরঙ্র-ভক্ত জানে ধার শুদ্ধভক্তি॥ 
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরমবিস্মর। 

দেখিতে শরীর তার হৈলা৷ প্রেমময় ॥ 
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা। 
কাশ-মিশ্র কহে তোমার ভাগোর নাহি সীমা। 
সার্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি। 

আর কেহ নাহি দীন চৈতন্তের চুরি॥ 
যারে তার রুপা /তারে সে জানিতে পারে। 
রুপা বিনা ব্র্ধাপ্ধক জানিতে না পারে॥ 
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন। 
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্দর্শন॥ 

সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া। 
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া ॥ 
সার্বভৌম কাশী-মিশ্র ছুই মহাশয়। 

রাজারে প্রসাদ দেখি হৈল বিন্ময়॥ 

এইমত লীলা প্রভূ করি কতক্ষণ। 

'আপনে গায়েন নাচেন লয়্যা ভক্তগণ ॥ 


এইমত কীর্তন প্রভু করি কতক্ষণ। 
আপন উদ্যোগে প্রভূ নাচাইল ভক্তগণ॥ 
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন €হল। 
সাত সম্প্র্ধায় তবে একত্র করিল॥ 
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ । 
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ॥ 
উদ্দগ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হেল মন। 
হ্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন ॥ 

এই নবজন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়। 
আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায়। 


'দগুবৎ করি প্রভূ যুড়ি ছুই হাত। 
উর্ধমুখে স্ততি করে দেখি জগন্নাথ ॥ 


১৬০৫ 


টচতন্যচরিতামুত 


উদ্দগু-নৃত্যে প্রভূ করিয়া হুঙ্কার । 
চক্রভ্রমি ভ্রমে ঠযছে অলাত আকার ॥ 
নৃত্যে প্র্ুর যাহা যাহা পডে পদতল। 
সসাগরা টৈল মহী করে টলমল ॥ 

স্তম্ত হ্বেদ পুলকাশ্র কম্প বেবর্ণ। 

নানা ভাবে বিবশতা গর্ব হর্ষ দৈন্য | 
আছাড় খাইয়৷ পড়ি ভূমি গঞ্ি যায়। 
স্থবর্ণ-পর্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥ 
নিত্যানন্দপ্রভূ দুই হস্ত প্রসারিয়া। 
প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা 
প্রভুস্পাছে বুলে আচাধ্য করিয়া হুঙ্কার । 
হরিদাস হরিবেল বোলে বারবার ॥ 
লোক নিবারিতে হেল তিন মণ্ডল। 
প্রথম ম্গুলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥ 
কাশীশ্বর গোবিন্দার্দি বত ভক্তগণ। 
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ | 
বাহিরে প্রভাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ | 
মণ্ডলী হৃইয়! করে লোক-নিবারণ ॥ 
হরিচন্দনের স্বন্ধে হস্ত আলিয়া । 

প্রভুর নৃত্য দেখে রাজ! আবিষ্ট হইয়া! ॥ 
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্টমন | 
রাজার আগে রহি দেখে প্রভৃব নর্তম ॥ 
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস । 
হস্তে তারে স্পি কহে হও একপাশ ॥ 
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে। 
বারবার ঠেলে তার ক্রোধ হেল মনে॥ 
চাপড় মারিয়া তারে টেল নিবারণ। 
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হেল! সে হরিচন্দন ॥ 
ক্রুদ্ধ হয়া তারে কিছু চাহে বলিবারে। 


মধ্যলীলা 


৬৩ 


আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥ 
ভাগাবান্‌ তুমি ইহার হস্তম্পর্শ পাইলা। 
আমার ভাগো নাহি তুমি রুতার্থ হইলা ॥ 
প্রভুব নৃত্য দেখি লোকের হেল চমত্কাব। 
অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ 
রথ স্থির কবি আগে না করে গমন। 
অনিমেষনেত্রে কণে নৃত্য-দরশন ॥ 
উদ্দগু-নৃত্যে রি অদ্ভুত বিকার। 

অষ্ট সাত্বিক ভাব!দয় হয় সমকাল ॥ 
মাংসত্রণ-সহ বোমবৃন্দ পুলকিত। 
শিমূলীব বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ 
একেক দন্েব কম্প দেখি লাগে ভয়। 
লোকে জানে দন্ত'সব খসিয়া পড়য় ॥ 
সর্ববাজে প্রন্থেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্‌গম । 
জজ গগ জজ গগ গদগদবচন ॥ 
জলমন্ত্র-ধারা ষেন বহে অশ্রজল। 
আশ-পাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥ 
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ। 
কভু দেখিয়ে যেন মল্লিকাপুষ্প সম। 
কভু স্তম্ভ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়। 
শুফকাষ্ঠসম হস্ত পদ না! চলয় ॥ 

কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন। 
যাহ! দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥ 
কতু নেত্রে নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন। 
অমুতের ধার! চন্জ্বিষ্বে বহে ষেন। 


এইমত তাগুব-নৃত্য করি কতক্ষণ । 
ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥ 
তাগুব-ন্ৃত্য ছাড়ি স্বূপেরে আজ্ঞা দিল। 
_ জানিয়! শ্বরূপ গাহিতে লাগিল ॥ 


২৬3৪ 


চৈতন্তাচরিতামৃত 


সেই ত পরাণনাথ পাইলু। 
যাহ। লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলু ॥ প্র ॥ 


এই ধুয়া উচ্চৈঃম্থবে গায় দামোদর | 
আনন্দে মধুর নৃত্য কবেন ঈশ্বর | 
ধীরে ধীরে জগন্নাথ কবেন গম্বন। 
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন ॥ 
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় শাচে। 
কীর্তনীয়া-সহ প্রত চলে পাছে পাছে ॥ 
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুব নয়ন-হৃদয় | 
শ্রীহস্ত-যুগে করে গীতের অভিনয় ॥ 
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবাস্তর। 
হন্ত তুলি শ্লোক পড়ে কবি উচ্চম্বর 
পূর্বেবে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোগীগণ। 
কের দর্শন পাইয়। আনন্দিত মন ॥ 
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল। 
সেই ভাবাবিই হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল ॥ 


স্বক্ূপগোসাঞ্জি জানে না কহে অর্থ তার। 
শ্রীপগোসাঞ্ি কৈল সে অর্থ প্রচার। 


অন্ের সে অন্ত মন আমার মন বুন্দাবন 
মনে মনে এক করি জানি। 
তাহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয় 


তবে তোমার পূর্ণ কপা মানি। 
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিব্দেন। 
ব্রজ আমার সদন তাহাতে তোমার সঙ্গম 
না পাইলে না রহে জীবন॥ প্র॥ 
পূর্বে উদ্ধব-ছারে এবে সাক্ষাৎ আমারে 
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায় । 


মধ্যলীল! 


তুমি বিদঞ্ধ কপাময় জান আমার হৃদয় 
তোমার এঁছে করিতে না যুয়ায়॥ 

চিত্ত কাড়ি তোম! হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে 

_. যত্ব করি নারি কাড়িবারে। 

তারে ধ্যান শিক্ষা কর লোক হাসাইয়৷ মার 
স্থানাস্থান না, কর বিচারে ॥ 

নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল 
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ । 

তোমার বাক্য পরিপাটী তার মধ্যে কুটি-নাটি 
শুনি গোণীর বাড়ে আর রোষ ॥ 

দেহস্থৃতি নাহি যার সংসারকুপ কাহা তার 
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার। 


বিরহ-সমুদ্রজলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে 
গোপীগণে লহ তার পার ॥ 

বৃন্দাবন গোবদ্ধন যমুনাপুলিন বন 
সেই কুঙ্জে রাসাদিক লীলা । 

সেই ব্রজ ব্রজজন মাতা পিতা বন্ধুগণ 
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা ॥ 

বিদগ্ধ মুছু সদগুণ সুশীল মিথ করুণ 
তুমি তোমায় নাহি দোষাভাস। 

তবে ষে তোমার মন নাহি ম্মরে ব্রজজন 
সে আমার ছুর্দৈব-বিলাস ॥ 

না গণি আপন দুখ দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ 
ব্রজজন-হদয় বিদিরে। 


কিবা মার ব্রজবাপী কিবা জীয়াও তারে আসি 
কেনে জীয়াও ছুঃখ সহিবারে ॥ 

তোমার যে অস্থ বেশ অগ্ঠ সঙ্গ অন্য দেশ 
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। 

ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা ন! দেখিলে মরে 
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥ 


২৬৫ 


ঠচতন্তচরিতামৃত 


তুমি ব্রজেব জীবন তুমি ব্রজেব প্রাণধন 
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ্‌। 
কপার্র৭ তোমাৰ মন আসি জীঘাঁও ব্রজজন 


ব্রজে উদয় কবাহ নিজপদ ॥ 


নৃত্যকাঁলে এই ভাবে আব্ষ্ হইযা। 
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নথবদন চাঞ ॥ 
শ্রীজগন্নাথেব দেখি তির 
তাহাব উপব স্বন্দব নযনযুগলা॥ 
সূ্যেব কিবণে মুখ কবে ঝলমল। 
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কাব দিব্য পরিমল ॥ 
প্রভুব হদযে আনন্দ-সিন্ধু উলিল। 
উন্মাদ ঝঞ্চাবাধু ততক্ষণে উঠিল ॥ 
আনন্দ-উন্মাদ্দে উঠে ভাবেব তবঙ্গ | 
নানাভাব ঠৈন্টে উপজিল যুগ্কবঙ্গ। 
ভাবোদধ ভাবশান্তি সদ্ধিশাবল্য। 
সঞ্চাবী সাত্বিক স্থায়ী সবাব প্রাবল্য ॥ 
প্রভুব শবীব যেন শুদ্ধ হেমাচল। 
ভাবপুষ্প ভ্রম তাতে পুষ্পিত সক্ল॥ 
দেখিয়া লোকেব আকর্ষষে চিত্ত মন। 
প্রেমামৃত-বুষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্বজন ॥ 
জগন্নাথসেবক যত বাজপা ত্রগণ । 
যাত্রিলাক নীলাচলবাসী যত জন। 
প্রতুব নৃতাপ্রেম দেখি হয় চমৎকার । 
কষ্প্রেম উছলিল হৃদয়ে সবাব॥ 
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল। 
গ্রভুব নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ 


এইমত প্রভু নৃতা করিতে করিতে। 
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিল! পড়িতে॥ 


২৬৭ 


সন্ত্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভূকে ধরিল। 
তাহারে দেখিতে প্রভুর বাহজ্ঞান হইল ॥ 
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিকার। 

ছি ছি বিষয়িষ্পর্শ হইল আমার॥ 
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈল1 সাবধানে । 
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্তস্থানে ॥ 
যগ্যপি রাজার দেখি “হাড়ির সেবন। 
প্রসন্ন হেয়াছে তরে মিলিবারে মন॥ 
তথাপি আপন করিতে সাবধান । 
বাহো কিছু রোষাভাস ঠকল ভগবান ॥ 
প্রভুর বচণে রাজার মনে €হল ভয়। 
সার্কভৌম কহে তুমি না কর সংশয় ॥ 
তোমার উপর প্রতুর প্রসন্ন আছে মন। 
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ ॥ 
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন । 
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন ॥ 
তবে মহাপ্রভু রথ-প্রদক্ষিণ হৈয়া। 
রথ-পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥ 
ঠেলিলে চলিল রথ হৃড়হড় করি। 
চৌদিকে লোক বলি উঠে হরি হরি॥ 
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে। 
বলদেব-হৃভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ 
তাহা নৃত্য করি জগন্নাথআগে আইল। 
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিল ॥ 
চলিয়া আইল! রথ বলগণ্ডি স্থানে। 
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ভাহিনে বামে ॥ 
বামে বিপ্র-শাসন নারিকেল-বন। 
ভাহিনে পুষ্পোগ্চান যেন বৃন্দাবন ॥ 
আগে নৃত্য করে গৌর লএন ভক্তগণ। 
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ॥ 


২৩৮ 


সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম। 
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আম্বাদন ॥ 
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ। 
নিজনিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ॥ 

রাজা রাজমহিষীবুন্দ পাত্র-মিত্রগণ। 
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥ 
নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন। 

নিজ নিজ ভোগ তাহা কৈল সঘর্পণ ॥ 
আগে পাছে ছুই পার্থ পুষ্পোস্ঘ'ন-বনে। 
যে যাহা পাঁয় ভোগ লাগায় নাহিক নিয়মে। 
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হেলা । 
নৃত্য ছাঁড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা ॥ 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবনে যাঞা। 
পুষ্পোস্ঠানে গৃহপিগায় রহিলা পড়িয়া ॥ 
নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘশ্ম। 
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন ॥ 

যত ভক্ত কীর্তনীয়া আসিয়! আরামে। 
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করিল! বিশ্রাম ॥ 
এই ত কহিল প্রভুর মহাসম্ীর্তন। 
জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্তন ॥ 


শ্রীরূপ-রঘুনাথ-প্দে যার আশ । 
চৈতন্তচরিতামুত কহে কৃষ্গ্দাস ॥ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রীকৃষফ্চৈতন্ত । 
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ 


এইমত প্রভূ আছে প্রেমের আঁবেশে। 
'হেনকালে প্রতাপকদ্র করিল! প্রবেশে ॥ 


মধালীলা 


গুন 


সার্ববভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ। 
একলে বৈষুববেশে আইলা! সেই দেশ ॥ 
সব ভক্তের আজ্ঞা লেল যোড়হাত হৈয়!। 
প্রভূপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া | 
আখি বুজি প্রভূ প্রেমে ভূমিতে শয়ন । 
নৃপতি নৈপুণ্যে করেওপাদ-সংবাহন ॥ 
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন। 
“জয়তি তে২ধিকং% অধ্যায় করেন পঠন ॥ 
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। 
বোল বোল বলি উচ্চ বলে বারবার ॥ 
“তব কথামৃতং* শ্লোক রাজা যে পড়িল । 
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥ 
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। 
মোর কিছু দিতে নাহি দিস আলিঙ্গন ॥ 
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার। 
ছুইজনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার ॥ 


ভুরিদা ভূরিদা বলি করে আলিঙ্গন । 
ইহা নাহি জানে এহো হয় কোন্‌ জন। 


প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোরে হিত। 
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামূত ॥ 
রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাঁস। 
ভূত্যের ভূত্য কর মোরে এই মোর আশ॥ 
তবে মহাপ্রভু তারে এশ্বধধ্য দেখাইল। 
কাহা না কহিও ইহা! নিষেধ করিল | 
রাজ! হেন জ্ঞান প্রভু না তৈল প্রকাশ । 
অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদ্দাস ॥ 
প্রতাপরুত্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ। 
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত-মন ॥ 


২৭৪ 


চৈতন্যচরিতামৃত্ত 


দণডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা। 
যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ 
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লইয়া ভক্তগণ। 
বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন ॥ 
সার্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়! । 
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়া ॥ 
বলগণ্ড ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত। 
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত ॥ 
ছেনা পানা পৈড় আমর নারিকেল' কাঠাল। 
নানাবিধ কদলক আর বাঁজ-তাল ॥ 
নারঙ্গ ছোলক্ক টাবা কমল! বীজপুর। 
বাদাম ছোহর! দ্রাক্ষা পিগুখজ্ছুর ॥ 
মনোহর লাড়ু আর্দি শতেক প্রকার । 
অমৃতগুটিকাঁআদি ক্ষীরসা অপার ॥ 
অমুতমণ্ডা ছানাবড়া আর কপৃরিকুলি। 
রসামূত সরভাজা আর সরপুলী ॥ 
হরিবল্লভ সেবতী কপূর্রমালতী । 
ডালিম মরিচালাডু নবাত অমৃতি | 
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খগণ্ডসার। 
বিয়ড়ী কদমা তিলাখাজার প্রকার ॥ 
নার ছোলঙ্গ আমবৃক্ষের আকার। 
ফল-ফুল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ 
দধিদৃপ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী। 
সলবণ মুদ্গাঙ্থুর আদা খানি খানি ॥ 
নেবুকোলি-আদি নানাপ্রকার আচার। 


_লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥ 


প্রসাদ পুরিত হেল অর্ধ উপবন। 
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন॥ 
এইম্ত জগন্নাথ করেন ভোজন । 

এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ 


মধালীল৷ 


২৭১ 


কেয়া-পত্র দ্রোণি আইল বোঝ! পাঁচ সাত। 
একেক জনে দশ দোনা দিল একেক পাত। 
কীর্ভনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়। 

তা সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়। 
পাতি পাতি করি ভক্তগণে বসাইলা। 
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিল! । 

প্রভু না খাইলে কেহ না কবে ভোজন। 
হ্ববপগোসাঞ্রি তবে ঠকলা নিবেদন ॥ 
আপনে বৈসহ প্র 'ভোজন করিতে। 
তুমি ন। খাইলে কেহ না পারে খাইতে ॥ 
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লৈয়া। 
ভোজন করাইল সবাকে আক পৃরিয়া ॥ 
ভোজন করি বসিল৷ প্রত্ত করি আচমন । 
প্রসাদ উবরিল খায় সহন্মেক জন ॥ 

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীনজনে । 
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ 
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখি গৌরহরি। 
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি॥ 

হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাপি যায়। 
এছন অদ্ভুত লীলা কবে গৌররায় ॥ 

ইহ! জগন্াথের রথ-চলন-সময় | 

গৌড় সব রথ টানে আগে না চলয় ॥ 
টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিলা । 
পাত্র-মিত্র লৈয়৷ রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইল!। 
মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে। 

আপনে লাগিল রথ না পারে টানিতে ॥ 
বাগ্র হৈয়া রাজা আনি মত্তহস্তিগণ। 

রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ॥ 
মত্তহন্তিগণ টানে যার যত বল। 

একপদ্দ না চলে রথ হইল অচল ॥ 


২৭২ 


ঠচৈতন্তচ বিতাম্বত 


শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ টলয়া। 
মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাউয়া ॥ 
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার। 
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার ॥ 
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল। 
নিজগণে রথ-কাঁছি টাশিবারে দিল ॥ 
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়!। 
হড়হড় করি রথ চলিল ধাইয়া। 
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়! মাত্র যায়। 
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায়॥ 
ম্হানন্দে লোক করে জয় জয় ধ্বনি। 
জয় জগন্নাথ বই আর নাহি শুনি ॥ 
নিমেষেকে "রথ গেল! গু্িচার দ্বার । 
চৈতন্থপ্রতাপ দেখি লোকে চমতকার ॥ 
জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকষ্ণচৈতন্য | 
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য ॥ 
দেখিয়। প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র' সঙ্গে । 
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ 
পাও্ুবিজয় তবে কৈল সেবকগণে। 
জগন্নাথ বসিল আসি নিজ সিংহাসনে ॥ 
স্ভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা । 
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥ 
অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লঞ) ভক্তগণ। 
আনন্দে আরভিলা প্রভূ নর্তন-কীর্তন ॥ 
আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উলিল। 
দেখি সব লোক প্ররেম-সমুদ্দে ভাসিল ॥ 
নৃত্য করি সন্ধযাকালে আরতি দেখিল। 
আইটোটা আসি প্রত বিশ্রাম করিল ॥ 
অদ্ৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল। 

মুখ্য মুখ্য নব দিন নব জনে পাইল॥ 


ম্ধ্যলীলা 


১৮ 


৩ 


আর ভক্তগণ “চাতুম্বান্ত যত দিনে। 
এক একদিন করি করিল ব্টনে॥ 
চারিমাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাটি নিল। 
আর ভত্তগণ অবসর না পাইল ॥ 
একদিন নিমন্ত্রণ করে ছুই তিন মিলি। 
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রকেলি ॥ 
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ। 
সঙ্কীর্তন নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ ॥ 

কভু অদ্বৈত নাচে কু নাচে নিত্যানন্দ । 
কভু হরিদাস নাচে কভু অচ্যতানন্দ ॥ 
কতু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে । 
দ্বিসন্ধ্যা কীর্তন করে গুতিচা-প্রাঙ্গণে ॥ 
বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান। 
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফুত্তি হল অবসান ॥ 

রাধা সঙ্গে কষ্ণলীল! এই হৈল জ্ঞানে । 
এই রসে মগ্র প্রভু হইলা আপনে ॥ 
নান! উদ্যানে ভক্তসঙ্গে বুন্দাবনলীলা । 
ইন্দ্রদায়-সরোবরে করে জল-খেল! ॥ 
আপনে সকল ভক্তে সিঝে জল দিয়া । 
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥ 
কভু এক মণল কভু অনেক মণ্ডলে। 
জলম্ডুক বাছ্য বাজায় সবে করতলে ॥ 
দুই ছুই জন মিলি করে জলকেলি রণ। 
কেহ হারে জিনে প্রভু করে দরশন ॥ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল-ফেলাঁফেলি। 
আচার্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥ 
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে। 

গুপ্ত দত্ত জলযুদ্ধ করে দুই জনে ॥ 
শ্রীবাসসহিত জল খেলে গদাধর। 
রাঘবপ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥ 


২৭৪ 


টচৈতন্চরিতাহত 


সার্বভৌম-সহ খেলে রামানন্দ রায়। " 
গাভীর্ধায গেল %্োহার হৈল শিশুপ্রায় ॥ 
মহাপ্রভূ তাহা ফ্লোহার চাঞ্চলা দেখিয়া। 
গোগীনাথাচার্যো কিছু কহেন হাসিয়! ॥ 
পণ্ডিত গন্ভীর দ্লোহে প্রামাণিক জন। 
বাল্যচাঞ্চল্য করে করহ দর্শন 
গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু। 
উছলিত কর যবে তার এক বিন্বু॥ 
মেরু-মন্দর পর্বত ডুবায় যথা তথা। 
এই ছুই গণ্ডশৈল প্রহার কা কথা ॥ 
শুধ্ধতর্ক-থলি খাইতে জন্ম গেল যাঁর। 
তারে লীলামৃত পিয়াও এ রুপা তোমার ॥ 
হাসি মহাপ্রভূ তবে অদ্বৈতৈ আনিল। 
জলের উপরে তারে শেষশয্যা কৈল॥ 
আপনে তাহার উপর করিল শ্যন। 
শেষশাফ়ি-লীলা প্রভু ৫কল প্রকটন ॥ 
শ্রীঅদবৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া। 
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া॥ 
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ । 
আইটোট! আইলা প্রভূ লঞা ভক্তগণ ॥ 
পুরী-ভারতী-আদি মুখ্য ভক্তগণ। 
আচাধ্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন ॥ 
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল। 
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল। 
অপরাহ্ে আসি ঠৈল দর্শন-নর্তন। 
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥ 
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন । 
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত করিলা কতক্ষণ ৷ 
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্চানে আসিয়া। 
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লইয়া! 


মধ্যলীলা 


হণ 


ৃক্ষবল্ী প্রফ্ুলিত প্রভুর দর্শনে । 

ভঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে ॥ 
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্তন। 
বাছুদেব দত মাত্র করেন গায়ন | 

এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায়। 
পরম আবেশে এক! নান্চ গৌররায় ॥ 
তবে বত্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাঁচিতে। 
বন্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিল গাহিতে ॥ 
প্রভূসর্গে শ্বরূপাদি কীর্তনীয়া গায়। 
দিকৃবিদিক নাহি জানে প্রেমে বন্ায় | 
এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা ৷ 
নরেন্্রসরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ॥ 
জলক্রীড়া৷ করি পুনঃ আইলা উদ্যানে । 
ভোজনলীলা কল তবে লঞা ভক্তগণে ॥ 
নব দিন গুপ্রিচাতে রহে জগন্নাথ । 
মহাপ্রভু এছে লীলা করে ভক্তসাথ॥ 
জগম্নাথবল্লভ নাম বড় প্ুশ্পারাম। 

নয় দিন প্রভূর হৈল থাই বিশ্রাম! 
হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া। 
কাশী-মিশ্রে কহে রাজা সযত্ব করিয়া ॥ 
কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্মীর বিজয়। 
এঁছে উত্সব কর ৈছে কতু নাহি হয় 
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার । 
দেখি মহাপ্রভুর ধৈছে হয় চমত্কার ॥ 
ঠাকুরের ভাগারে আর আমার ভাগ্ারে। 
চিত্রবন্ত্র আর ছত্র কিন্কিণী চামরে ॥ 
ধ্বজপতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মগুন। 
নানাবাছানৃত্যে দোলা করহ সাজন ॥ 
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার । 
বথধাত্রা হৈতে যেন হুয় চমৎকার ॥ 


খণও 


চৈতন্ুচরিতামুত 


সেই ত করিহ প্রভু লঞ্া! নিজগণ। 
শ্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন ॥ 
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা। 
জগন্নাথদর্শন কৈল সুন্দরাচল যাএন ॥ 
নীলাচল আইলা! পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে। 
দেখিতে উৎ্কঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে 
কাশী-মিশ্র প্রভৃকে বহু আদর করিয়া ॥ 
স্বগণ সহ ভাল স্থানে বসাইল লৈয়া 


ব্রজরস-গীত শুনি প্রেম উলিল। 
পুরুষোত্তমগ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥ 


সব ভক্ত লঞ প্রভু গেল৷ পুষ্পোছ্যানে। 
বিশ্রাম করিয়া টেল মধ্যাহিক ন্গানে ॥ 
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার। 
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥ 
সবা লঞা নানারঙ্গে করিল ভোজন। 
সন্ধা-সান করি কৈল জগন্নাথ দর্শন ॥ 
জগন্নাথ দেখি কল নর্তন-কীর্তন। 
নরেন্দ্রে জলক্রীড়। করে লইয়া ভক্তগণ॥ 
উদ্যানে আসিয়া করেন বন্ত-ভোজনে। 
এইমত ক্রীড়া প্রভূ কৈল অষ্টদিনে ॥ 
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়। 

রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় | 
পূর্ববৎ কৈল প্রভূ লইয়! ভক্তগণ। 
পরম-আনন্দে করে কীর্তন-নর্তন ॥ 
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্বিজয় হইল। 

এক কটি-পট্টডোরী তাহা টুটি গেল ॥ 
পাওুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়। 
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায়॥ 


মধালীলা 


২৭৭ 


কুলীনগ্ররমী রামানন্দ সত্যরাজ খান। 
তারে আজ্ঞা দিল প্রভূ কবিয়! সম্মান ॥ 
এই পষ্টডোবীর তুমি হও যজমান । 
গ্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নিশ্মাণ ॥ 
এত বলি দিলা তারে ছি'ড়া পষ্টডোরী | 
ইহা] দেখি কবিবে ডোরী অতি দুঢ করি ॥ 
এই' পষ্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান। 
দশমূত্তি ধরি ধেহ সেবে ভগবান ॥ 
ভাগ্যবান সত্যরাজ বস রামানন্দ । 
সেবা-আজ্ঞা পাঞ্া ঠহৈল পরম আনন্দ ॥ 
প্রতিবর্ষ গুগ্িচাতে সব ভক্তসঙ্গে । 
পট্টডোরী লঞ্/ঞ আসে অতিবড় রঙ্গে ॥ 
তবে জগন্নাথ যাই বমিলা সিংহাসনে । 
মহাপ্রভু ঘর আইল! লৈয়া ভক্তগণে ॥ 
এইমত ভক্তগণ যাত্রা দেখাইল। 

ভক্তগণ লৈএগ বুন্দাবন-কেলি ৫কল ॥ 
চৈতন্তপ্রভুর লীগা অনস্ত অপার। 
সহত্ববদন যার নাহি পায় পার ॥ 
শ্রীরপ-রথুনাথ-পদ্দে যার আশ। 
ঠতন্তচরিতামৃত কহে কৃষ্গাস ॥ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ 


এইমত মহাগ্রভূ ভক্তগণ সঙ্গে। 
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে ৷ 
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরখন। 


-শৃতা-গীত করে দণ্ডবৎ প্রণাম শ্তবন ॥ 


৭৮ 


ঠচৈতন্/চরিতাম্বত' 


উপল-ভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয়। 
হরিদাসে মিলি আইসে আপন নিলয় ॥ 
ঘরে আসি করে প্রভু নামসক্ষীর্ভন । 
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পুক্বন ॥ 
পৃজা-পাত্রে পুস্প-তুলসী ঘে আছিল। 

সেই সব লঞ প্রভু আচা্যো পুজিল ॥ 
যোইসি সোহসি নমোহস্ত তে এই মন্ত্র পড়ে। 
মুখবাছ্য করি প্রভু হাসে আচার্ষে)রে ॥ 
এই মত অন্টোন্তে করে নমস্কার । 

প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বারবাব। 
আচারধ্যের নিমন্ত্রণ আশ্চধ্য-কথন। 

বিস্তারে বণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ 
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন। 
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥ 
একেক দিন একেক ভক্ত-গৃহে মহোৎসব । 
প্রভ-সঙ্গে তাহা ভোজন করে ভক্ত সব ॥ 
চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে । 
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥ 
এইমত নানা বঙ্গে চাতুম্মাস্ত গেল৷। 
কষ্ণজন্নযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥ 
কুষ্ণজন্মঘাতদিনে নন্দ-মহোসব। 
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়৷ ভক্ত সব॥ 
দধি-হুপ্ধভার সবে নিজ কান্ধে করি। 
মহোৎ্সবের স্থানে আইলা বলি হরি হরি॥ 
কানাঞ্ঞ খু'টিয়া আছে নন্দবেশ ধরি। 
জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ৷ 
আপনে গ্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী। 
সার্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী ॥ 
ঞিহা সব লইয়া! প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ। 
দধি দুধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ 


মধ্যলীলা 


২৭৪৯ 


অদ্বৈত কহে সত্য কহি ন। কবহ কোপ। 
লগুড ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ ॥ 
তবে লগুড লঙ্ইয়! প্রভু ফিবাইতে লাগিলা। 
বার বাব আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥ 
শিবেব উপবে পৃষ্ঠে সম্মুখে ছুই পাশে। 

পাদ মধ্যে ফিরায় লণ্ডুড দেখি লোক হাসে। 
অলাতচক্রেব প্রায় লগ্ুড ফিবাষ। 

দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকাব পায় ! 
এইমত নিত্যাঁনন্দ ফিবায় লগুড। 

কে জানিবে তাহা দোহার গোপভাব গৃঢ ॥ 
প্রতাপরুদদেব আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী । 
জগন্নাথেব প্রসাদ-বস্ত্র লঞ্া আসি ॥ 

বহুমূলয বস্ত্র প্রভূব মন্তকে বাদ্ধিল। 
আচাধ্যাদ্দি প্রস্তুর ভক্তগণেরে পবাইল ॥ 
কাঁনাই খুঁটিয়া জগন্নাথ ছুই জন । 

আবেশে বিলাইলা ঘবে ছিল যত ধন॥ 
দেখি মহাপ্রভু বড সন্তোষ পাইল। 
পিতা-মাতা জ্ঞানে দ্ৌৌোহাকে নমস্কাব ৫কল ॥ 
পবম-আবেশে প্রভু আইল! নিজ-ঘর। 
এইমত লীলা কবে গৌবাঙ্গ-সুন্দব ॥ 
বিজয়াদশমী লক্কাবিজয়েব দিনে । 

বানব সৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগাণ ॥ 
হন্ুমানাবেশে প্রভু বুক্ষশাখা লইয়া। 
লঙ্কাব গডে চডি ফেলে গড ভাঙ্গিয়! 
কাহা বে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে । 
জগন্মাতা হবে পাপী মাবিন্ন সবংশে॥ 
গোসাঞ্িব আবেশ দেখি লোকে চমতকার 
সর্বলোক জয় জয় বলে বারবাব ॥ 
এইমত রাসযাত্র আর দীপাবলী । 
উতবানদ্বাদশী-যাত্রা দেখিল সকলি॥ 


২৮৬ 


চৈতন্তচরিতামুত 


একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লইয়া। 

ছুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ 
কিবা যুক্তি কৈল দৌহে কেহ নাহি জানে। 
ফলে অন্ছমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ 
তবে মহাপ্রভু সব ভক্কে বোলাইল। 
গৌড়দেশে যাহ বদি বি্দাম় করিল । 
সবারে কিল প্রতূ প্রত আসিয়া। 
গুগডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥ 
আচার্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান। 
আচগ্ালাদিরে করিহ কৃষ্ণভক্তি দান। 
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে। 
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ 
রাম্দাস গদাধর আর্দি কতজনে। 

তোমার সহাম়্ লাগি দিব তোমা-সনে ॥ 
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব। 
অলক্ষিতে রৃ্হি তোমার নৃত্য দেখিব ॥ 
শ্রীবাসপ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন। 

কঠে ধরি কহে তারে মধুর বচন ॥ 
তোমার গৃহে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব। 
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব॥ 
এই বন্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ । 
দগডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ | 

তার সেবা ছাঁড়ি আমি করিয়াছি সম্ন্যন। 
ধশ্দ নহে কৈল আমি নিজধশ্শ নাশ | 
তাঁর প্রেমবশ আমি তার সেবা ধশ্ম। 
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম ॥ 
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ। 
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥ 
কি কাধ্য সন্গ্যাসে মোর প্রেম নিজধন। 
যে কালে সন্ন্যাস কল ছন্ন হৈল মণ॥ 


মধালীলা 


৭৮১ 


নীলাচলে আছি মুঞ্চি তীহার আজ্ঞাতে। 
মধ্যে মধ্য যাব তার চরণ দেখিতে 
নিত্য যাই দেখি মুগ্রিঃ তাহার চরণে। 
মুর্তিজ্ঞানে তেঁহো৷ তাহা সত্য নাহি মানে॥ 
এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞন পাঁচ সাত। 
শাক মোচাঘণ্ট ভূষ্ট গটোল নিম্বপাত ॥ 
লেবু আদাথণ্ড দরধি ছুদ্ধ খগুসার।: 
শালগ্রামে সমপিল বহু উপচার ॥ 

প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন। 
নিমাঞ্চির প্রিয় মোব এ সব ব্যঞন॥ 
নিমাঞ্জি নাহিক ঘরে কে করে ভোজন। 
মোর ধ্যানে অশ্রজলে ভরিল নয়ন ॥ 

শীপ্র যাই মুগ্রি সব করিম ভক্ষণ। 
শূন্তপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জন ॥ 

কে অন্নব্জন খাইল শূন্য কেনে পাত। 
হেন বুঝি বালগোপাল খাইলেন ভাত। 
কিবা মোর মনঃকথায় ভ্রম হৈয়া গেল। 
কিবা কোন অন্ত আসি সকল খাইল॥ 
কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাড়িল। 
এত চিস্তি পাক-পাত্র যাইয়া দেখিল ॥ 
অন্নব্যঞন-শৃন্ত দেখি সকল ভাজন। 
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন ॥ 
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল। 
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমপিল ॥ 
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন । 

মোরে খাওয়াইতে করে উৎকগা-ক্রদ্দন ॥ 
তার প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে। 
অন্তরে মানয়ে সুখ বাছে নাহি মানে? 
এই বিজয়াদশমীতে হৈল এই রীতি। 
তাহাকে পুছিয়া তারে করাইহ প্রতীতি॥ 


৮২ 


চৈতন্তচরিতামৃত 


এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইনা। 
লোক নিদায় কবিতে প্র ধের্য ধবিলা ॥ 
রাঘবপণ্ডিত কহে বচন সবস। 

তোমার নিষ্ঠাপ্রেমে আমি হই তোঁমাব বশ 
ইহাব কৃষ-সেবাব কথা শুন সর্বজন | 
পবমপবিত্র সেব। অতি সব্রোত্তম ॥ 

আর দ্রব্য বহু শুন নাবিকেলেব কথা। 
পাঁচগণ্ডা কবি নাবিকেল বিকায় যথা তথা ॥ 
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল। 
তথাপি শুনেন যথ! মিষ্ট নাবিকেল ॥ 
একেক ফলেব মূল্য দিয়া চাবি চাবি পণ। 
দশক্রোশ ঠৈতে আনায় কবিয়া যতন ॥ 
প্রতিদিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া। 
স্থশীতল কবিতে বাঁখে জলে ডূবাইয়া ॥ 
ভোগের সমধে পুনঃ ছোলি সংস্কবি। 

কৃষে সমর্পণ কবে মুখ-ছিদ্র কবি।। 

কষ সেই নাবিকেল-জল পান কবি। 

কু শূন্তফল রাখে কু জল ভবি ॥ 
জল-শৃন্ত ফল দেখি পণ্ডিত হবধিত। 

ফল ভাঙ্গি শশ্য কৈল সতপাত্র-পৃবিত ॥ 
শ্য সমপিয়া করে বাহিবে ধেয়ান। 

শস্ত খাঁঞা কৃষ্ণ করে শূম্ত ভাজন ॥ 

কতৃ শশ্ত খায় পুনঃ পাত্র ভরে শাসে। 
শ্রদ্ধা বাডে পগ্ডতেব প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ 
একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া । 

ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়! ॥ 
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল। 

ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বাবেতে রহিল ॥ 
বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল। 
সেই হাতে ফল ছু"ইল পণ্ডিত দেখিল॥ 


৮২০৮০ 


পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতায়াতে । 
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥ 
যেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা। 
কষ্জযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা। 

এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্হিয়া । 
এছে পবিত্র প্রেমসেব্র! জগৎ জিনিয়া ॥ 
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল। 
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল ॥ 
এইমত কলা আত্ম নারঙ্গ কীঠাঁল। 

যাহ যাহ! দৃরগ্রামে শুনে আছে ভাল ॥ 
বহুমূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন। 
পবিত্র সংস্কার করি কবে নিব্দেন ॥ 
এইমত ব্যঞ্ুনের শাক মূল ফল। 
এইমৃত চিড় হুড়ুম সন্দেশ সকল ॥ 
এইমত পিঠা পানা ক্ষীর ওরন। 

পরম পবিত্র আর করে সর্বোত্তম ॥ 
কাসন্দি আর্দি আচার অনেক প্রকার । 
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দ্রবা সার॥ 
এইম্ত প্রেমসেবা করে অন্কপম। 

যাহা দেখি সব লোকের জুডায় নয়ন 7 
এত বলি রাথবেরে তৈল আলিঙ্গন। 
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ ॥ 

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান। 
বাস্ৃদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ 
পরম উদার ইহ যে দিনে যে আইসে। 
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে ॥ 
গৃহস্থ হয়েন ইহো চাহিয়ে সঞ্চয়। 

সফয় না কৈলে কুটুম্বভরণ মা হয় ॥ 

ইহার ঘরের আয়-বায় সব তোমাস্থানে। 
সরথেল লঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥ 


২৮৪ 


চৈতন্তচরিতাসুত 


গ্রতিবর্য আমার সব ভক্তগণ লঞ]। 
গুপ্ডিচাঁয় আনিবে সবার পালন করিয়া ॥ 
কুলীনপ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া । 
প্রত্যব্ধ আসিবে যাত্রায় পষ্টভোরী লইয়া! ॥ 
গুণরাজখান ঠকল শ্রীকঞ্চবিজয়। 

তাহা এক বাক্য তার আছে প্রেমময় ॥ 
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ । 

এই বাক্যে বিকাইন্থ তার বংশের হাত। 
তোমার কা কথা তোমাব গ্রামের কুকুর । 
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূব॥ 
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজথান । 
প্রভুর চরণে কিছু ৫কল নিবেদন ॥ 

গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে । 
শ্রীমখে আজ্ঞ। কর প্রভু নিবেদি চরণে ॥ 
প্রভু কহে কৃষ্ণ-সেবা ৫বষ্ণব-সেবন। 
নিরন্তর কর কুষ্ণনাম-সঙ্কীর্ভন ॥ 

সত্যরাজ কহে েঞ্চব চিনিব কেমনে । 
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্ত লক্ষণে ॥ 
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। 
কষ্ণনাম পুজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ববপাপক্ষয় | 

নববিধ ভক্তি পুর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ 
দীন্ম1 পুরশ্চ্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। 
জিহ্বাম্পর্শে আচগাল সবারে উদ্ধারে ॥ 
আহুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়। 

চিত্ত আকর্ধয়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ 


অতএব যার মুখে এক কষ্ণনাম। 
সেই বেষ্চব করি তাঁর পরম সম্মান | 
খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন। 


মগ্ালীলা 


৮ 


নরহরিদাস মুখ্য এই তিনজন ॥ 
মুকুন্দদ।সেরে পুছে শ্বণচীরন্দন। 

তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্ররঘুনন্দন ॥ 
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়। 
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥ 

মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন /মোর পিতা হয়। 
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয় ॥ 
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে। 
অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে ॥ 
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়। 
যাহ! হেতে কষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥ 
ভক্তের মহিম! প্রভূ কহিতে পায় স্থখ। 
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥ 
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম। 

নিগৃঢ নিশ্খল প্রেম যেন দগ্ধ হেম॥ 
বাহো রাজবৈগ্য ইহ! করে রাজসেবা। 
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইহার জানিবেক কেবা ॥ 
একদিন স্রেচ্ছবাজাব উচ্চ টর্গিতে | 
চিকিৎসার বাঁত কহে তাহার অগ্রেতে ॥ 
হেনকালে এক মযূরপুচ্ছের আড়ানি। 
রাজার শিরোপরি ধরে এক ভূত্য আনি ॥ 
মযূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট ৫হলা। 
অতি উচ্চ টঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ 
রাজার জ্ঞান রাজটৈদ্যের হইল মরণ। 
আপনে নামিয়া রাজা! করাইল চেতন ॥ 
রাজা কহে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠীই। 
মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথা নাহি পাই ॥ 
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়ি কি লাগি। 
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মুগী। 
ম্হাবিদঞ্ধ রাজা সব তত্ব জানে। 


২০৬ 


চৈতন্তচকিতান্ুত 


মুকুন্দেরে হৈল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে | 
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে । 
দ্বাবে পুঙ্বিণী তার বান্ধাঘাট তীরে ॥ 
কদম্থের বুক্ষ এক ফুটে বাবমাসে । 
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ-অবতংসে ॥ 
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুববচন্ধ। 
তোমাব সে কারা ধর্দে ধন উপাজ্জন॥ 
রঘুনন্দনের কার্য শ্রীকুষ্ণসেবন। 
কৃষসেবা বিন ইহার অন্যত্র নাহ মন॥ 
নরহরি রহ আমাঁব ভক্তগণ সনে। 

এই তিন কাধ্য সদ কব তিনজনে ॥ 
সার্বভৌম বিদ্যাবাচম্পতি ছুই ভাই । 
দুইজনে কৃপা করি কহেন গোসাঞ্জি ॥ 
দারু-জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি । 
দরশনে স্নানে কবে জীবেব মুকতি ॥ 
দ।রুব্রদ্ধরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম । 
ভাগীত্থী সাক্ষাৎ হয় জলব্রদ্ধ সম ॥ 
সার্বভৌম কর দারুত্রহ্ম আরাধন। 
বাচস্পতি কব জলব্রন্ষের সেবন ॥ 
মুবাবি গুপ্রেরে প্রভু করি আলিঙ্গন। 
তাঁব ভক্তিনিষ্ঠা কহে গুনে ভক্তগণ ॥ 
পূর্ব্বে আমি ইহাবে লোভাইল বাববার। 
পবমমধূব গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ 

স্বযং ভগবান্‌ সর্ব-অংশী সর্বাশ্রয়। 
বিশুদ্ব-নিম্মল প্রেম সর্ববরসময় ॥ 

বিদগ্ধ চতুব ধীর রসিকশেখর । 

সকল স্গুণবুন্দবত্ু-বত্বীকর। 

মখুরচরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস । 
চাতুধ্য-বৈদধ্যে করে ধেহো লীল! রাস।॥ 
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও রুষ্ণাশ্রয়। 


মধ্যলীলা 


৮৭ 


কষ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়। 
এইমত বারবার শুনিয়ে বচন। 

আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন 
আমারে কহেন আমি তোমার কিন্কর। 
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥ 
এত বলি ঘরে গেলা চি্বন্ত রাত্রিকালে। 
রঘুনাথ-ত্যাগ চিন্তি হইল! বিকলে ॥ 
কেমন ছাড়িব রঘুনাথের চরণ। 

আজি রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ ॥ 
এইমত সর্ধরাত্রি করেন ক্রন্দন । 

মনে শ্বাস্থা নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ ॥ 
প্রাতঃকালে আমি মোর ধরিয়া চরণ । 
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন ॥ 
রঘুনাথ-পায়ে মুঞ্চি বেচিয়াছেশ মাথা। 
ছাড়িতে না পারো মাথা! মনে পাও ব্যথ! ॥ 
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ন না যায়। 

তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥ 
তবে মোরে এই রুপা কর দয়াময়। 
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয় ॥ 
এত শুনি আমি মনে বড় স্থখ পাইল । 
ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন দিল ॥ 
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার স্ুদুঢ় ভজন। 
আমার বচনে তোমার না টলিল মন ॥ 
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়। 
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়া নাহি যায় ॥ 
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে। 
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥ 
সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরামকিন্কর। 
তুমি কেন ছাড়িবে তার চরণ-কমল ॥ 
সেই মুরারি গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম। 


২৮৮ 


চৈতন্চচরিতাম্বত 


ইস্হার দৈন্ত শুনি দেখি ফাটে মোর মন॥ 
তবে বান্দেবে প্রভু করি আলিঙ্গন । 
তার গুণ কহে হহয়। সহআবদন | 
নিজগুণ শুনি বাসুদেব লজ্জা পাঞ্া। 
নিবেদন করে প্রভূর চরণে ধরিঞা। 
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার। 
মোর নিব্দেন এক কর অঙ্গীকার 
করিতে সমর্থ তুমি মহাঁদস্সাময়। 

তুমি মনে কর তবে অনায়াসে হয়॥ 
জীবের ছুংখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। 
সব জীবের পাপ প্রসু দেহ মোর শিরে ॥ 
জীবের পাপ লইয়! মুগ করি নরকভোগ। 
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ ॥ 
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা। 
অশ্র-কম্প-স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা ॥ 
তোমার এই চিত্র নহে তুমি ত প্রহলাদ। 
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ । 
কষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য । 
ভূত্য-বাঞ্চাপৃতি বিস্ নাহি অন্য কৃত্য॥ 
্রন্ধাগুজীবের তুমি বাঞ্চিলে নিস্তার। 
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥ 
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্বববল। 
তোমারে বঝ| কেন ভূগ্তাইবে পাপ্ল ॥ 
তুমি যার হিত বাগ সে হৈল বৈষ্ণব। 
বৈষ্বের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥ 


তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রদ্ধাণ্ড মোচন। 
সর্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥ 
একই ভুমুরবৃক্ষে লাগে বহু ফলে। 

কোটি ব্রদ্ধাণ্ড ভাসে বিরজার জলে । 


মধ্যলীলা 


১৪ 


২৮৪ 


তার এক ফল যর্দি পড়ি নষ্ট হয়। 
তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয় ॥ 
তৈছে এক ব্রহ্মা যদি মুক্ত হয়। 

তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ 
অনন্ত এশ্বধ্য কৃষ্ণের বৈকুঠাদিধাম । 

তার গড়খাই কারণার্ণঝ নাম ॥ 

তাতে ভাসে মায়া লঞ। অনন্ত ব্রহ্মা । 
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাগু ॥ 
তার এক রাই-নাশে হানি নাহি মানি। 
এছে এক অগ্ু-নাশে কষে নাহি হানি ॥ 
সব ব্রহ্মা সহ যাদ মায়ার হয় ক্ষয়। 
তথাপি না মানে কৃষ্ণ নিজ অপচয়! 


কোটি কামধেন্ু-পতির ছাগী ঠযছে মরে। 
ষড়ৈশ্বধ্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ॥ 
এইমত সব ভক্তের কহি সব গুণ। 
সবাকে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন ॥ 
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন । 
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ন হল মন। 
গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভৃু-পাশে। 
জলেশ্বরে প্রভু যারে করাইলা আবাসে | 
পুরীগোসাঞ্িও জগদানন্দ ম্বরূপ-দামোদর । 
দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥ 
এই সব সঙ্গে প্রভূ বেসে নীলাচলে। 
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে ॥ 
একদিন প্রু-পাশে আসি সার্বভৌম। 
ষোড়হাত করি কিছু ৫কল নিব্দেন॥ 


'এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেল।। 


এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা ॥ 
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি। 


৭৪৩ 


চৈতত্তচরিতাম্ত 


প্রভু কহে ধশ্ম নহে করিতে ন! পারি! 
সার্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিশ দিন। 
প্রভু কহে এহো৷ নহে যতি-ধশ্মচিহ্ন ॥ 
সার্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চদশ। 

প্রভূ কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস॥ 
তবে সার্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া। 

দশ দিন কর কহে মিনতি করিয়া॥ 

প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চ দিন ঘটাইল। 

পঞ্চ দিনে তার ভিক্ষা নিয়ম করিল ॥ 
তবে সার্বভৌম করে আর নিবেদন। 
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশ জন ॥ 
পুরীগোসাঞ্চির পঞ্চ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে। 
পূর্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে ॥ 
দামোদর-স্বরূপ হয় বান্ধাব আমার। 

কু তোমার সঙ্গে যাবে কু একেশ্বর ॥ 
আর আট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ছুই ছুই দিবসে। 
একেক দিন একেক জন পূর্ণ হইল মাসে ॥ 
ব্হত সন্গাসী যদি আইসে এক ঠাঞ্ি। 
সন্ধান করিতে নারি অপরাধ পাই ॥ 

তুমি নিজছাঁয়1! সঙ্গে আসিবে মোর ঘর। 
কভু সঙ্গে আসিবেন শ্বরূপ-দামোদর ॥ 
প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া আনন্দিত মন। 
সেইদ্দিন ৫কল মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ 

ষাঠীর মাতা নাম ভট্টাচ্ধ্যের গৃহিণী । 
প্রভৃর মহাভক্ত তেঁহে। স্লেহেতে জননী ॥ 
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তারে আজ্ঞ। দিলা । 
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইলা ॥ 
ভষ্টাচার্ধয-গৃহে সব দ্রব্য আছে ভবি। 

যেবা শাক-ফলার্দি আনাইল আহরি ॥ 
'আপনে ভট্টাচার্যা করে পাকের সব কর্্ব। 


২৪১ 


ষাঁঠীর মাতা বিচক্ষণ জানে পাকমর্্ম | 
পাকশালার দক্ষিণে ছুই ভোগালয়। 

এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয়॥ 
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া। 
নিভৃতে করিয়াছেন নৃতন করিয়া | 

বাহে এক দ্বার তার প্রভূ” প্রবেশিতে। 
পাকশালায় এক দ্বার পরিবেশন করিতে ॥ 
বত্রিশা কলার এক আঙ্গটিয়! পাতে। 
উবারিল তিন মণ তগ্ডুলের ভাতে ॥ 

গীত স্থুগন্ধি ঘ্বৃতে অন্ন সিক্ত কৈল। 
চারিদিকে পাতে ঘ্বৃত বহিয়! চলিল ॥ 
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি। 
চারিদিকে ধরি আছে নানা ব্যঞুন ভরি ॥ 
দশ প্রকার শাক নিম্থ সুকুতার ঝোল। 
মরিচের ঝাল ছানা-বড়া বড়ীঘোল ॥ 
ুপধতুম্বী ছুর্ধকুম্মাণ্ড বেসারি লাফরা। 
মোচাঘন্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা ॥ 
বৃদ্কুম্মাগুব্ড়ীর ব্যগ্জন অপার। 

ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥ 

নব নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তাকী। 
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুম্মাগ্ড মানচাকী ॥ 
ভূষ্ট মাষ-মুদগ-স্থপ অমৃত নিন্দয়। 

মধূবায় বড় শ্াদি অল্প পাচ ছয়॥ 
মুদ্গবড়া মাষবড়া৷ কলাবডা মিষ্ট। 
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট ॥ 
কান্ভিবড়৷ ছৃগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী । 

আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি। 
স্বৃতসিক্ত পরমান্ন মুৎকুণ্ডকা ভরি। 
াপাকলা ঘন দুগ্ধ অগ্রে তাহা ধরি॥ 
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার। 


১০ 


গৌড় উৎকলে যত ভক্ষোর প্রকার ॥ 
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব কবাইল। 

শুভ্র পীঠ উপরে শুভ্র বসন ধরিল॥ 
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি। 
অন্নব্যগুন উপরি দেন তুলসী-মপ্ররী ॥ 
অমুত-গুটিকা পিঠাপানা! আনাইল। 
জগন্নাথ-প্রসাদ সব পৃথক ধরিল। 
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া । 
একলে আইলা তার হৃদয় জানিয়া ॥ 
ভট্টাচাধ্য কৈল তবে পা্দ-প্রক্ষালন। 
ঘরের ভিত্তর গেল করিতে ভোজন ॥ 
অন্নাদি দেখিয়! প্রভু বিস্মিত হইয়া। 
ভট্টাচাধ্যে কহেন কিছু ভঙ্গী করিয়া॥ 
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞরন। 

ছুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন ॥ 
শত চুলায় যদি শত জন পাক করে। 
তবু শীত্র এত ব্যঞ্জন রাদ্ধিতে না পারে॥ 
কষে, ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি। 
উপরে দেখিয়ে যাঁতে তুলসী-মঞ্জরী ॥ 
ভাগ্যবান তুমি সফল তোমার উদ্ষোগ। 
রাধা-কৃষ্ণে লাগাইছ এতাদুশ ভোগ ॥ 
অম্নের সৌরভ বর্ণ পরমমোহন। 
রাধা-কৃষণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন ॥ 
তোমার অনেক ভাগ্য কত প্রশংশিব। 
আমি ভাগ্যবান ইহার অবশেষে পাব॥ 
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া। 
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া ॥ 
ভত্টাচার্ধয কহে প্রভূ না কর বিশ্মপ্ন। 
ষে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ 
না মোর উদযোগে ন৷ গৃহিণীর রদ্ধনে। 


মধ্যলীল! 


২৯৩ 


যার শক্ত্যে ভোগসিদ্ধি সেই তাহা জানে ॥ 
এই ত আসনে বসি করহ ভোজন। 

প্রভূ কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥ 

ভট্ট "কহে অন্ন লীট সমান প্রসাদ । 

অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাহা অপরাধ ॥ 
প্রভু কহে ভাল বলিলে, শ.স্ত্রআজ্ঞা হয়। 
কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয় ॥ 


তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়। 

ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুয়ায়॥ 
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্বার। 

এক এক ভোগে অন্ন খাও শত শত ভার ॥ 
দ্বারকাতে ষোলসহম্র মহিষীমন্দিবে। 

অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে॥ 

ব্রজে জোঠা খুড়া মামা পিসাদদি গোঁপগণ । 
সথা-বৃম্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন ॥ 
গোবদ্ধন-যজ্জে খাইলে অন্র রাশি রাশি। 
তার লেখে মোর অন্ন নহে এক গ্রাসী॥ 
তুমি ত ঈশ্বর মুঞ্ ক্ষুদ্র কোন ছার। 
একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার ॥ 

এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে। 
জগন্নাথপ্রসাদ ভট্ট দেন হৃষ্টমনে ॥ 

হেনকালে অমোঘ নাম ভট্রের জামাতা । 
কুলীন নিন্দক তেঁহো৷ ষাঠি কন্যার ভর্তা ॥ 
ভোজন দেখিতে চাহে আমিতে না পারে। 
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য আছেন দুয়ারে ॥ 


তেহো যদি প্রসাদ দিতে হেথা আগমন। 


অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন ॥ 
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন। 
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥ 


২৪৯৪ 


চৈতন্তচরিতামুত 


শুনিতেই ভট্টাচাধ্য উলটি চাহিল। 

তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥ 
ভট্টাচার্য লাঠি টৈয়া মারিতে ধাইল!। 
পলাইল অমোঘ তার লাগ ন! পাইলা ॥ 
তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য আইলা । 
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হানিতে লাগিলা ॥ 
শুনি যাঠির মাতা বুকে শিরে হাত মারে। 
ষাঠি আজি রখড়ী হোক বলে বারে বারে ॥ 
দোহার ছুঃখ দেখি প্রভু দৌহা প্রবোধিয়া। 
দৌহার ইচ্ছাতে ভোজন কল তুষ্ট হৈয়।॥ 
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস। 
তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি রসবাস।॥। 

সর্ববাঙ্গে পরাইল প্রতুর মাল্য চন্দন । 

দণ্ডবৎ হৈয়। কহে দৈন্-বচন ॥ 

নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ-ঘরে । 
এই অপরাধ প্রহু ক্ষমা কর মোরে॥ 

প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল। 

ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল ॥ 

এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে। 
ভট্টাচার্য তাঁর ঘরে গেলা তার সনে ॥ 
গ্রভূ-পায়ে পড়ি বহু আতুনিন্দা কৈল। 
তারে শান্ত করি প্রভূ ঘরে পাঠাইল ॥ 

ঘরে আলি ভট্টাচাধ্য ষাঠীর মাতা-সনে। 
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে ॥ 
চৈতন্তগোসাঞ্ডির নিন্দা শুনিলে যাহা হৈতে। 
তারে বধ টৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥ 
কিংবা নিজ প্রাণ যি করি বিমোচন । 

ছুই নহে যোগ্য ছুই শরীর ব্রাহ্মণ ॥ 

পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব। 
পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইৰ॥ 


১৫] 


যাঠীকে কহ ছাড়ুক সেই হইল পতিত। 
পতিত হইলে ভর্তা ত্যাজিতে উচিত ॥ 
সেই রাত্র্যে অমোঘ কীাহা পলাইয়া গেল। 
প্রাতঃকালে তারে বিস্থচিক! ব্যাধি হৈল ॥ 
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য। 

সহায় হইয়া দৈব টৈল্প মোর কার্ধ্য ॥ 
ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ। 

এক বলি পড়ে ছুই শাস্ত্রের বচন ॥ 
গোপীনাথাচার্ধ্য গেল! প্রভুর দর্শনে । 
প্রভু তারে পুছিল ভট্টাচার্য বিবরণে ॥ 
আঁচাধ্য কহে উপবাস কৈল ছুইজনে। 
বিস্চিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাডয়ে জীবনে ॥ 
শুনি কপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া। 
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥ 
সহজে নিশ্দল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়। 

কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয়॥ 
মাতসর্্য চণ্ডাল কেন ইহা বসাইলে। 

পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র €কলে ॥ 
সার্ববভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হইল ক্ষয়। 
কল্মষ ঘুচিলে জীব কুষ্ণনাম লয় ॥ 

উঠহ অমোঘ তুনি কহ কৃষ্ণনাম। 

অচিরে তোমারে কৃপা করিবেন ভগবান ॥ 
শুনি কষ কৃ বলি অমোঘ উঠিল। 
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিল ॥ 
কম্পাশ্র পুলক স্বেদ স্তম্ত স্বরভঙ্গ। 

প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ । 
প্রভৃর চরণে ধরি করয়ে বিনয়। 

অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময় ॥ 

এই ছারমুখে তোমার করিহ্ছ নিন্দনে। 
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ 


চিএ 


চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল | 
হাতে ধরি গোগীন।থাচার্য; নিষেধিল ॥ 
প্রভু আশ্বাপন করে স্পশি তার গাত্র। 
সার্ববভৌম-সন্বন্ধে তুমি মোর স্সেহপাত্র ॥ 
সার্ববভৌম-গৃহে দাস-দাসী যে কুকুর 
সেহো আমার প্রিয় অন্ত জন রহু দূর॥ 
অপরাধ নাহি সদা লহ কৃষ্ণনাম। 
বলি প্রন আইলা সার্বভৌম-স্থান 
প্রভু দেখি সার্বভৌম ধরিলা চবণে। 
প্রভূ তারে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ 
প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিব।৷ তার দোষ। 
কেন উপবাস কর কেনে তারে রোষ ॥ 
উঠ ম্নান করি দেখ জগম্নাথমুখ । 
শীপ্র আমি ভোজন কর তবে মোর সখ ॥ 
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া। 
যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া। 
প্রতৃ-পদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিল। 
অমোঘ তারে কেনে জীয়াইল ॥ 
প্রভু কহেন অমোঘ শিশু তোমার বালক। 
বালক-দোষ ন! লয় পিতা তাহাতে পালক ॥ 
এবে বৈষ্ণব হেল তার গেল অপরাধ । 
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥ 
ভষ্ট কহে চল প্রতু ঈশ্বর-দর্শনে। 
নান করি তাহা মুঞ্ আসিছো এখনে ॥ 
প্রভূ কহে গোপীনাথ ইহাই রহিব]। 
ঞিহে। প্রসাদ পাইলে তুমি আমারে কহিব ॥ 
এত বলি প্রভূ গেলা ঈশ্বর-দর্শনে । 
ভট্ট ন্বান দর্শন করি করিল ভোজনে ॥ 
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একাস্ত। 
প্রেমে নিত্য কষ্ণনাম লয় মহাশাস্ত ॥ 


মধ্যলীলা 


্ঞণ 


এঁছে বিচিত্রলীলা করে শচীর নন্দন। 
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন। 
এছে ভগ্রগৃহে করে ভোজন-বিলাস। 
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ ॥ 
সার্ববভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত। 
সার্বভৌম-প্রীতি য'হা হৈলি বিদিত ॥ 
যাঠীর মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ। 
ভক্ত-সম্বন্ধে ধাহ| ক্ষমিলা অপরাধ ॥ 
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন। 
অচিরাতে পায় সেই ঠৈতন্ত-চরণ ॥ 
শ্রীপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্তচরিতামৃত কহে কৃষন্গাস ॥ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্ন। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্রবুন্দ ॥ 

প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্াবন। 
শুনিয়! প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ 
সার্বভৌম রামানন্দ আনি ছুইজন। 
পোহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন ॥ 
নীলাদ্দি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে । 
তোমরা করহ যত্ব তাহারে রাখিতে ॥ 
তাহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়। 
গোসাঞ্ি রাখিতে করিহ নান! উপায় ॥ 
রামানন্দ সার্বভৌম ছুইজনা স্থানে । 

তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে ॥ 
গ্দোহে কহে রথযাত্রা কর দরশন। 

কান্তিক আইলে তবে করিহ গমন ॥ 
কাঠিক আইলে কহে এবে মহা শীত। 


২৪৯৮ 


চৈতন্তচরিতামৃত 


দোলযাত্র। দেখি যাইহ এই ভাল রীত ॥ 
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়। 
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ॥ 
ষ্দ্পি শ্বতগ্ত্র গ্রন্থ নহে নিবারণ। 

ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন ॥ 
তৃতীয় বৎসরে সব গৌন্কের ভক্তগণ। 
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥ 
সবে মিলি গেলা অদ্বৈত-আচার্যের পাশে । 
প্রন দেখিতে আচার্য চলিলা উল্লাসে ॥ 
যছ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে। 
নিতানন্দ'প্রভৃকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে | 
তথাপি চলিলা মহাপ্রভৃকে দেখিতে । 
নিতাযানন্দের প্রেম কে পাঁরে বুঝিতে ॥ 
আচাধ্যরত্ব বিচ্যানিধি শ্রীবাস রামাই' । 
বাস্থদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই ॥ 
রাঘব-পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজা ইয়া। 
কুলীন গ্রামবাঁপী চলে পট্টডোবী লইঞ্া। 
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন । 

সর্বভক্ত চলে তাঁর কে করে গণন ॥ 
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান । 
সবাকে পালন করি স্থখে লঞা যান॥ 
সবার সর্ধকাধ্য করেন দেন বাসাম্থান। 
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥ 
সে বত্পর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী । 
চলিলা আচার্য সঙ্গে অচাত-জননী ॥ 
শ্রীবাস-পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী। 
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে চলে তীহার গৃহিণী ॥ 
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্তদাস। 
তেঁহো চলিতেছে প্রভূ দেখিতে উল্লাস ॥ 
আচাধ্য-রত্ব সঙ্গে তাহার গৃহিণী। 


৯৯ 


তাহার প্রেমের কথা কহিতে ন! জানি ॥ 
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভৃকে ভিক্ষ1! দিতে। 
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রবা নিল ঘর ঠৈতে॥ 
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান। 
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন বাসস্থান ॥ 

ভক্ষ্য দিয়া করেন সন্কার সর্বত্র পালনে । 
পরম আনন্দে যাঁন প্রভুর দর্শনে ॥ 
রেমূণা আসিয়া! কৈল গোপীনাথ দর্শন । 
আচাধ্য করিল তাহা কীর্তন-নর্তন ॥ 
নিত্যানন্দের পরিচয় সব লোক সনে। 
বহুত সম্মান আদি তৈল সেবকগণে ॥ 
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাই বহিলা । 
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধবিলা ॥ 
ক্ষীর বাটি সবারে দিল প্রভূ নিত্যানন্দ। 
ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া সবার বাডিল আনন্দ ॥ 
মাধবপুরীর কথা গোপাল-স্থাপন। 
তাহারে গোপাল যেছে মাগিল চন্দন ॥ 
তার লাগি গোপীনাথ-ক্ষীর চুরি কৈল। 
মহাপ্রভৃব মুখে আগে এ কথ! শুনিল ॥ 
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ। 
শুনিয়া! আচাধ্য-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ 
এইমত চলি চলি কটক আইলা 1 
সাক্ষিগোপাল দেখি তথা সেদিন রহিলা ॥ 
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ। 
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ 
প্রতৃকে মিলিতে সবার উৎকঠা অন্তর। 
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচল ॥ 
আঠারনালাকে আইলা গো'সাঞ্রি শুনিয়া। 
ছুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ হাত দিয়া ॥ 
ছুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল। 


হ১৩৩ 


চৈতস্তচরিতানৃত 


অদ্বৈত অবধৃত গোসাঞ্জি বড় সখ পাইল ॥ 
তাহাই আবন্ত কৈল কুষ্ণ সংকীর্তন | 
ন/চিতে নাচিতে চলি আইলা ছুই জন ॥ 
পুনঃ মালা দিএা স্বরূপার্দি নিজগণ। 
আগুবাড়ি পাঁঠাইল শচীর নন্দন ॥ 
ননেন্দ আনিয়! তারা সবাকে মিলিল।। 
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥ 
সিংহদ্বার নিকট আইল। শুনি গৌররায়। 
আপনে আসিমা প্রভু মিলিলা সবায় ॥ 
সবা লঞ্াা কৈল জগন্নাথ দরশন। 

সবা লৈয়া আইল পুনঃ আপন ভবন। 
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল। 
ত্বহন্তে সবারে প্রু প্রসাদ খাওয়াইল ॥ 
পূর্ববব্সবে যার যেই বাসাস্থান। 

তাহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম ॥ 
এইমত ভক্তগণ রহিল! চারি মাস। 
প্রভুর সহিতে করে কীর্তন-বিলাস ॥ 
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রাকাল যবে আইল । 

সবা লইয়া গুপগ্িচা-মন্দির প্রক্ষালিলা ॥ 
কুলীনগ্রামী পষ্টডোরী জগন্নাথে দিল । 
পূর্ব রথ-অগ্রে নর্তন করিল ॥ 

বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিলা উদ্যানে । 
বাপী-তীরে তাহা যাই করিলা বিশ্রামে ॥ 
রাটী এক বিপ্র তেঁহো নিত্যানন্দদাস। 
মহা! ভাগ্যবান তেহে। নাম কষন্দাপ ॥ 
ঘট ভরি প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল। 


তার অভিষেকে প্রভূ মহা তৃপ্ত হেল॥ 
বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল। 


সবা সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রসাদ খাইল ॥ 
পূর্ব রথযাত্রা ৫কল দরশন। 


৩০৬ 


হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখে লইয়া ভক্তগণ ॥ 
আচার্য্যগোসাঞ্ঞ প্রভূর কৈল নিমন্ত্রণ । 
তারু মধ্যে কৈল ফৈছে ঝড়-বরিষণ ॥ 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন । 

শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 
প্রভুর বঞজন সব রাঞ্ষেনি মালিনী। 

ভক্ত্যে দাদী অভিমান স্মেহেতে জননী ॥ 
আচাধ্যরত্ু-আদি যত মুখা ভক্তগণ। 

মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥ . 
চাতুম্মাস্ত অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা। 
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥ 
আচার্যযগোসাঞ্ি প্রভুকে কহে ঠারেঠোরে। 
আচার্য/তজ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে ন! পারে ॥ 
তার মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন | 
অঙ্গীকার জানি আচার্য করেন নর্তন ॥ 
কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল। 
আলিঙ্গন করি প্রভু তারে বিদায় দিল ॥ 
নিত্যানন্দ কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ। 

এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ॥ 
প্রাতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিব! । 
গোৌড়ে রহি মোর ইচ্ছ। সফল করিবা॥ 
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে। 
আমার দুষ্কর কম্দ তোমা হেতে হয়ে ॥ 
নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ। 
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এই ত প্রমাণ ॥ 
অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তৃমি তাহার ঘটন। 
যে করাহ সেই করি নাহিক নিঘম॥ 
তারে বিদায় দিল প্রভু করি আলিগন। 
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥ 
কুলীনগ্রামী পূর্ববমত কল নিবেদন । 


চৈতগ্তচরিকাম্বৃত 


তু আজ্ঞ! কর আমার কর্তবাসাধন ॥ 
প্রভু কহে ৫বঞ্চব-সেবা নাম-সংকীর্তন। 
ছুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীরুষ্ণ-চরণ ॥ 
তেঁহো কহে কে ৫েঞ্চব কি তার লক্ষণ। 
তবে হাসি কহে প্রভূ জানি তার মন॥ 
কষ্ণনাম নিরস্থর যাহার বদট। 
সেই বৈষ্ববশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥ 
বর্ষান্তরে পুনঃ তাহ। এছে প্রশ্ন কৈল। 
বৈষ্ণবের তাঁবতম্য প্রভু শিক্ষাইল ॥ 
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কষ্ণনাম। 
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥ 
ক্রম করি কহে প্রস্থ বৈষ্ণব-লক্ষণ। 
বৈষ্ণব বৈষ্বতর আর বৈষ্ণবতম ॥ 
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা। 
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিল ॥ 
স্বরূপ সহিতে তার হয় সথ্যপ্রীতি। 
ছুইজনার রুষ্$-কথা একত্রই স্থিতি ॥ 
গদাধর-পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল। 
ওড়নি ষঠার দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥ 
জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন। 
দেখিয়া সঘ্বণ হৈল বিগ্যানিধির মন ॥ 
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া। 
ছুই ভাই চড়ান তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
গাল ফুলিল আচাধ্য অন্তরে উল্লাস। 
বিস্তারি বণিয়াছেন বুন্দাঁবনদাস ॥ 
এইম্ত প্রত্যব্ঘ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ। 
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন ॥ 
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ। 
'বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ ॥ 
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল। 


৩৬৩ 


দক্ষিণ যাএঞ আসিতে ছুই বংসর লাগিল। 
আর ছুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে। 
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥ 
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা । 
রথ দেখি না রহিল গৌড়ে চলিল ॥ 

তবে প্রভু সার্বভৌম রামাধন্দ স্থানে। 
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে। 

বহুত উতৎকা মোর যাইতে বুন্দাবন। 
তোমার হঠে দুই বৎসর না ঠকল গমন ॥ 
অবশ্বা চলিব &োহে করহ সম্মতি। 
তোমা দ্ৌৌহা বিনা মোর নাহি অন্তগতি॥ 
গৌডদেশে হয় মোর ছুই সমাশ্রয়। 
জননী জান্কবী এই ছুই দয়াময় ॥ 
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সব! দেখিয়া। 
তুমি দৌহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়! ॥ 
শুনিয়া! প্রভুর বাণী মনে বিচ!রয়। 

প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥ 
দোহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা। 
বিজয়াদশমী 'আইলে অবশ্য যাইবা ॥ 
আনন্দে মহাপ্রভূ বর্ষা কৈল সমাধান। 
বিজয়াদশমী দিনে করিল পয়ান ॥ 
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিল। 
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা ॥ 
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা। 
উড়িয়! গৌঁড়িয়! ভক্তে যত্বে নিবারিলা ॥ 
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা । 
প্রসাদ ভোজন করি তথায় রহিলা ॥ 
বাণীনাথ বনু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া। 
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া ॥ 
প্রাতঃকালে চলি প্রত তৃবনেশ্বর আইলা । 


৩৬৪ 


চৈতন্চরিতাম্বত 


সঙ্গের ভক্তগণ আসি তথায় মিলিলা ॥ 
কটক আসিয়া ৫ৈল গোপাল দর্শন । 
ত্বপ্রেশ্বর বিপ্র কল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ 
রামানন্দ রায় সব গণ নিমস্ত্রিস । 
বাহির-উদ্যানে আসি প্রভূ বাসা কৈল। 
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিল বিশ্রাম । 
প্রতাপরুদ্র ঠাঞ্জি রায় করিল পয়ান ॥ 
শুনি আনন্দিত রাজা শীন্র আইলা। 
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িল ॥ 
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয়ে বিহবল। 
স্তুতি করি পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রজল ॥ 
তাঁর ভক্তি দেখি প্রতুর তুষ্ট হল যন। 
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ 
পুনঃ স্ততি করি রাজা করেন প্রণাম। 
প্রতৃ-কপা-অশ্রু তার দেহে হৈল ন্নান। 
স্স্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা। 
কায়মনোবাক্যে প্রভু তারে কুপা কৈলা ॥ 
এঁছে তাহারে কুপা কৈল গৌররায়। 
প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা নাম হৈল যায় ॥ 
রাজপাত্রগণ কল প্রভুর বন্দন। 
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥ 
বাহিরে আসি রাজ। আজ্ঞাপন্র লেখাইল। 
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল ॥ 
গ্রামে গ্রামে নৃতন আবাস করিঝা। 
পাচ সাত নব গৃহে সামগ্রী ভরিবা ॥ 
আপনি গ্রভুকে লঞা তাহা উত্তরিবা। 
রাত্রি-দিব| বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা ॥ 
ছুই মহাপান্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ। 

তারে আজ্ঞা দিল রাজা কর সর্বকাজ ॥ 
এক নব নৌকা আনি রাখ নদদীতীরে। 


হধ্যলীল! 


ও 


বাহা আনান করি প্রভূ যান নঙীপপারে॥ 
তাহা! স্তস্ত রোপণ কর মহাতীর্থ করি। 
নিত্য, মান করিব তাহা তাহা যেন মরি॥ 
চতুর্ঘারে করহু উত্তম নব্য বাস। 

রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ ॥ 
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নুর্ণিতি শুনিল। 

হুস্তী উপর তাণ্ুগুহে স্ত্রীগণে চড়াইল ॥ 
প্রভূ চলিবার পথে রহে সারি হৈয়া। 
সন্ধ্যাতে চলিল প্রভু নিজগণ লৈয় ॥ 
চিত্রোৎ্পল! নদী আসি ঘাটে কৈল নান। 
মহিষী সকল দেখে করয়ে প্রণাম ॥ 

প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়। 

কষ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥ 

এমন কুপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে। 
কষ্প্রেমা হয় ষার দূর-দরশনে ॥ 

নৌকাতে চড়িয় প্রভু হৈল নদী পার। 
জ্যোতন্গাবতী রাত্রে চলি আইল! চতুদ্বার ॥ 
রাত্রে তথা রহি প্রাতে দ্গান-রুত্য ঠকল। 
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥ 
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা! পাঠায় দিনে দিনে। 
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে ॥ 

স্বগণ সহিতে প্রতু প্রসাদ অঙীকরি। 
উঠিয়া চলিল। প্রভু বলি হরি হরি ॥ 
রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন। 

সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন॥ 
প্রভূ সঙ্গে পুরীগোসাঞ্চি শ্বরূপরামোদির | 
জগদানন্দ মুডুদদ গোবিন্দ কাশির ॥ 
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্ষেশ্বর । 
গোপীনাথাচাধ্য আর পণ্ডিত দামোদর ॥ 
রামাই দন্দাই আর বছ ভক্ষগণ। 


৩৩৩ 


চৈতন্চচ রিভাবত 


প্রধান কহিল সবার কে করে গণন ॥ 
গদাধর পণ্ডিত তবে সঙ্গে চলিল!। 
ক্ষেত্র-সক্প্যাস না! ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা ॥ 
পণ্ডিত কহে ধাহা তুমি সেই নীলাচল। 
ক্ষেত্র-সন্নাস মোর যাউক রসাতল ॥ 

প্রভু কহে কর ইহা গোপীনাথ সেবন। 
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎ্পাদদর্শন ॥ 

প্রত কহে সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ। 
ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥ 

পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর। 

তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর ॥ 

আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোম! লাগি। 
প্রতিজ্ঞাসেবাত্যাগ দোষ তার আমি ভাগী। 
এত বলি পণ্ডতগোসাঞ্ পৃথক চলিল। 
কটক আসি প্রভু তারে সঙ্গে আনাইল! ॥ 
পণ্ডিতের চৈতন্য-প্রেম বুঝন না যায়। 
প্রতিজ্ঞা-শ্রীকষ্ণসেব1 ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ 

তাহার চরিত্রে প্রভূ অন্তরে সন্তোষ। 

তাহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয় বোষ | 
গ্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ। 
সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলা দুরদেশ ॥ 

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ নিজনুথ। 
তোমার ছুই ধর্দ যাঁয় আমার হয় হুঃখ ॥ 
মোর স্থখ চাহ যদি নীলাচলে চল। 

আমার শপথ যদ্দি আর কিছু বল॥ 

এত বলি মহাপ্রতু নৌকাতে চড়িলা। 

মুচ্ছিত হইয়া! তথা পণ্ডিত পড়িলা॥ 

পর্ডিতে লঞা৷ যাইতে সার্বভৌমে আজ্ঞা দিলা। 
ভট্টাচার্য কহে উঠ এছে প্রতৃর লীলা ॥ 


মধালীলা 


৩৪৯৭ 


এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া। 
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল ঘত্ব করিয়া ॥ 
এইমত কহি তীরে প্রবোধ করিল! । 
ছুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥ 
প্রভূ লাগি ধর্ম-কন্ম ছাড়ে ভক্তগণ। 
ভক্ত-ধর্্হানি প্রভুর না হয় সহন ॥ 

ছই রাজপাত্র যেই প্রভূ সঙ্গে যায়। 
রাজপুর আসি প্রত তারে দিলেন বিদায় ॥ 
প্রস্তু বিদায় দিল রায় যায় তার সনে। 
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি-দিনে ॥ 
প্রতি গ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজ-ভৃতাগণ। 
নবগৃহে নান! দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥ 

এই মত চলি প্র রেমুণা আইল!। 
তথা হৈভে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিল! ॥ 
ভূমিতে পড়িল! রায় নাহিক চেতন। 
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ 
রায়ের বিদায় কথা না যায় সহন । 
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥ 
তবে ওডুদেশ-সীম! প্রভূ চলি আইল! । 
তথা রাঁজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥ 
দিন দুই চারি তেঁহো করিল সেবন। 
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ ॥ 
মছ্যপ যবনরাজার আগে অধিকার। 

তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥ 
পিছলদা পর্যন্ত সব তার অধিকার। 
তার ভয়ে নদী কেহ হেতে নারে পার॥ 
দিনকত রহ সন্ধি করি তাহা সনে। 
তবে স্থুখে নৌকাতে করাই গমনে ॥ 
সেইকালে সে ষবনের এক অনুচর। 
উড়িয়া-কটকে আইল করি বেশাস্তর ॥ 


প্রতুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া । 
হিন্দুচর কহে সেই ঘবন-পাশ গিয়া ॥ 
এক সম্গ্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে। 
অনেক সিদ্ধপুরুষ হয় তাহার সহিতে ॥ 
নিরস্তর করে সবে কৃষ্ণসংকীর্তন। 

সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ॥ 
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে। 
তারে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥ 
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়। 
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায় ॥ 
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি । 
তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি ॥ 
এত কহি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়। 
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায় ॥ 
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল। 
আপন বিশ্বাস উড়িয়া-স্থানে পাঠাইলা ॥ 
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল॥ 
ধৈধা হঞ্খ উড়িয়াকে কহে নমস্করি। 
তোমাস্থানে পাঠাইল শ্রেচ্ছ-অধিকারী ॥ 
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আঁসিয়া। 
যবন অধিকারী যায় প্রতৃকে মিলিয়া ॥ 
বহুত উতৎকঠা তার করিয়াছে বিনয়। 
তোমা-সনে এই সন্ধি নাহি যুগ্ধ-ভয় ॥ 
শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়। 

মাপ যবনের চিত্তে এছে কে কহয়॥ 
আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল। 
দর্শনে স্মরণে যার জগৎ তরিল ॥ 

এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন । 
ভাগ) তার আসি করুক প্রভুর দর্শন ॥ 


ঞ্ধ্যলীলা 


৩৬৪ 


প্রতীত করিয়ে যদি নিরন্তর হইয়া। 
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া 
বিশ্বাস যাইয়া! তারে সকল কহিল। 
হিন্দুবেশ ধরি সেই ষবন আইল ॥ 

দুর হৈতে প্রভু দেখে ভূমেতে পড়িয়া । 
দগ্ডবৎ করে অশ্র-পুলিত হৈয়া ॥ 
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান। 
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কষ্ণনাম॥ 
অধম ঘবন-কুলে কেন জন্মাইলে ৷ 

বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইলে ॥ 
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান। 
ব্য মোর এই দেহ যাউক পরাণ ॥ 

এত শুনি মহাঁপাত্র আবিষ্ট হইয়া । 
প্রতুকে করেন স্ততি চরণে ধরিয়া । 
চগ্ডাল পবিভ্ত ধার শ্রীনাম-শ্রবণে। 

হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে ॥ 
তবে মহাপ্রভু তারে কপাদৃঠি করি। 
আশ্বীসিয়া কহে তুমি কহ্‌ কৃষ্ণ হরি॥ 
সেই কহে মোরে যদি ঠকলে অঙ্গীকার । 
এক আজ! দেহ সেবা করি যে তোমার ॥ 
গো্রাম্ষণবৈষ্ণব-হিংসা করিয়াছি অপার । 
সে পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার 
তবে মুকুন্দ দত বহে শুন মহাশয়। 
গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥ 
তাহা যাইতে কর তুমি সহায় গ্রকার। 
এই বড় আজ্ঞ! সেই বড় উপকার। 

তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া। 

সবার চরণ বন্দি চলে হট হৈয়া ॥ 
মহাপান্ তার সনে কৈল কোলাকুলি । 
'নেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥ 


৩১৩ 


চৈতন্যচরিতামুত 


প্রাতঃকালে সেই বন্ধ নৌকা সাজাইয়া। 
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়! ॥ 
মহাঁপাত্র চলি আইল মহা প্রভুর সনে। 
শ্নলেচ্ছ আমি কল প্রভুর চরণবন্দনে ॥ 

এক নবীন নৌকা তাঁর মধ্যে এক ঘর। 
স্বগণে চড়াইল প্রভুকে তীহার উপর ॥ 
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়। 

কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে বহি যায়॥ 
জলদন্থ্য-ভয়ে সেই যবন চলিল। 

দশ নৌকা! ভরি সেই টসন্য সঙ্গে নিল॥ 
মন্ত্রেখ্বর ছুষ্ট নদে পার করাইল। 

পিছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল ॥ 

তারে বিদায় দিল প্রভূ সেই গ্রাম হৈতে। 
সে কালে তার প্রেম-চেষ্ট না পারি ব্ণিতে 
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকুষ্ণচৈতন্য। 

যেই ইহা! শুনে তার জন্ম-দেহ ধন্য ॥ 

সেই নৌকা চড়ি প্রস্থ আইলা পানিহাটী। 
নাবিকেরে পরাইল নিজ কপা-শাটী ॥ 

প্রভু আইলা বলি লোকের হৈল কোলাহল। 
মন্থব্য ভরিল সব কিবা জল-স্থল ॥ 

রাঘব পণ্ডিত আসি প্রত লএ] গেলা। 
পথে যাইতে লোকভিড় কষ্টে-সৃষ্টে আইলা ॥ 
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস। 

প্রাতে কুমারহটে আইলা ধাহা শ্রীনিবাস ॥ 
তাহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর। 
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥ 
বাচম্পতি-গৃহে প্রভূ যেমত রহিলা। 
লোকভিড় ভয়ে মৈছে কুলিয়া আইলা। 
মাধবদাস-গৃহে যথা! শচীর নন্দন । 
লক্ষ-কোটি লোক তথ! পাইল দরশন॥ 
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সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিল।। 
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা ॥ 
শাস্তিপুরে আচার্য গৃহে এছে আইলা । 
শচী মাতা মিলি তার দুঃখ খগ্ডাইলা ॥ 
তবে রামকেলি গ্রামে প্রভূ যৈছে গেলা । 
নাটশাল হৈতে প্রতু পুনঃ ফিরি আইল! ॥ 
শীস্তিপুরে পুনঃ ৫কল দশ দিন বাস। 
বিস্তারি বণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ॥ 

অতএব ইহা! তার না ঠৈল বিস্তার। 
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥ 

তার মধ্যে মিলিলা যেছে রূপ সনাতন । 
নৃসিংহানন্দ কৈল ঠেছে পথের সাজন ॥ 
স্ত্র-ম্ধ্যে সেই লীল! আমিহ বণিল। 
অতএব পুনঃ তাহা ইহা না লিখিল ॥ 
পুনরপি প্রভু যদি শাস্তিপুর আইল!। 
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিল! ॥ 
হিরণ্য গোবদ্ধন নাম ছুই সহোদর । 
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ 
মহৈশবরধযযুক্ত দৌহে বদান্ট। ব্রাহ্মণ্য। 
সদাচার সৎকুল ধাম্মিক-অগ্রগণ্য | 
নদীয়াবাসী ব্রাক্ষণের উপজীব্যপ্রায়। 

অর্থ ভূমি গ্রাম দিয় করেন সহায় ॥ 
নীলাম্বর চক্রবর্তী আরাধ্য দ্ৌহার। 
চক্রবর্তী করে দ্োহায় ভ্রাতৃব্যবহার ॥ 
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে । 
অতএব প্রভু ভাল জানেন ছুই জনে॥ 
সেই গোবর্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস। 
বাল্যকাল হৈতে ভিহো বিষয়ে উদাস॥ 
সন্গাস করি প্রত যবে শান্তিপুর আইলা। 
তবে আনি রঘুনাথ গ্রতুরে মিলিল! ॥ 
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প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হেয়া। 

প্রভূ পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া 

তার পিতা সদা করে আচাধ্য-সেবন । 
অতএব আচার্য তারে হৈলা প্রসন্ন ॥ 
আচার্ধা-প্রসাদে পাইল প্রতুর উচ্ছিষ্টপাত। 
প্রভুর চরণ দেখি দিন সীচ সাত॥ 

প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেল! নীলাচল । 
তিহে! ঘরে আমি হৈল প্রেমেতে পাগল। 
বারবার পালায় তিঁহো৷ নীলাদ্রি যাইতে। 
পিতা তারে বাদ্ধি রাখে আনি পথ হৈতে। 
পঞ্চ পাইক তারে রাখে রাত্রি-দিনে। 
চারি সেবক দুই ব্রাদ্ষণ রহে তার সনে॥ 
একাদশ জন তারে রাখে নিরস্তর। 
নীলাচল যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর ॥ 
এবে যদি মহাপ্রভু শাস্তিপুর আইলা । 
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা॥ 

আজ্ঞা! দেহ যাইয়! দেখি প্রভুর চরণ। 
অন্তথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥ 
শুনিয়া তার পিতা বু লোক দ্রব্য দিয়া। 
পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ কহিয়া॥ 
সাত দিন শান্তিপুরে প্রতুসঙ্গে রহে। 
রাত্রি-দিবসে এই মনঃকথা কহে॥ 
রক্ষকের হাতে মুগ কেমনে ছটিব। 
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাইব ॥ 
সর্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভূ জানি তার মন। 
শিক্ষারপে কহে তারে আশ্বান-বচন ! 

স্থির হঞা| ঘরে যাহ না হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিম্বু-কৃল।॥ 
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়!। 
যথাযোগ্য বিষয় তৃঞ্জ অনাসক্ত হইয়॥ 
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অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহে লোক-ব্যবহার।' 
অচিরাতে রুষণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ 
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে। 
তবে তুমি আমাপাশ আসিহ কোন ছলে ॥ 
সে ছল সে কালে কৃষ্ণ শ্র্রাবে তোমারে। 
কৃষ্ণকুপা যারে তারে কফ্কে রাখিতে পারে॥ 
এত কহি মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল। 

ঘরে আসি মহাপ্রভুর শিক্ষা! আচরিল ॥ 
বাহ বৈরাগ্য বাতুল সকল ছাড়িয়। 
যথাযোগা কাধ্য করে অনাসক্ত হইয়া ॥ 
দেখি তার পিতা মাতা বড় সুখ পাইল। 
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥ 

ইহা প্রত একেক করি সব ভক্তগণ। 
অদ্বৈত নিত্যানন্দা্দি ফত ভক্ত জন॥ 

সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাগ্। 

সবে আজ্ঞা! দেহ আমি নীলাচলে যাই ॥ 
সবা সহিত ইহ! আমার হইল মিলন। 

এ বর্ষ নীলাব্রি কেহ না করিহ গমন ॥ 
ইহা হৈর্তে অবশ্থ আমি বৃন্দাবন যাব। 
সবে আজ্ঞ। দেহ তবে নিধ্বিষ্বে আসিব ॥ 
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল। 
বৃন্দাবন যাইতে তাহার আজ্ঞা নিল॥ 
তবে নবধ্বীপে তারে দিলা পাঠাইয়!। 
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লইয়! ॥ 

সেই সব লোক পথে করেন সেবন। 

স্থথে নীলাচল আইল! শচীর নন্দন ॥ 

প্রভু আসি জগন্নাথ দারশন কৈল। 
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল ছৈল। 
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা। 
প্রেমআলিঙন প্রভু সবারে করিলা ॥ 
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_ ভন্তচরিতাষুত 


কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রায় সার্বভৌম । 
বাণীনাথ শিখি আদি ষত ভক্তগণ ॥ 
গদাধরপগ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা । 
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ 
বৃন্দাবন য'ব আমি গোৌড়'দশ দিয়া । 

নিজ মাতার গঙ্গার চরণ* দেখিয়া! ॥ 

এত মনে করি টৈল গোৌড়েতে গমন। 
সহন্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥ 

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে । 
লোকের সংঘটে ষ্থ ন। পারি চলিতে ॥ 
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় চুর্ণ। 

যথা নেত্র পড়ে তথ! লোক দেখি পুর্ণ ॥ 
কষ্টে সৃষ্টে করি গেলাম রামকেলি গ্রাম। 
আমার ঠাঞ্িত আইলা রূপ সনাতন নাম ॥ 
ছুই ভাই চক্তরাজ কুষ্ণ-রুপা-পাত্র । 
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় বাজপাত্র ॥ 
বিছ্যা-ভক্তি বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ । 

তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥ 
তার দৈন্ দেখি শুনি পাষাণ বিদবরে । 
আমি তুষ্ট হইয়া! তবে কহিল তাহারে ॥ 
উত্তম হইয়া হীন করি মান আপনারে । 
অচিরে কবিবে রু্ণ তোমারে উদ্ধারে ॥ 
এত কহি আমি যবে বিদায় তারে দিঁল। 
গমনকালে সনাতন প্রহেলী কহিল ॥ 

যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি। 
বুন্দাবন-যাত্রার এই নহে পরিপাটী॥ 

তবে আমি শুনিল মাত্র না ৫কেল অবধান। 
প্রাতে চলি আইলাম কানাইর নাটশালা গ্রাম £ 
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল । 
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল-॥ 
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ভাল ত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে। 
লোক দেখি কহিবে যোরে এই এক চঙ্গে ॥ 
দুর্লভ ছুর্গম সেই নিজ্জন বৃন্দাবন । 
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে এক জন॥ 
মাধবেন্দ্রপুরী তথ। গেলা একেশ্বরে। 
বাদিয়ার বাজী পাতি চগ্ভিলাম তথারে॥ 
বৃন্দাবন যাব কাহ! একাকী হইয়া। 

সৈন্ত সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ॥ 

ধিক ধিক আপনাকে বলি হইলাম অস্থির। 
নিবৃত্ত হইয়! পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥ 
ভক্তগণে রাখিয়া আইহ্ স্থানে স্থানে । 
আম! সঙ্গে আইল সবে পাচ ছয় জনো। 
নির্ববি্নি হইব টৈছে যাব বুন্দাবনে। 

সবে মিলি যুক্তি দেহ হইয়া পরসন্নে ॥ 
গদাধরে ছাড়ি গে ইই ছুখ পাইল। 
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ 

তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইয়া। 
প্রতু-পদ ধরি কহে বিনয় করিয়! ॥ 

তুমি ধাহাঁ যাহা রহ তাহা বৃন্দাবন । 
তীহা যমুনা গঙ্গ। সর্ববতীর্থগণ ॥ 

তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে। 
সেই ত করিবে তোমার যেই লয় চিতে॥ 
এই আগে আইল প্রভু বর্ষ! চারি মাস। 
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥ 
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন। 
আপন ইচ্ছায় চল রহ কে করে বারণ 
গুনি সব ভক্ত কহে গ্রতুর চরণে । 
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥ 
সবার ইচ্ছায় প্রত্থু চারি মাস রহিলা। 
শুনিয়া গ্রতাপরুত্র আনন্দিত হেল! ॥ 
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সেই দিন গদাধর ঠৈল নিমন্ত্রণ । 

তাহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞ৷ ভক্তগণ ॥ 
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভুর আস্বাদন । 
মচুষ্যের শক্তো ছুই না যায় বর্ণন॥ 
এইমত গোৌরলীল! অনস্ত অপার। 

সংক্ষেপে কহিয়ে কথন না যায় বিস্তার ॥ 
সহঅবদনে কহে আপনে অনন্ত। 

তবু এক লীলার তেঁহো৷ নাহি পায় অন্ত॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চেতন্তচরিতামুত কহে কুষন্দাস ॥ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

শরংকাল €হল প্রভুর চলিতে হৈল মতি। 
রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি॥ 
মোরে সহায় কর যদি তুমি ছুইজন। 

তবে আমি যাই দেখি শ্রীবুন্দাবন ॥ 

রাত্র্যে উঠি বনপথে পলাইয়া যাঁব। 
একাকী যাইব কীহো সঙ্গে না লইব। 
কেহ যদ্দি সঙ্গ লৈতে পাছে উঠি ধায়। 
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায়॥ 
প্রসম্ন হেয় আজ্ঞা দিবা ন! মানিবা ছুঃখ। 
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সখ ॥ 
ছুইজন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্্। 

যেই ইচ্ছা সেই করিব! নহ পরতন্ত্র॥ 
কিন্তু আমা ক্নোহার শুন এক নিব্দনে। 
তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে আপনে ॥ 
'আমাঁরদোহার মনে তবে বড় সখ হয়। 
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এক নিবেদন যদি ধর দয়াময় ॥ 

উত্তম ব্রাঙ্ণ এক সঙ্গে অবশ্ঠট চাহি। 
ভিক্ষা! করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি॥ 
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যানন ব্রাহ্মণ । 
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র এক জন॥ 
প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কাহো না লইব। 
এক জনে নিলে আনের মনে ছুঃখ হেব॥ 
নৃতন সঙ্গী হইবে জিঞ্চ যার মন। 

এঁছে যবে পাই তবে লই একজন ॥ 
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্রাচার্ধ্য। 
তোমাতে স্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আধ্য ॥ 
প্রথমেই তোমা-সঙ্গে আইল! গৌড় হৈতে॥ 
ইহার ইচ্ছা! আছে সর্ববতীর্থ করিতে ॥ 
ইহার সঙ্গে আছে ব্প্র এক ভূত্য। 
ইঠে! পথে করিবেন সেবা ভিক্ষা-করত্য॥ 
ইহ! সঙ্গে লহ যদি সবার হয় সখ । 
বনপধে যাইতে তোমার নাহি কোন ছৃখ। 
এই বিপ্র বহি নিবে বন্ত্ান্থভাজন। 
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥ 
তাহার বচন প্রভূ অঙ্গীকার কৈল। 
বলভদ্্র ভট্টাচার্য সঙ্গে করি নিল ॥ 

পূর্ববরাত্র্যে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞ্গ। 
শেষরাত্র্যে উঠি প্রত চলিলা লুকাইএা ॥ 
প্রাত্ঃকালে ভক্তগণ প্রভূরে না দেখিয়া । 
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইমা! ॥ 
স্বরূপগোসাঞ্চি সবায় কৈল নিবারণ। 
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন ॥ 
প্রসিঙ্ধ পথ ছাড়ি প্রভূ উপপথে চলিলা। 
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥ 
নিন বনে চলে প্রভু কষনাম লইয়া। 
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হস্তী ব্যান পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥ 
পালে পালে ব্যান্্র হস্তী গণ্ডার শৃকরগণ। 
তার মধ্যে আবেশে প্রভূ করিল. গমন ॥ 
দেখি ভটাঁচার্য্যের মনে হয় মহাভয়। 
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয়॥ 


হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি। 
বৃক্ষলতা প্রফ,লিত সেই ধ্বনি শুনি॥ 
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত। 
কষ্ণনাম দিয়া টৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥ 
যেই গ্রাম দিয়া যান ধাহা করেন স্থিতি। 
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি ॥ 
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণ নাম। 
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন ॥ 
সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাসে। 
পরম্পরায় বৈষ্ণব হল সর্বদেশে ॥ 

যগ্চপি প্রভু লোক-সংঘটের ত্রাসে। 

প্রেম গুপ্ত করে বাহিরে না করে প্রকাশে ॥ 
তথাপি তার দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে। 

সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণব ॥ 

গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশে গিয়া। 
লোক নিস্তার ঠৈল প্রভু আপনে ভ্রমিয়া | 
মথুর৷ যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড। 
ভিল্লপ্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড ॥ 
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার। 
চৈতন্টের গৃঢ়পীল। বুঝিতে শক্তি কার ॥ 
বন দেথি ভ্রম এই হয় কুন্দাবন। 

শৈল দেখি মনে হয় সেই গোবদ্ধন ॥ . 
ধাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী। 
মহা প্রেমাবেশে নাচে প্রত পড়ে কান্দি 


মধালীলা 
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পথে যাইতে ভট্টাচাধা শাক মুল ফল। 
ধাহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল॥ 
ষে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্ধণ। 
পাচ সাত জন আসি করেন নিমন্ত্রণ ॥ 
কেহ অন্ন আনি দেয় ভষ্টাচার্যা-স্থানে | 
কেহ দগ্ধ দধি কেহ দ্বৃত খণ্ড আনে ॥ 
যাহ! বিপ্র নাহি তঁহা শূদ্র মহাজন। 
আসি তবে ভট্টাচাধো করে নিমন্ত্রণ ॥ 
ভট্টাচাধা পাক কবে বন্য বাজন। 

বন্ধ বাঞনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥ 

ভ্ুহই চ'রি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি। 
ধাহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি ॥ 
তাহা সেই অন্ন ভট্টাচাধা করেন পাক। 
ফলমূলে ব্যঞ্জন করে নান। শাক ॥ 

পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে । 
মহাস্থখ পান যেদিন রহেন নি্জনে ॥ 
ভদ্টাচাধ্য সেবা করে ল্েহে যৈছে দাস। 
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্বাস ॥ 
নিঝরের উঞ্জোদকে মান তিনবার | 
দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে কাষ্ঠ অপার ॥ 
নিরন্তর প্রেমাবেশে নিজ্জনে গমন। 

সখ অন্থভবি প্রভু কহেন বচন ॥ 

শুন ভট্টাচার্য আমি গেলু" বহু দেশ। 
বনপথে ছুঃখের কাহ! নাহি পাই লেশ॥ 
কষ কৃপালু আমায় বহু কুপা কৈল। 
বনপথে আনি আমায় বড় স্থখ দিল॥ 
পূর্ধবে বৃন্দাবন যাইতে রুরিতাম বিচার । 
মাতা গঙ্গা ভক্তগণ দেখিৰ একবার ॥ 
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্ত করিব মিলন। 
ভজ্গণ সঙ্গে লয় যাব বৃন্দাবন ॥ 


৩২৪ 


_টচতম্তচরিতামৎ 


এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন। 
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুধী হৈল মন॥ 
ভক্তগণ লএঞা। তবে চলিলাম রে । ৰ 
লক্ষ কোটি লোক তাহা হৈল আমা-সঙ্গে ॥ 
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিক্ষাইলা। 

তাহা বিদ্ন করি বনপথে লঞা আইলা] ॥ 
কপার সমুদ্র দীন-হীনে দয়াময়। 

কষ্ণ-ক্ুপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়। 
ভষ্টাচাধ্যে আলিঙ্গিয়া তাহারে কহিল । 
তোমার প্রসাদে আমি এত স্থখ পাইল ॥ 
তেঁহো কহে তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময় 

অধম জীব মুগ্ি মোরে হইলা সদয় ॥ 

মুঞ্রি ছার মোরে তুমি সঙ্গে লঞ্া আইলা । 
রুপা করি মোর হাতে প্রভু ভিক্ষা কৈলা॥ 
অধম কাকেরে কলে গরুড় সমান । 

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান ॥ 


এইমত বলভদ্র করেন স্তবন। 

প্রেমে সেবা করি তুষ্ট ঠল প্রভুর মন॥ 
এইমত নানা সুথে প্রভু আইলা কাশী। 
মধ্যাহু-্ান কৈল ম্ণিকণিকাতে আসি ॥ 
সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গান্নান। 
গ্রভূ দেখি হৈল তার বিস্ময় কিছু জ্ঞান ॥ 
পূর্বের শুনিয়াছি প্রন্ভু করিয়াছে জন্্যাস। 
নিশ্চয় করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥ 

প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন । 

প্রভু তারে উঠাইল কৈল আলিঙ্গন ॥ 

প্রভু লঞা৷ গেল! বিশ্বেশ্বর দয়শনে । 

তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥ 

ঘরে লঞ্া আইলা! প্রভূকে আনন্দিত হৈয়!। 


১ 
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সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়৷ ॥ 
গ্রভৃর চরণোদক সবংশে করি পান। 
ভট্টাচার্যের পূজা কৈল করিয়৷ সম্মান ॥ 
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল। 
বলভদ্র ভট্টাচাধ্যে পাক করাইল ॥ 

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিপী শয়ন । 
মিশ্র-পুক্র রঘু করে পাদ-সংবাহন ॥ 

প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা । 
প্রভূ আইল! শুনি চন্দ্রশেখর আইলা | 
মিশ্রের সখা তেঁহো৷ প্রভুর পূর্ববদাস | 
বৈছ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসী-বাস ॥ 
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন । 
প্রভূ উঠি তারে কৃপায় কল আলিঙ্গন ॥ 
চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় রুপা কৈলা। 
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিল! ॥ 
আপনে প্রারবে বসি বারাণসী-স্থানে । 
মায় ব্রহ্ম শব্ধ বিন! নাহি শুনি কানে ॥ 
ষড়দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি হেথা। 
মিশ্র কপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণচকথা ॥ 
নিরস্তর দৌহে চিস্তি তোমার চরণ । 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন ॥ 

শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবুন্দাবন। 

দিন কত রহি তার ভূত্য দুই জন॥ 
মিশ্র কহে প্রভু যাব কাশীতে রহিবা। 
মোর নিমস্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥ 
এইমত মহাপ্রতু ছুই ভৃত্যের বশে। 

ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে ॥ 
মহারাস্ত্বী বিপ্র আইসে প্রত দেখিবারে। 
প্রভুর বূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥ 
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভূ নাহি মানে। 


৩২২ 


চৈতম্থচরিতাম্বত 


প্রভু কহে আজি মোর হইয়াছে নিমন্ত্রণে ॥ 
এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন। 

সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥ 
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া। 
বেদাস্ত পড়ান বহু শিশ্তগণ লইয়া ॥ 

এক বিপ্র দেখি আইলা 'প্রতূর ব্যবহার | 
প্রকাশানন্দে কহে চরিত্র তাহার ॥ 

এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে। 
তাহার মহিমা প্রতাপ না পারি বণিতে ॥ 
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন-বরন । 
আজান্ুলহ্ঘিত ভূুজ কমল-নয়ন ॥ 

যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব সলক্ষণ | 

সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুতকথন । 

তাহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ। 

যেই তারে দেখে করে কৃষণ্সঙ্ীর্তন | 
মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে। 
সেসব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাহাতে ॥ 
নিরস্তর কষ্ণকনাম জিহবা তার গায়। 

ছুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারাপ্রায় ॥ 
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রদন। 
ক্ষণে হুহুক্কার করে সিংহের গঞ্জন ॥ 
জগৎতমঙ্গল তাঁর কৃষ্চৈতন্য নাম। 

নাম দূপ গুণ তাঁর সব অন্পাম ॥ 
দেখিলে সে জানি তারে ঈশ্বরের রীতি। 
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি ॥ 
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাপিলা। 
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা ॥ 
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্াসী ভাবক॥ 
কেশবভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক ॥ 
চৈতন্ নাম তীর ভাবকগণ লইয়া। 


মধ্যলীলা 


৩২৩ 


দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া ॥ 
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে। 
এছে মোহনবিগ্যা যে দেখে সে মোহে ॥ 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ধা পণ্ডিত প্রবল । 

শুনি চৈতন্তের সঙ্গে হইল পাগল ॥ 

সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা-ইন্দ্রজালী। 
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি | 
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাঁশ। 
উচ্ছঙ্ঘল লোক সঙ্গে ছুই লোক নাশ॥ 
এত শুনি সেই বিপ্র মহাছুঃখ পাইল। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে উঠি গেল ॥ 
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হইয়াছে তার মন। 
প্রতু-আগে ছুঃখী হইয়া কহে বিবরণ ॥ 
শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিল!। 
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥ 

তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল 
সেই তোমার নাম জানে আপনে কহিল ॥ 
তোমার দৌষ কহিতে করে নামের উচ্চার। 
চৈতন্য চৈতন্য করি কহে তিনবার ॥ 
তিনবারে কষ্ণনাম না আইসে তীর মুখে। 
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে | 
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি। 
তোমা দেখি মুখ মোর বলে কুষ্ণ হরি 
প্রভূ কহে মাম়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী। 

ব্রদ্ধ আত্মা ঠেতন্য কহে নিরবধি ॥ 
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম ॥ 
কষ্ণনাম কষ্ণরূপ ছুই ত ম্বমান ॥ 

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ। 

তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ | 
দেহ-দেহী নাম-নামী কষে নাহি ভেদ। 


৩২৪ 


জীবের ধন্দ নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥ 


অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস। 
প্রাকৃতেন্দিয়-গ্রাহা নহে হয় স্বপ্রকাশ॥ 
কষ্ণনাম কষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবুন্দ | 

কৃষ্ণের স্ব্প সম সব চিদানন্দ ॥ 


ব্রদ্ধানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস। 
ব্রহ্মজ্ঞানী আকযিয়া করে আত্মবশ ॥ 


ব্রঙ্মানন্দ হতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ | 
অতএব আকরধয়ে আত্মারামের মন ॥ 


ইহো সব রহু কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে । 
আত্মারামের মন হবে তুলসীর গন্ধে | 


অতএব রুষ্চনাম না আইসে তার মুখে। 
মায়াবাদিগণ যাঁতে মহা-বহিমুথে ॥ 

ভাঁবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে। 
গ্রাহক নাহি না বিকায় লইয়া যাব ঘরে ॥ 
ভারী বোঝা লইয়া আইলাম কেমনে লইয়া যাঁব। 
অল্প-স্বল্প মূল্য পাইলে হেথায় বেচিব ॥ 

এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি। 

প্রাতে উঠি মথ,রা চলিল! গৌরহরি ॥ 

প্রয়াগে আসিয়া প্রভূ ৫কেল বেণীন্সান । 

মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য-গান ॥ 

যমুন। দেখিয়া পড়ে প্রেমে ঝাপ দিয়া। 
আস্তে-বান্তে ভট্টাচার্য উঠায় ধরিয়া ॥ 

এইমত তিন দিন প্রম্নাগে রহিলা। 
কষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা | 

মথ্‌্রা চলিতে প্রেমে যথা! রহি যায়। 


এ্বধালীলা 


৩২৫ 


কুষ্ণনামপ্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ 

পূর্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা। 
পশ্চিম দেশ ঠতছে সব বৈষ্ণব করিলা।॥ 
পথে ধাহা যাহা হয় যমুনাদর্শন | 

তীহা ঝখপ দিয়! পড়ে প্রেমে অচেতন ॥ 
মথ,বা নিকটে আইলা মথ,বা দেখিয়া । 
দণ্ডবৎ হয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ 

মথ,রা আসিয়। ৫কল বিশ্রামতীর্ঘে স্নান । 
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিলা প্রণাম ॥ 
প্রেমানন্দে নাচে গায় সঘনে হুংকার । 
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥ 
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া। 

প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হইয়!॥ 
দৌহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি। 
হরি কুষ্ণ কহ ্োহে বলে বাহু তুলি ॥ 
লোক হরি হরি বোলে কোলাহল হৈল। 
কেশব-সেবক প্রসুকে মালা পরাইল ॥ 
লোকে কহে প্রভু দেখি হইয়! বিন্ময়। 
এ রূপ এ*প্রেম লৌকিক কতু নয়॥ 
ধাহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হেয়।। 
হাসে কান্দে নাচে গায় রুষ্প্রেম লৈয়া॥ 
সর্ধথা নিশ্চিত ইহো৷ কৃষ্ণঅবতার। 
মথ্রা আইল! লোকের করিতে নিস্তার ॥ 
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লইয়া। 
তাহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ 
আধ্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ । 

কাহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ॥ 
বিপ্র কহে শ্রাপাদ শ্রীমাধবেন্্র পুরী । 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথ,রা নগরী ॥ 
কপা করি তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা । 


৩২৬ 


চেতন্যচরিতামৃত 


মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা॥ 
গোপাল প্রকট করি সেবা ৫কল মহাঁশয়। 
অগ্যাপিহ তাহার সেবা গোবদ্ধনে হয় ॥ 
শুনি প্রভূ টেল তার চরণ বন্দন। 

ভয় পাইয়া প্রভু-পায়ে পড়িল ব্রাহ্মণ ॥ 
প্রভূ কহে তুমি গুরু "আমি শিশ্বাপ্রায়। 
গুরু হয়া শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায় ॥ 
শুনিয়। বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাএঞ]। 
এঁছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইএ্খ ॥ 
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অন্মানি। 
মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ॥ 
কষ্প্রেম তাহা যাহা তাহার সম্বন্ধা। 

তাহা বিচ এই প্রেমার কাহা নাহি গন্ধ ॥ 
তবে ভট্টাচার্য তারে সম্বন্ধ কহিল। 

শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥ 
তবে বিপ্র প্রভু লইয়া আইল নিজ-ঘরে। 
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা. সেবা করে ॥ 
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্যে করাইল রন্ধন। 
তবে মহাপ্রভু আসি বলিল বচন ॥. 
পুরীগোসাঞ্জি তোমার ঘরে করিয়াছেন ভিক্ষা । 
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ এই মোর শিক্ষা! ॥ 


যগ্যপি সনোড়িয়! হয় সেই ত ব্রাহ্মণ । 
সনোড়িয়া-ঘরে সম্াসী না করে ভোজন ॥ 
তথাপি পুরী দেখি তার বৈষ্ণব-আচার। 
শিন্ত করি তার ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥ 
মহাপ্রভু তার ঘরে যদি ভিক্ষা মাগিল। 
দৈন্ত করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ॥ 
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার। 
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার ॥ 


মধ্যলীলা 


৩২৭ 


মুর্খলোক করিবেক তোমার নিন্দন। 
সহিতে না পারিব সেই ছুষ্টের বচন ॥ 
প্রভু কহে শ্রুতি মস্তি বত খধিগণ। 
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম । 
ধশ্ম-স্থাপন হেতু সাধূ-ব্যবহার ॥ 
পুবীগোসাঞ্জির আচরণ প্েই ধশ্শ সার ॥ 


তবে সেই বিপ্র প্রভৃকে ভিক্ষা করাইল। 
মধুপুবীর লোক সব দেখিতে আইল ॥ 
লক্ষলংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন। 
বাহির হইয়৷ প্রভু দিল দরশন ॥ 

বাহু তুলি বলে প্রন নোল হরিহরি। 
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥ 
যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু টৈল ম্নান। 
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ 
্বয়স্ত বিশ্রাম তীর্থ বিষণ ভূতেশ্বর। 
মহাবিগ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল ॥ 

বন দেখিবারে য্দি প্রভুর মন হৈল। 
সেই ত ব্রাহ্মণ প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥ 
মধুবন তাল কুমুরদ বহুল বন গেলা। 
তাহ! প্লান করি প্রভু প্রেষাবিষ্ট হেল! ॥ 
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া । 
প্রভূকে বেড়য় সবে হুঙ্কার করিয়া ॥ 
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরলে। 
বাৎ্সল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে ॥ 
সুস্থ হইয়া প্রভু করে অঙ্গকগু য়ন । 

প্রভূ সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ 
কষ্টে-সৃষ্টে ধনু সব রাখিল গোয়াল। 
প্রভূ-কধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল ॥ 
মুগ-মৃগী যৃথ দেখি প্রতূ-অঙ্গ চাটে। 


৩২৮ 


চেতস্তচরিতামৃত 


ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে-বাটে ॥ 
পিক ভূঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়। 
শিথিগণ নৃত্য করি প্রভূ-আগে যায় ॥ 
প্রভু দেখি বৃন্দাবন স্থাবর-জঙ্গম। 
আনন্দিত বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥ 

তা সবার প্রীতি দেখি প্রভূ ভাবাবেশে। 
সবা সনে ক্রীড়া করে হয় তার বশে॥ 
প্রতি বৃক্ষ লতা প্রত করে আলিঙ্গন। 
পুষ্পা্দি ধ্যানে করেন কুষে। সমর্পণ ॥ 
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে। 
কৃষ্ণ বোল কুষ্ণ বোল বলে উচ্চন্বরে ॥ 
প্রভু দেখি বুন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ। 
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রবরিষণ ॥ 

ফল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রস্তু-পায়। 
বন্ধ দেখি বন্ধু যেন ভেট লয়্যা যায়॥ 
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ধ্বনি। 
প্রভুর গভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥ 


মযুরক্ঠ দেখি প্রভুর কৃষ্ণস্থৃতি হৈলা। 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥ 
প্রভুকে মুচ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাক্ষণ। 
ভষ্টাচাধ্য সঙ্গে করে প্রতু-সম্তর্পণ ॥ 
আন্তেব্যন্তে মহাপ্রভুর লঞএ! বহিবাঁস। 
জলসেক' করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥ 
প্রভূ-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি। 
চেতন! পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি ॥ 
কণ্টক-ছূর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল। 
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রত সুস্থ কৈল॥ 
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন। 
বোল বোল করি উঠি করেন নর্তন॥ 


২৩২৪ 


ভট্টাচার্ধ্য সেই বিপ্র রুষ্ণনাম গায়। 
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভূ চলি যায়। 
প্রস্ুর প্রেমাবেশ দেি ব্রাহ্মণ বিস্মিত। 
প্রভুর' রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥ 
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন। 
বুন্দাবন যাইতে পথে টহল শতগুণ ॥ 
সহশগুণ প্রেম বাড়ে মথ,রা-দর্শনে । 
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥ 
অন্যদেশে প্রেম উছলে বুন্দাবন-নামে। 
সাক্ষাঁৎ ভ্রময়ে এবে সেই বুন্দাবনে ॥ 
প্রেমে গরগর মন রাত্রিদিবসে। 
ন্ান-ভিক্ষাদি নির্বাহ করেন অভ্যাসে ॥ 
এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বারো! বন। 
একত্র লিখিল সর্বত্র না যায় বর্ণন॥ 
বৃন্দাবন হৈতে প্রভুর যতেক বিকার । 
কোটি গ্রন্থে অনস্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥ 
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ। 
উদ্দেশ করিতে করি দিগদররশন ॥ 

জগৎ ভাসিল্ল চৈতন্ত-লীলার পাথারে। 
যার ষত শক্তি তত পাথারে সাতারে ॥ 
শ্রীর্প-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামুত কহে কষ্দাস ॥ 


অগ্রাশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্ন। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভভ্ুবুন্দ ॥ 

এইমত মহাপ্রভু নাচিতে ন!চিতে। 
আরিটগ্রামে আসি বাহ হৈল আচগ্বিতে। 
রাধাকুণগ্ড-বার্ত! প্রভু পুছে লোকস্থানে। 


৩৩৩ 


চৈতম্যচরিতামৃত 


কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥ 
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান । 

ছুই ধান্তক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল সান ॥ 

দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হল মন। 
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥ 


কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা| তিলক করিল। 
ভট্টাচাধ্য দ্বার। মৃত্তিক সঙ্গে করি লৈল ॥ 
তবে চলি আইলা! প্রভু সুমন-সরোবরে । 
তাহ! গোবদ্ধন দেখি হইল। বিহবলে | 
গোবদ্ধন দেখি প্রভু হেলা দগডব্ত। 

এক শিলা আলিঙ্গিয়৷ হইলা উন্মত্ত ॥ 
প্রেমে মত্ত চলি আইল! গোব্দ্ধনগ্রাম | 
হরিদেব দেখি তাহা করিলা প্রণাম ॥ 
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস। 
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥ 
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হ্ইয়া। 
সব লোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য শুনিয়া 
প্রতুপ্রেমসোন্দর্ধ্য দেখি লোকে চমত্বার। 
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥ 
ভট্টাচার্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক যাঞা কৈল। 
ব্র্বকুণ্ডে ্নান করি প্রত ভিক্ষা কৈল ॥ 
সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে। 
রাত্র্যে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥ 
গোবদ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব। 
গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব ॥ 

এত মনে করি প্রভু মৌনে রহিল! । 
জানিয়া গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা ॥ 


অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি। 


মধালীলা 


৩৩১ 


রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥ 
একজন আসি রাত্রো গ্রামীকে বলিল। 
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক ধাড়ি সাজ্লি। 
আজি রাত্রে পলাহ ন! রহিও একজন । 
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কালযবন ॥ 
শুনিয়া গ্রামের লোক চিঁন্তত হইল। 
প্রথমে গোপাল লএঞন গাঠলী গ্রামে থ্ইল॥ 
বিপ্র-গৃহে গোপালের নিভৃতে মেবন। 

গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্বজন ॥ 

এছে ্লেচ্ছ-ভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে। 
মন্দির ছাড়ি কুঞ্চে রহে কিবা গ্রামানস্তরে ॥ 
প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্ান। 
গোবধণন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥ 
গোবিন্দ কুগ্ডাদ্দি তীর্থে প্রত কৈল স্নান। 
তাহা শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলী গ্রাম ॥ 
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন । 
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্তন-নর্তন ॥ 


এইমত তিনদিন গোপাল দেখিলা। 

চতুর্থ দিবমে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥ 
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি। 
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে হরি হরি ॥ 
গোপাল মন্দিরে গেল৷ প্রভু রহিলা তলে । 
প্রভুর বাঞ্! পূর্ণ সব করিল গোপালে॥ 
এইমত গোপালের করুণ-স্বভাব। 

যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব ॥ 
দেখিতে উৎ্কা হয় না, চড়ে গোবর্ধনে । 
কোন ছলে গোপাল আদি উত্তরে আপনে ॥ 
কত কুণ্ধে রহে কতু রহে গ্রামাস্তরে। 

সেই ভক্ত তাহা আসি দেখয়ে তাহারে ॥ 


৩৩২ 


চৈতন্যচরিতামৃত 


পর্বতে না চড়ে ছুই রূপ সনাতন। 
এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন ॥ 
বুদ্ধকালে রূপগোসাঞ্জি না৷ পারে যাইতে। 
বাঙ্চণ হৈল গোপালের সৌন্দর্য দেখিতে ॥ 
স্রেচ্ছভয়ে আইল গোপাল মথুরা-নগরে। 
একমাস রহিল বিট্ঠলেশ্বর-ঘরে ॥ 

তবে রূপগোসাঞ্চি সব নিজগণ লঞ1। 
একমাস দর্শন কল মথুরায় যাঞা ॥ 
সঙ্গে গোপাল ভট্ট আর দাস রঘুনাথ। 
রঘুনাথ ভট্টগোসাঞ্জি আর লোকনাথ ॥ 
ভূগর্ভগোসাঞ্রি আর শ্রীজীবগোসাগ্রিঃ। 
শ্রীধাদব আচাধ্য আর গোবিন্দগোসাঞ্জি ॥ 
শ্রীউদ্বব্দান আর মাধব দুইজন | 
শ্রীগোপালদাস আর দাস নারায়ণ ॥ 
গোবিন্দভক্ত আর বাণী কষ্দাস। 
পুগুরীকাক্ষ আর লঘু হরিদাস ॥ 

এই সব মুখ্য ভক্ত লঞ্াখ নিজ-সঙ্গে । 
শ্রগোপাল দর্শন কল বহু রঙ্গে! 
একমাস রহি গোপাল গেল! নিজস্থানে | 
শ্রীৰপগোসাঞ্ আইলা শ্রীবুন্দাবনে ॥ 
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কুপালু আখ্যানে । 
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে ॥ 

প্রভুর গমন-রীতি পূর্বের যে লেখিল। 
সেইমত বৃন্দাবন যাবৎ দেখিল ॥ 

তাহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর। 
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ 
পাবনাদি সব কুগ্ডে সান ক্রিয়া । 
লোকেরে পুছিল পর্বত উপরে যাইয়া ॥ 
কিছু দেবমুত্তি হয় পর্বত-উপরে । 

লোক কহে মৃত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥ 


মধ্যলীলা 


৩৩৩ 


দুইদিকে মাত! পিতা পুষ্ট কলেবর। 

মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিহুল সুন্দর ॥ 

শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া। 
তিন মুন্তি দেখিলা সেই গোফা! উঘাড়িয়॥ 
ব্রজেন্দ্-ব্রজেশ্বরীর তৈল চরণ বন্দন। 
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কল 'সর্ববাঙ্গ স্পর্শন ॥ 
সব দিন প্রেমাবেশে নৃতা-গীত কলা । 
তাহা হইতে মহাপ্রভূ খদিরবন আইলা ॥ 
লীলাস্থল দেখি তাহা গেলা শেষশায়ী । 
লক্ষ্মী দেখি এই ক্লোক পড়েন গোঁসাঞ্চি ॥ 


তবে খেলাতীর্ঘ দেখি ভাণ্তীর-বন আইলা । 
যমুনাতে পার হঞশ ভদ্রবন গেলা ॥ 
প্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লৌহবন। 

মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন ॥ 
যমলাজ্জুনি-ভঙ্গাি দেখিল সেই স্থল। 
প্রেমাবেশে পুভূর মন হল টলমল ॥ 
গোকুল দেখিয়া আইল ম্থ,বাঁনগরে। 
জন্মস্থান দেঁপি রহে সেই বিপ্র-ঘরে ॥ 
লোক-সংঘট্ট দেখি ম্থ,রা ছাড়িয়া । 
একান্তে অন্রুরতীর্ঘথে রহিলা আলিয়া ॥ 
আর দিন আইল প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন । 
কালীয়হদে সান কৈল আর প্রস্কন্দন ॥ 
দ্বাদশ-আদিত্য হৈতে কেশিতীর্থ আইল! । 
রাসম্থলী দেখি প্রেমে মুচ্ছিত হইলা | 
চেতন পাইয়৷ পুনঃ গড়াগড়ি যায়। 

হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈংস্বরে গায় ॥ 
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোডাইলা । 
সন্ধ্যাকালে অন্রুরে আসি ভিক্ষা নির্ববাহিল1॥ 
প্রাতে বৃদ্দাবনে কৈল চীরঘাটে শ্নান। 


৩৩৪ 


চৈতগ্যচরিভামুত 


তেতুলতলাতে আসি করিল বিশ্রাম ॥ 
কু্চলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতিন। 

তার তলে পিড়ি বাদ্ধা পরম চিকণ ॥ 
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর। 
বন্দাবন-শোভ] দেখি যমুনার নীর | 
তেঁতুলতলাতে বসি করেন নাম-সঙ্ীর্তন। 
মধ্যাহ্ন করি আপি করে অন্তুরে ভোজন ॥ 
অক্রুরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে । 
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্তন করিতে ॥ 
বুন্দাবনে আসি প্রভূ বলিয়া একান্তে । 
নাম-সন্কীর্তন করে মধ্যাহ্ন পর্যান্তে ॥ 
তৃতীয়প্রহরে লৌক পায় দরশন। 

সবারে উপদেশ করে নাম-সহ্থীর্তন ॥ 
হেনকালে আইল বৈষ্ণব কষ্জাস নাম। 
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনাপারে গ্রাম ॥ 
কেশী সান করি সেই কালিদহে যাইতে। 
আমলিত্লায় গোসাঞ্জি দেখে আচম্বিতে॥ 
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার। 
প্রেমাবেশে প্রভৃকে করয়ে নমস্কার ॥ 
প্রভু কহে কে তুমি কাহ! তোমার ঘর। 
কৃষ্ণদাস কহে মুণ্ঞ গৃহস্থ পামর ॥ 
রাজপুত জাতি মুগ পারে মোর ঘর। 
মোর ইচ্ছা হয় হই টৈষণব-কিস্কর ॥ 

কিন্তু আজি এক মুঞ্ স্বপ্ন দেখিস । 
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইন্থু। 
প্রভু তারে রুপ! ৫কল আলিঙগন করি। 
প্রেমে মত্ত হেল নাচে রলে হরি হরি॥ 
গ্রভৃ-সঙ্ষে মধ্যা্ে অক্রুরতীর্থ আইলা । 
প্রতুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইল ॥ 
প্রাতে প্রসুর সঙ্গে আইলা জলপান্ত্র লঞ। 


প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ-্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া ॥ 
বুন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল। 

যাহা তাই! লোক সব কহিতে লাগিল ॥ 
একদিন মথ,রায় লোক প্রাতঃকালে। 
বুন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে ॥ 
প্রভূ দেখি করিল লোক 'চরণবন্দন। 
প্রত কহে কাহা হৈতে করিলে আগমন ॥ 
লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে। 
কালি-শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ু জলে ॥ 
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়। 
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয়॥ 
এইম্ত তিন রাত্রি লোকের গমন। 

সবে আসি কহে রুষ্ণ পাইলু দর্শন ॥ 
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল। 
সরম্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল॥ 
মহাপ্রভু দেখি সত্য কষ্দরশন ॥ 
নিজজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম ॥ 
ভট্টাচার্য তবে কহে প্রভুর চরণে। 
আজ্ঞা দেহ*যাই করি কৃষ্ত্ররশনে ॥ 

তবে তারে কহে প্রভূ চাপড় মারিয়া । 
মুখের বাক্যে মর” হইল! পণ্ডিত হইয়া ॥ 
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে। 
নিজভ্রমে মুখ লোক করে কোলাহলে ॥ 
বাতুল না হইও ঘরে রহ ত বসিয়!। 
কৃষ্র্শন করিহ কালি রাজ্রো যাঞা ॥ 
প্রাতঃকালে ভব্যলোক প্রভু-স্থানে আইল] 
কষ দেখি আইলা-_ প্রভু তাহারে পুছিলা ॥ 
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ভ নৌকাতে চড়িয়া। 
কালিদহে মস্ত মারে দেউাট জালিয়া ॥ 

দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম। 


টৈতগ্ভচরিতামৃত 


কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করিয়াছেন নর্তন | 
নৌকাতে কালিয়জ্ঞান দীপে রতুজ্ঞানে। 
জাঁলিয়াকে মুঢ লোক কৃষ্ণ করি মানে ॥ 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়। 
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয় ॥ 
কিন্তু কাই কুষ্ণ দেখে কাহা ভ্রম মানে। 
স্থাণু পুরুষ ধৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥ 
প্রভূ কহে কাই পাইলে ক্ুষ্ণ-দরশন | 
লোক কহে সন্গ্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ॥ 
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি রুষ্ণ অবতার। 
তোমা দেখি সর্বলোক হইল নিস্তার ॥ 
গ্রতু কহে বিষুঃ বিষুত ইহা না কহিহ। 
জীবাধমে কৃষ্জ্ঞান কভু না করিহ ॥ 
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণ সম। 
যঁ়ৈশ্ব্্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় স্্যোপম ॥ 

জীব ঈশ্বর-তত্ব কভু নহে সম। 
জলদগ্রি-রাশি যৈছে স্ফুলিপ্গের কণ॥ 


যেই মুড কহে জীব ঈশ্বর হয় সম। 
সেই ত পাধণ্তী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ 


সেই সব লোকে প্রু প্রসাদ করিল। 
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজঘরে গেল ॥ 
এইমত কত দিন অক্জ্ুরে রহিলা। 
কষ্ণনামপ্রেম দিয় লোক নিস্তারিলা ॥ 
মাধবপুবীর শিল্ত সেই ত ব্রাঙ্গণ। 
মথুরার ঘরে ঘরে করান, নিমন্ত্রণ ॥ 
মথ্রার যত লোক ব্রাঙ্ধণ সঙ্জন। 
ভষ্টাচাধ্য-স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ৷ 
একদিন দশ বিশ আসে নিমন্ত্রণ। 


মধ্যলীল! 


১৬, 


৩১৩৭ 


ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ ॥ 

অবসর না পায় লোঁক নিমন্ত্রণ দিতে। 
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে॥ 
কান্তকুক্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ । 

ৈম্ঠ করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ | 
প্রাতঃকালে অক্রুরে আসি রন্ধন করিয়া। 
প্রভৃকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমপিয়া ॥ 
একদিন অক্রুর ঘাটের উপরে। 

বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥ 

এই ঘাটে অক্রুর বৈকুঠ দেখিল। 
ব্রজবাপী লোক গোলোকদর্শন পাইল ॥ 
এত বলি ঝাপ দিল জলের উপরে। 
ডুবিয়া রহিল প্রভূ জলের ভিতরে ॥ 
দেখি কৃষ্দাস কান্দি ফ,কার করিল। 
ভ্টীচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভুরে উঠাইল ॥ 
তবে ভট্টাচার্য সেই ব্রা্ষণ লইয়া । 

যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ 
আজি আমি আছিলাঁও উঠাইলু” প্রভুরে। 
বুন্দাবনে ডূক্ছব যর্দি কে উঠাবে তারে ॥ 
লোকের সংঘট্রে আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল। 
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ॥ 
বুন্দাবন হেতে যদি প্রতুরে কাড়িয়ে। 
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥ 
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভূরে লয়্যা যাই। 
গঙ্গাতীরে-পথে যাই তবে স্থখ পাই। 
সোরাক্ষেত্রে আগে যাঞ্া৷ করি গঙ্গা্ান। 
সেই পথে প্রস্থ লঞ্া করিয়ে প্রয়াণ ॥ 
মাঘ মাস লাগিল এবে যদি যাইয়ে। 
মকরে প্ররয়াগনাঁন কতদিনে পাইয়ে ॥ 
আপনার ছঃখ কিছু করি নিব্দেন। 


3৩৮ 


চৈতন্তচরিতামবত 


মকরে পৌছিহ প্রয়াগে করহ সুচন ॥ 
গঙ্গাতীরপথে স্থখ জানাইত তারে । 
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রতরে ॥ 
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি। 
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ 


'প্রীতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায় 


তোমাকে না পাঞ্ক লোক মোর মাথা খায়॥ 
তবে স্থখ হয় যদ্দি গঙ্গীপথে যাই । 

এবে যদি ষাই মকরে গঙ্গান্নান পাই ॥ 
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ হাসিতে না পারি। 
প্রভুর আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি ॥ 
যদ্চপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রসূর মন। 
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন ॥ 
তুমি আমায় আনি দেখাইলা বুন্দাবন। 
এই খণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥ 
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেই ত করিব। 
ধাহা লঞ্া যাহ তুমি তাহাই যাইব ॥ 
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃম্নান কৈল। 
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈ ॥ 
বাহ বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন । 
ভট্টাচার্য কহে চল যাই মহাবন ॥ 
এতবলি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া । 

পার করি ভট্টাচার্য প্রফুলল হইয়া ॥ 
প্রেমিক কৃষ্দাস আর সেইত ব্রাঙ্মণ। 
গঙ্গাপথে যাইবারে বিজ্ঞ ছুইজন ॥ 
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভূ সবা লএগ। 
বসিল সবার পথশ্রান্তি, দেখিয়া ॥ 

সে বৃক্ষ, নিকটে চরে বহু গাভীগণ। 
দেখি মহাপ্রভু অতি উল্লাসিত মন ॥ 
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল। 


মধ্যলীলা 


৩৩৬ 


শুনি মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হেল। 

অচেতন হএগ প্রভূ ভূমিতে পড়িল। 

মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হেল॥ 
হেনকালে তাহা আসোয়ার দশ আইলা। 
শ্রেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হইতে উত্তরিল ॥ 
প্রভুকে দেখিয়া স্চ্ছ করয়ে বিচার। 

এই যতী-প'শ ছিল স্বর্ণ অপার ॥ 

এই পঞ্চ বাঁটোার ধুতুরা থাওয়াইয়া। 
মারি ভারিয়াছে যতীর সব ধন লইয়া ॥ 
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিল। 
কাটিতে চাহে গোৌড়িয়৷ সব কাপিতে লাগিল ॥ 
কুষ্দাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়। 

সেই বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়॥ 

বিপ্র কহে তোমার বাদশার দোহাই । 

চল তুমি আমি পিকদার-পাশ যাই ॥ 

এ যতী আমার গুরু আমি মাথ,র ব্রার্ধণ। 
বাদশাহার আগে আছে আমার শত জন॥ 
এই যতী ব্যাধিতে কতু হয়ে ত মুচ্ছিত। 
অবহি চেজ্ন পাব হইব সংবিত ॥ 

ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাঁখহ সবারে। 
ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে | 
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা ছুইজন। 
গৌড়িয়া ঠক এই কাপে তিনজন ॥ 
কৃষ্দাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে। 
শতেক তুরুক আছে ছুই শত কামানে ॥ 
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফ,কারি। 
ঘোড়া পিড়া লুটি লৈবে «তোমা সবা মারি॥ 
গড়িয়া, বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়। 
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার ॥ 
শুনিয়া পাঠান-মনে সন্কোচ হইল। 


২৩৪৬ 


হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল ॥ 
হুঙ্কার করিয়া উঠে বঙ্গে হরি হরি। 
প্রেমাবেশে নৃত্য করে উর্ধবাহু করি॥ 
প্রেমাবেশে প্রভূ যবে করেন চীৎকার । 
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥ 

ভয় পাঞা স্রেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চ জন। 
প্রভূ না দেখিল নিজগণের বন্ধন ॥ 
ভট্টাচাধ্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল। 
শ্নেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রতুয় বাহা হৈল॥ 
মেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ । 
প্রভু-আগে ফহে এই ঠক পাচ জন ॥ 
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধৃতুরা খাওয়াইয়!। 
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া। 
প্রভূ কহে ঠক নহে মোর সঙ্গিজন। 
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর কিছু নাহি ধন॥ 
মুগী-ব্যাধিতে আমি হই অচেতন । 

এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন ॥ 

সেই প্রেচ্ছমধ্যে এক পরম গম্ভীর । 

কাল বস্ত্র পরে তাকে লোকে কহে পীর! 
চিত্ত আর্দ্র হল তাঁর প্রত্থকে দেখিয়া । 
নির্ধিবশেষ ব্রন্ম স্থাপে স্বশান্্র উঠাইয়া ॥ 
অদয়ব্রহ্ষবাদ সেই করিল স্থাপন । 

তার শাস্্যুক্তি প্রভু করিল! খণ্ডন ॥ 

ষেই যেই কহিল প্রভু সকলি খগ্ডিল। 
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তন্ধ হৈল॥ 
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থাপ নিব্বিশেষ। 
তাহা থণ্ড সবিশেষ স্থাপ্য়াছে শেষ॥ 
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর । 
সর্বৈরশব্্যপূর্ণ তেঁহে। শ্তামকলেবর ॥ 
সচ্চিদানন্দদেহ পূর্ণব্রঙ্স্বরূপ । 


মধ্যলীলা 


৩৪৬ 


সর্ধ্বাত্মা সর্বজ্ঞ নিত্য সর্ববাদি্বূপ ॥ 
স্ট্টি-স্থিতি-প্রলয় তাহা হতে হয়। 

স্থল স্ুক্মু জগতের তেহো সমাশ্রয়। 
সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববারাধ্য কারণের কারণ । 

তার ভক্ত্যে হয় জীবের সংসারতারণ ॥ 
তার সেবা করি জীবের না হয় সংসার । 
তাহার চরণে প্রীতি পুকরুঘার্থ সার ॥ 
মোক্ষার্দি আনন্দ যাঁর নহে এক কণ। 
পূর্ণীনন্দপ্রাপ্তি তার চরণ-সেবন | 
কম্মযোগজ্ঞান আগে করিয়া স্থাপন । 

সব খণ্ডি স্থাপে ঈশ্বর তাহার সেবন ॥ 
তোঁমার পণ্ডিত সবের নাহি শান্ত্রজ্ঞান। 
পূর্ব পর বিধিমতে পর ব্লবান ॥ 

নিজ শাস্ত্র দেখি তুমি বিচার করিবা। 

কি লিথিয়াছে শেষ নির্ণয় করিবা ॥ 

গ্রে কহে যেই কহ সেই সত্য হয়। 
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে ন1 পারয় ॥ 
নিব্বিশেষ গোসাঞ্ি লঞ্জা করেন ব্যাখ্যান। 
সাকার গোসাঞ্জি সেব্য কার নাহি জ্ঞান ॥ 
সেই ত গোসাঞ্ি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
মোরে কৃপা কর মুঞ্িঃ অযোগ্য পামর ॥ 
অনেক দেখিন্থ মুগ্ঞ ম্েচ্ছশান্্র হেতে। 
সাধ্যসাধনবস্ত নারি নির্ধারিতে ॥ 

তোমা দেখি জিহবা মোর বলে কষ্ণনাম 
আমি বড় জ্ঞানী এই হয় অভিমান ॥ 

কুপা করি বল মোরে সাধ্যসাধনে। 

এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ 

প্রভূ কহে উঠ রুষ্ণনাম তুমি লৈলে। 
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে ॥ 
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কল উপদেশ। 


৩৪২ 


ঠৈতন্তচরিতামুত 


সবে কৃষ্ণ কহে সবার হেল প্রেমাবেশ ॥ 
রামদাস বলি প্রভু তার ঠেল নাম। 
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলিখান ॥ 
অল্প বয়স তার রাজার কুমার। 

রামদাস আদি পাঠান চাঁকর তাহার ॥ 
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়। 
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥ 

তা সবারে কৃপা করি প্রভূ চলিলা । 

সেহ ত পাঠান সব ঠবরাগী হইলা ॥ 
পাঠান টৈষ্ণব বলি হিল তার খ্যাতি। 
সর্বত্র গাইয়৷ বুলে মহাপ্রভুর কান্তি ॥ 
সেই বিজুলিখান হৈল মহাভাগবত । 
সর্ববতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ব ॥ 

এছে লীলা করে প্র শ্রীকষ্ণচৈতন্ত | 
পশ্চিমে আসিয়া ঠকেল যবনাঁদি ধন্য | 
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভূ কৈল গঙ্গান্সান । 
গঙ্গাতীরপথে ৫কল প্রমাগে পয়ান ॥ 

সেই বিপ্রে কৃষঙ্গাসে প্রভু বিদায় দিলা । 
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥ 
প্রয়াগ পর্যন্ত দোহে তোমা-সঙ্গে যাইব। 
তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাহা পাইব ॥ 
ম্েচ্ছদেশ কেহ কাহা করয়ে উৎ্পাঁত। 
ভষ্টাচার্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥ 
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা। 
সেই ছুইজন প্রর্ুর সঙ্গে চলি আইলা ॥ 
যেই যেই জন প্রভুর পাইলা দরশন। 
সেই সব গ্রামে নিত্য কনে সঙ্গীর্তন ॥ 
তার সঙ্গে অন্যান্য তার সঙ্গে আন। 
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥ 
দক্ষিণ যাইতে ধৈছে শক্তি প্রকাশিল। 


মধ্যলীল! 


৩৪9৩ 


সেইমত পশ্চিমর্দেশ প্রেমে ভাসাইল ॥ 
এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা । 
দশদিন ত্রিবেণীতে মকরক্সান কৈল! ॥ 
বুন্দাধনগমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত। 
সহত্বব্দন যার নাহি পায় অন্ত॥ 

তাহা কে কহিতে পারে' ক্ষুদ্রজীব হঞ1। 
দিক্দরখন ৫কল স্যত্র কবিয়া॥ 


চৈতন্তচরিত এই অমুতের সিন্ধু । 

জগং আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু॥ 
শ্রীব্প-রঘুনাঁথ পদে যাঁর আশ। 
চৈতন্যচরিতামূত কহে কৃষ্দদাস ॥ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

শ্রীরূপ সন্ভাতন রহে রামকেলি গ্রামে । 
প্রভৃকে মিলিয় গেল আপন ভবনে ॥ 
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় স্থজিল। 
বহু ধন দিয়! দুই ব্রা্ষণ বরিল ॥ 
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল ছুই পুরশ্চরণ। 
অচিরাতে পাইবারে পেতন্চরণ ॥ 
শ্রীৰপগোসাঞ্ডি তবে নৌকাতে ভরিয়া । 
আপনার ঘরে আইলা বহু ধন লএগ্ ॥ 
্রাহ্ষণ-বৈষণবে দিল তার অন্ধ ধনে । 
এক চৌঠি ধন দিল কুটুস্থভরণে ॥ 
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল। 
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥ 


চৈতগ্যচরিভামৃত 


গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে। 

সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে ॥ 

শ্রীরূপ শুনিল প্রতুর নীলাদ্রিগমন। 

বনপথে যাবেন প্রভু শ্রবৃন্দাবন ॥ 
রূপগোসাঞ্চি নীলাচলে পাঠাইলা ছুই জন। 
প্রভূ যবে বৃন্দাবনে করিবেন গমন ॥ 

শীত্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার। 
শুনিয়। তদন্থুরূপ করিব ব্যবহার ॥ 

এখ! সনাতনগোসাঞ্ঞ ভাবে মনে মন। 
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন। 
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়। 
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয় ॥ 
অস্বাস্থ্যের ছল্ম করি রহে নিজঘরে। 
রাজকার্যয ছাড়িল না যায় রাজদ্বাবে ॥ 
লোভী কায়স্থগণে রাজকাধ্য করে। 

আপন ত্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ 
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞ]। 
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিঞা ॥ 
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন। 
আচন্বিতে গোসাঞ্িসভাতে ঠল আগমন ॥ 
বাদশা দেখিয়া সবে সম্রমে উঠিলা। 

সম্ত্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা ॥ 
রাজ! কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল। 
বৈগ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল॥ 
আমার যে কিছু কার্য সব তোমা লঞ্া | 
কাধ্য ছাড়ি রহিল! তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ 
মোর যত কার্যকাম সব ঠৈল নাশ। 

কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥ 
সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম। 
আর একজন দিয়! কর সমাধান 


৩৪৫ 


তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার। 
তোমার বড় ভাই করে দক্থ্যবাবহার ॥ 
জীব পশু মারি ৫কল চাকলা সব খাশ। 
এথা তুমি ৫কেলে মোর সর্ধকাধ্য নাশ! 
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর। 

যেই যেই দৌষ করে দেহ ফল তার ॥ 

এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা। 
পলাইব বলি সনাতনেরে বাদ্ধিল! ॥ 
হেনকাঁলে গেল রাজ উড়িয়া মারিতে। 
সনাতনে কহে তুমি ঢল মোর সাথে ॥ 
তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা নাশিতে। 
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ 
তবে তারে বান্ধি রাখি করিল গমন। 
এথা নীলাচল হৈতে প্রত চলিল! বৃন্দাবন ॥ 
তবে সেই ছুই চর রূপ-ঠাই আইলা । 
বৃন্দাবন চলিলা প্রভূ আসিয়া কহিল! ॥ 
শুনিয়া শ্রার্প লিখিল সনাতন-ঠাঞ্রি। 
বুন্দাবনে চলিলা চৈতন্থগোসাঞ্রি ॥ 

আমি ছুই ভাই চলিলাম তীহারে মিলিতে। 
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাহা হতে ॥ 
দশ সহম্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে ॥ 
তাহা দিয় কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে । 
ধৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন । 
এত লিখি ছুই ভাই করিল! গমন ॥ 
অন্থপম মল্লিক তার নাম শ্রীবল্লভ। 
রূপগোসাঞ্চির ছোট ভাই পরম বৈষ্ব ॥ 
তারে লঞ শ্ররূপ প্রয়াগে আইলা। 
মহাপ্রভূ তাহা শুনি আনন্দিত হৈলা। 
প্রভু চলিয়াছে বিন্দুমাধব দর্শনে। 

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ 


টচতন্তচবিতামুত 


কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ 
গঙ্গাযমুনা প্রষ্মাগ নাবিল ডুব!ইতে। 

প্রভু ডূবাইল! কুষ্ণপ্রেমের বন্তাতে ॥ 

ভিড় দেখি ছুই ভাই রহিল। নিজ্জনে । 
প্রহ্ব আবেশ ছৈল মাধবদর্শনে ॥ 
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি। 
উদ্ধবাহু করি বলে বোল হরি হরি॥ 
প্রভূব মহিমা দেখি লোকে চমত্কার। 
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বণিবার ॥ 
দাক্ষিণাত্য বিপ্র সন আছে পবিচয়। 
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিণা নিল নিজাঁলয় ॥ 
বিপ্রগৃহে আনি প্রভূ নিভৃতে বসিলা। 
শ্রীরূপ বল্পভ দৌোঁহে আসিয়া মিলিলা ॥ 
ছুই গুচ্ছ তৃণ দৌহে দশনে ধরিয়া। 
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণগ্ডবৎ হঞ্গা ॥ 
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার । 
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দৌহার॥ 
শ্রীপে দেখি প্রভুব প্রসন্ন হৈল মন। 
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন ॥ 

কের করুণ! কিছু ন। যায় বর্ণন। 
বিষয়কূপ হৈতে কাড়িল তোম!1 দুই জন ॥ 
প্রভু-ক্ূপা পাঞ| দেহে ছুই হাত যুড়ি। 
দীন হঞা| স্ততি করে বিনয় আচরি ॥ 
তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইয়া। 
সনাতনের বার্তা কহ তাহারে পুছিলা ॥ 
রূপ কহেন তেঁহো বন্দী হয় রাজঘরে। 
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবে উদ্ধারে ॥ 
প্রভূ কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন। 
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন ॥ 


মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভৃকে কহিলা। 
বূপগোসাঞ্ি সে দিবস তথায় রহিলা॥ 
ভট্টাচাধ্য ছুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈলা। 
প্রভুর শেষ-প্রসাদপাত্র ছুই ভাই পাইল|। 
ত্রিবেণী-উপরে প্রভুর বাসাঘরস্থান। 

ছুই ভাই বাসা কৈল প্রত্ু-সন্গিধান ॥ 
সেকালে বল্লভ ভট্ট রহে আউলী গ্রামে। 
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তার স্থানে ॥ 
তেহো। দগ্ডবৎ ৈল প্রভু ঠকৈল আলিঙ্গন। 
দুইজনে কৃষ্ণকথ| হৈল কতক্ষণ ॥ 
কুষ্ণকথায় মহাপ্রস্ুর প্রেম উথলিল। 
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভূ সম্ধরণ কৈল॥ 
অন্তরে গরগর প্রেম নহে সম্বরণ। 

দেখি চমত্কার হৈল বল্লভভটের মন ॥ 
তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল। 
মহাপ্রভু ছুই ভাই তাহারে মিলাইল ॥ 
ছুই ভাই দূরে হৈতে ভূমিতে পড়িয়া। 
ভট্টে দণ্ডবৎ কল অতি দীন হৈয়া॥ 
ভট্ট মিলিবাঁরে যায় ট্লোহে পলায় দূরে। 
অস্পৃন্ত পামর মুগ না ছুইহ মোরে ॥ 
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভূ হর্ষমন। 

ভট্টেরে কহিল! প্রভু তার বিবরণ॥ 

ইহা না স্পশিহ ইহো জাতি অতিহীন। 
বৈদিক যাজ্জিক তুমি কুশীনপ্রবীণ॥ 

ইহার মুখে নিরন্তর কুষ্ণনাম শুনি। 

ভষ্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিতভঙ্গী জানি ॥ 
ইহার মুখে কুষ্ণনাম কৰিছে নর্তন। 

এ ছুই অধম নহে হয় সর্বোত্তম ॥ 


শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা। 


৩৪৮ 


চৈতন্যচরিতামৃত 
প্রেমাবেশ হঞ্া শ্লোক পড়িতে লাগিল! ॥ 


প্রভৃর প্রেমাবেশ আর স্বভাব শক্তিসার। 
সৌন্দর্য্যার্দি দেখি ভট্রের হৈল চমতকার ॥ 


স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়!। 
ভিক্ষা দিতে নিজঘরে চলিলা লইয়া ॥ 
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল । 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ 
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝশপ। 
প্রভু দেখি সবার মনে হেল ভয় কাপ॥ 
আস্তেব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইলা । 
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ 
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল । 
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা ঝলকে ভরে জল।॥ 
যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য হেল মন। 
দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে সংবরণ॥ 

দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধেধ্য তৈলা। 
আউলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিগা॥ 
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে মধ্যাহ্ন করাইয়া। 
নিজগৃহে আনিলা প্রতুকে সঙ্গেতে লইয়া ॥ 
আনন্দিত হইয়া ভট্ট দিল দিব্যাসন। 
আপনে করিল প্রহুর পাদপ্রক্ষালন ॥ 
সবংশে সেই জল মন্তকে ধরিল। 

নৃতন কৌপীন বহির্ববাস পরাইল ॥ 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপুঁজ! কৈল। 
ভট্টাচাধ্যে মান্ত করি পাক করাইল। 
ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সন্েহ যতনে। 
রূপ গোসাঞ্চি ছুই ভাইর করাইল ভোজনে॥ 
ভষ্টচার্ধ্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ । 


৩৪৪ 


তবে সেই প্রসাদ কষ্দাস পাইল শেষ॥ 
মুখবাস দিয়া প্রভৃকে করাইল শয়ন । 
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পদ-সন্বাহন ॥ 
প্রভূ প্াঠাইল তারে করিতে ভোজনে। 
ভোজন করি আইলা তেঁহো! প্রভুর চরণে ॥ 
হেনকালে আইলা রঘুপতি 'উপাধ্যায়। 
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় ॥ 
আসি তেঁহো কৈল খভুর চরণ-বন্দন। 
কৃষেে মতি রহু বলি প্রভুর বচন॥ 

শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন। 
প্রভূ তারে কৈল কহ কৃষ্ণের বর্ণন | 
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পড়িল। 

শুনি মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল ॥ 


শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্তে ভজস্ত 
ভবভীতাঃ। 
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্তালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ 


রঘু পতি উপাধ্যায় নমস্কার ৫কল। 
আগে কহ প্রভূ বাঁক্যে উপাধ্যায় কহিল। 


কং প্রতি কথয়িতুমীশে 

সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতি । 
গোপতিতনয়াকুঞ্জে 

গোঁপবধুটীবিটং ব্রহ্ম ॥ 


প্রভূ হেন কহ তেঁহো পড়ে কৃষ্লীলা। 
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মনু আউলাইলা ॥ 
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার । 
মন নহে ইহো করিল নির্ধার ॥ 

প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়। 


৩৫০ 


চেতন্তচরিতামত 


“শ্যামমেব পরং রূপং” কহে উপাধ্যায় ॥ 
শ্যামভক্তের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়। 
“পুরী মধুপুরী বরা” কহে উপাধ্যায় ॥ 
ব|ল্য পৌগণ্ড ঠকশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়। 
“বয়ঃ কৈশোরকং ধোয়ং” কহে উপাধ্যায় ॥ 
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়। 

“আছ্য এব পরো রস” কহে উপাধ্যায় ॥ 
গুভু কহে ভাল তত্ব শিক্ষাইলা মোরে। 
এত ঝলি শ্রোক পড়ে গদ্গদন্বরে ॥ 


শ্টামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা । 
বয়; কৈশোরকং ধ্যেয়মীদ্চ এব পরো রসঃ। 


প্রেমাবেশে প্রভূ তারে তৈল আলিঙগন। 
প্রেমে মন্ত হইয়া তেঁহভো করেন নর্তন ॥ 
দেখি বল্ল ভট্ট মনে চমতকার ঠৈল। 
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল, 
প্রত দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল। 
প্রভুর দর্শনে সব লোক রুষ্ণভক্ত হৈল॥ 
ব্রা্ষণ স্কল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ? 
বল্পভ ভট্ট তাই! সব করে নিবারণ ॥ 
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞ্ি মধ্য-যমুনাতে। 
প্রয়াগ চলিব ইহা! না দিব রহিতে॥ 

ঘার ইচ্ছা প্রয়াগ যাই করিবে নিমন্ত্রণ । 
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন ॥ 
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়। 
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোঁনাঞ্ি লইয়া ॥ 
লোক্ভিড়ভয়ে প্রভূ দশাশ্বমেধে যাইয়া । 
বূপগোঁসাঞ্িরে শিক্ষা দেন শক্তি সঞচারিয়া ॥ 
রুষ্ণভক্ত ভক্তিতত্ব রসতত্ব প্রাস্ত। 

সব শিক্ষাইল প্র ভাগবতসিদ্ধান্ত | 


মধ্যলীলা 


৩৫১ 


রামানন্দপাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 
রূপে কণা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥ 
শ্ররূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল|। 
সর্ববতত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিল। 


মহাপ্রভুর যত বড় ছোট ভক্ত মাত্র। 

রূপ-সনাতন সবার কৃ্পা-গৌরব-পাত্র ॥ 

কেহ যদ্দি দেশে যাঁয় দেখি বৃন্দাবন । 

তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পাবিষদগণ ॥ 

কহ তাহা টৈছে রহে রূপ-সনাতন। 

টৈছে রহে ঠেছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন ॥ 

কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকুষ্জভজন। 

তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ 
অনিকেতন ঠ&্টোহে রহে যত বুক্ষগণ। 

একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন ॥ 

বিপ্রগৃহে স্থুলভিক্ষা কাহা মাধুকরী । 

শুষ্ক রুটা চাবানা চিবায় ভোগ পরিহরি ॥ 

করোয়া মাত্র হাতে কাথা ছিপ্ড়া বহির্বাস। 

কৃষ্ণকথা কষ্ণনাম নর্তন উল্লাস ॥ 

অষ্টপ্রহর কুষ্ণভজন চারিদগ্ড শয়নে। 
নামসংকীর্তন-প্রেমে নহে কোন দিনে ॥ 

কভু ভক্তিরসশান্ত্র করয়ে লিখন। 

চৈতন্তকথা শুনে করে চৈতন্তচিস্তন ॥ 

এই কথ! শুনি মহান্তের মহাহুথ হয়। 
তন্তের কপা ধারে তারে কি বিজ্ময় ॥ 


এইমত দশ দিন প্রয়াগে , রহিয়! । 

শ্রীৰ্পে শিক্ষা দিল প্রভূ শক্তি সধারিয়া ॥ 
প্রভূ কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ। 
স্থত্রূপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ 


৩৫২ 


পারাবারশূন্ত গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু। 

তোমা চাথাইতে তার কহি এক বিন্দু 4 
এই ত ব্রহ্ষাণ্ড ভরি অনস্ত জীবগণ। 
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥ 
কেশাগ্রশতেকভাগ পুনঃ শতাংশ করি। 
তার সম হুস্ম জীবের ম্বরূপ বিচারি ॥ 


তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ । 
জঙমে তির্য্যকৃ জল-স্থলচর ভেদ ॥ 

তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর । 
তার মধ্যে শ্রেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥ 
বেদনিষ্ঠমধ্যে অদ্ধেক বেদ মুখে মানে । 
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধশ্ম নাহি গণে ॥ 
ধশ্মচারি-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ | 

কোটি কণ্্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ | 
কোটি জ্ঞানিমধ্যে হয় একজন মুক্ত। 
কোটি মুক্তমধ্যে ছুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥ 
কুষ্ণভক্ত নিষ্ষাম অতএব শান্ত । 
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥ 


্রন্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব। 
গুরু-কৃষণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥ 
মালী হঞ| করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ 
উপজিয়। বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। 
বিরজা ব্রহ্ধলোক ভের্দি পরব্যোম পায়। 
তবে যায় তছুপরি গোলোক বৃন্দাবন । 
রুষ্চচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ 

তাহ বিস্তারিত হঞা| ফলে প্রেমফল। 
ইহা মালী সেচে শ্রবণকীর্তনাদি জল ॥ 


মধালীলা 


৮৬০] 


৩৫৩ 


যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা। 
উপাড়ে বা ছিগ্ডে তার শুধি যায় পাতা ॥ 
তারে মালী যত্বু কবি করে আবরণ । 
অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥ 
কিস্ত যদি লতার সঙ্গে উঠে টউপশাখা । 
ভুক্তি-মুক্তি-বাগ্ছ৷ যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন । 
লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ 

সেক জল পাঞা| উপশাখা বাটি যায়। 
স্তব্ধ হএগ মুলশাখা বাটিতে না পান্ন॥ 
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন । 

তবে মূলশাখা বাটি যায় বৃন্দাবন ॥ 
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়। 
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥ 

তাহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন । 
স্থখে প্রেমফলরন করে আম্বাদন ॥ 

এইমত পরম ফল পরমপুরুযার্থ। 

যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥ 


শুদ্ধ ভক্তি হতে হয় প্রেমের উদ্গম। 
অতএব গুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥ 
অন্ত বাঞ্া অন্য পূজ। ছাড়ি জ্ঞানকম্ম। 
আন্ুকুল্যে সর্বেবেক্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন ॥ 

এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়। 
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় 
ভুক্তি-মুক্তিআদি বাঞ্ী যদি মনে হয়। 
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন*্না হয় 


সাধনভক্তি হৈতে হয় রৃতির উদয়। 
রৃতি গাঢ় তলে তাহে প্রেষ নাম কয় ॥ 


৩৫৪ 


টচতগ্তচরিতামত 


প্রেমবুদ্ধি ক্রমে নাম স্সেহ মান প্রণয়। 
রাগ অঙ্গরাগ ভাব মহাঁভাব হয়॥ 
যৈছে বীজ ইক্ষু রস গুড় খণ্ড সার। 
শর্করা সিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর ॥ 
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়িভাব। 
স্থায়িভাবে মিলি য্দি বিভাব অন্ুভাব॥ 
সাত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে । 
কুষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ 
ধৈছে দধি সিতা ঘ্বৃত মরিচ কপূরি। 
মিলনে বসালা হয় অমৃতমধূর ॥ 
ভক্তিভেদে রতিভেৰ পঞ্চ পরকাঁর। 
শান্তরতি দাশ্যরতি সখ্যরতি আর ॥ 
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চবিভে্ন। 
রতিভেদে রুষ্ণভক্তিরুস পঞ্চভেদ ॥ 

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম। 
কুষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ 


এম্বধধযজ্ঞান-প্রাধান্যে সন্কুচিত গ্রীতি। 
দেখিলে না মানে এতর্্য কেবলার রীতি ॥ 
শাস্তদাস্যরসে এশ্বরধ্য কাইা উদ্দীপন। 
বাংসল্যে সখো মধুর রসে সঙ্কোচন ॥ 


কেবলার শুদ্ধপ্রেম এশ্বর্য না! জানে । 
এশ্বধ্য দেখিলে নিজ সম্ন্ধ না মানে॥ 


শান্তরসে শ্বরূপবুছ্ধে কৃষ্ণেকনিষ্ঠত|। 
“শমো মন্িষ্ঠতা বুদ্ধেঃ” 'এই শীমুখগাথা ॥ 
কৃষ্ণ বিন! তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্ধ্য মানি। 
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥ 


সধ্যলীল! 


৩৫৫ 


স্বর্গ মোক্ষ ক্রষ্ণভক্ত নরক করি মানে। 
কুষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্তাত্যাগ শাস্তের ছুই গুণে ॥ 
এই ছুই, গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে। 
আকাশের শব্গুণ যেন ভূতগণে ॥ 
শাস্তের স্বভাব কৃষ্ে সমতাগন্হীন । 
পরব্রঙ্গ পরমাত্া জ্ঞান প্রবীণ ॥ 

কেবল শ্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে। 
পূরণৈশ্ব্ধ্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্তে ॥ 
ঈশ্বরজ্ঞানে সম্্রম গৌরব প্রচুর। 

সেবা করি কৃষ্ে সখ দেন নিরন্তর ॥ 
শান্তের গুণ দান্তে আছে অধিক সেবন। 
অতএব দাস্তরসের এই ছুই গুণ ॥ 
শান্তের গুণ দান্তের সেবন সখ ছুই হয়। 
দাস্তের সন্ত্র-গৌরব-সেবা সথা বিশ্বাসময় ॥ 
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ। 
কৃষ্ণ সেবে কুষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ 
বিশরম্ত-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ত্রমহীন | 
অতএব সথারসের তিনগুণ চিন। 

মমতা অধিক কুষ্ে আত্মসম জ্ঞান। 
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্‌॥ 

বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্তের সেবন । 
সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥ 

সথ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার। 
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎসন বাবহার ॥ 
আপনাকে পালক জ্ঞানে কষে পাল্য জ্ঞান। 
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান | 
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে । 
কুষ্ণভক্ত-রসগুণ নহে এশ্বধ্যজ্ঞানিগণে। 


মধুর রসে কঞ্ণনিষ্ঠ সেব! অতিশয়। 


৩৫৬ 


চৈততন্তচরিতামৃত 


সথ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাঁধিক্য হয়॥ 
কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন । 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ 
আকাশাির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
ছুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার। 

অতএব স্বাদীধিক্যে করে চমৎকার ॥ 

এই ভক্তিরসের করিল দিগদ্ররশন । 

ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাব্ন ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে । 
কষ্ণ-কপায় অজ্ঞ পায় বসসিন্ধুপারে ॥ 

এত বলি প্রভূ তারে করিল আলিঙ্গন । 
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হইল মন। 
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন। 

তবে তার পদে রূপ করিল নিবেদন ॥ 
আজ্ঞা হয় আইসে | মুণ্চি শ্রীচরণ-সঙ্গে। 
সহিতে না পারি মুঞ্ঞি বিরহতরঙ্গে ॥ 
প্রভু কহে তোমার কর্তব্য আমার বচন! 
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবন হইতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া। 
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ॥ 
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভূ নৌকাতে চড়িলা ! 
মুচ্ছিত হইয়া তিঁহে তাহাঞ্রি পড়িলা । 
দ[ক্ষিণাতা বিগ্র ভারে ঘরে লঞা গেলা। 
তবে ছুই ভাই বুন্দাবনেতে চলিলা ॥ 
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী । 
চন্দ্রশেথর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আপি 
রাক্র্যে তেঁহো স্বপ্র দেখে প্রতু আইলা ঘরে। 
প্রাতঃকালে আমি রহে গ্রামের বাহিরে ॥ 
আচদ্বিতে গুভূ দেখি চরণে পড়িগা। 


৩৫৭ 


আনন্দিত হর নিজগুহে লঞা। গেলা ॥ 
তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা। 
ইষ্টগোষ্ী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ ৫কলা॥ 

নিজ ঘরে লঞগ 'প্রহ্ুকে ভিক্ষা করাইল। 
ভট্টাচাধ্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ *কৈল ॥ 

ভিক্ষ! করাইয়া দিশ্র কহে পায় ধরি। 
এক ভিক্ষা মাগি মৌরে দেহ কৃপা করি ॥ 
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি । 
মোর ঘর বিন ভিক্ষা না করিবা কতি ॥ 
প্রভু জানেন দিন পঁচ সাত সে রহিব। 
সন্গ্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহেো না কহিব। 
এত জানি তাঁর ভিক্ষা করিল অঙ্গীকারে 
বাসা নিষ্ঠা করিল ছন্দ্রশেথরের ঘরে ॥ 
মহারাষ্্রী বিপ্র আসি তাহারে মিলিলা। 
গ্রভূ তারে স্সেহ করি রুপা প্রকাশিলা ॥ 
মহাপ্রভু আইল! শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন। 
ত্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় আপি করে দরশন ॥ 
শ্রীক্প-উপরে প্রভুর ঘত কৃপা হৈল। 
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ 
অন্ধ করি এই কথা শুনে যেই জন। 
প্রেমভক্তি পায় সেই ঠচতন্যচরণ | 
শ্রীব্প-বঘুনাথ-পদে যার আশ। 
ঠৈতন্চচরিতাম্বতি কহে কুষত্দাস ॥ 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ | 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দীশালে। 
শ্রীবূপগোসাঞ্ঞির পত্রী আইল হেনকালে ॥ 


৩৫৮ 


পত্রী পাঞ্া সনাতন আনন্দিত হৈলা। 
যবনরক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা ॥ 
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ)বান্‌। 
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥ 
এক বন্দী ছাড়ি য্দি নিজধন দিয়া। 
ংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞ্াা॥ 
পূর্ধ্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার । 
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥ 
পাচ সহস্র মুদ্রা দিব তুমি কর অঙ্গীকার। 
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার | 
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়। 
তোমারে ছাড়িতে কিন্তু করি রাজভয় ॥ 
সনাতন কহে তুমি না কর রাঁজভয়। 
দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউটি আইসয়॥ 
তাহাকে কহিও সেই বাহাকৃত্যে গেল। 
গঙ্গার নিকটে গঙ্গ৷ দেখি ঝাপ দিল ॥ 
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল। 
দাড়ুকা সহিত ডুবি কাহো৷ বহি গেল॥ 
কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব। 
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব ॥ 
তথাপি যবন-মন প্রসন্ন নাহিল। 
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥ 
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়!। 
রাত্রে গঙ্গাপার কৈল দীড়ুকা কাটিয়া ॥ 
গড়িদ্বার পথ ছাড়িল নারে তাহা যাইতে । 
রাত্রি দিনে চলি আইল পাতড়া পর্বতে ॥ 
তথা এক ভূঞা হয় তাঁর ঠাঞ্জি গেলা। 
পর্বত পার কর আমা মিনতি করিল|। 
সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাত-গণিতা । 
তৃঞা-কাণে কহে সেই জানি এই কথা ॥ 


মধ্যলীল! 


৩৫৯ 


ইহার ঠাঞ্ডি স্বর্ণের অষ্ট মোহর হয়। 

শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয়! 
রাত্রে পর্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া । 
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥ 

এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান । 

সনাতন আসি তবে টৈল নদী্গান ॥ 

ছুই উপবাসে ঠকল রন্ধন ভোজনে। 

রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে । 
এই ভূঞা কেন মোরে সম্মান করিল। 

এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল ॥ 

তোমার ঠাঞ্ি জানি কিছু দ্রব্য আছয়। 
ঈশান কহে মোর ঠাঞ্ঞঃ সাত মোহর হয় ॥ 
শুনি সনাতন তারে করিল ভতৎ্সন। 

সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম॥ 

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া। 
ভূঞা কাছে যাঞ্া কহে মোহর ধরিয়া ॥ 

এই স্বর্ণ সাত মোহর আছিল আমার । 

ইহা লঞা ধশ্দ দেখি কর মোরে পায় ॥ 
রাজবন্দী অমি গড়িদ্বার যাইতে ন| পারি। 
পুণ্য হবে পর্বত আমা দেহ পার করি॥ 
ভূঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে । 
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক অখচলে ॥ 
তোমা মারি মোহর লইতাম আজি রাতে। 
ভাল ঠ্হল কহিল! তুমি ছুটিল পাপ হৈতে॥ 
সন্ধষ্ট হইলাম আদি মোহর না লইব। 

পুণ্য লাগি পর্বত তোম! পার করি দিব! 
গোঁসাঞ্ কহে কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি। 
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥ 

তবে গোসাঞ্চির সঙ্গে চারি পাইক দিল। 
রাক্র্ে রাত্র্যে বনপথে পর্বত পার কৈল। 


৩৬৬ 


চৈতন্তচরিতামুত 


পার হঞা গোসাঞ্ তবে পুছিল ঈশানে । 
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা-স্থানে ॥ 
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ । 
গোসাঞ্চি কহে মোহর লঞ্া যাহ তুমি দেশ। 
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞ্ি চলিলা একেলা । 
হাতে করোয়া ছি্ডা কন্থা নির্ভয় হইলা । 
চলি চলি গোসাঞ্চ তবে আইলা হাজিপুরে । 
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান-ভিতরে ॥ 

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তাহার নাম। 
গোসাঞ্চির ভগিনীপতি করে রাজকাম ॥ 
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজ দিয়াছে তার স্থানে। 
মূল্য লঞ্া) ঘোড়া পাঠায় পাতশীর স্থানে ॥ 
টঙ্গির উপরে বসি গে।সাঞ্চিকে দেখিল। 
রাত্র্যে একজন সঙ্গে গোসাঁঞ্চি-পাশ আইলা ॥ 
ছুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল। 
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা সকলি কহিল ॥ 

তিহো কহে দিন ছুই রহ এই স্থানে। 

ভদ্র বেশ কর ছাড় মলিন বসনে ॥ 
গোসাঞ্চি কহে এতক্ষণ ইহা না রহিব। 
গঙ্গাপার করি দেহ এখনি চলিব ॥ 

যত্বর করি তেঁহো এক ভোটকম্বন দিল। 
গঙ্গাপার করি দিল গোসাঞ্রি চলিল ॥ 

তবে বারাণসী গোসাঞ্ি আইলা কত দিনে। 
আনন্দিত হেল শুনি প্রভুর আগমনে ॥ 
চন্দ্রশেখর-ঘরে আসি দ্বারে বসিলা। 

মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥ 

দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে। 
চন্দরশেখর দেখে €বঞ্চব নাহি দ্বারে ॥ 
দ্বারেতে বৈষ্ঞব নাহি প্রভূকে কহিল। 

কেহ হয় করি প্রভূ তাহারে পুছিল ৷ 


মধ্যলীদা 


তেহেো! কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে। 
তারে আন প্রভু বাক্যে কহিল তাহারে ॥ 
প্রভু তোমায় বোলায় আইস দরবেশ। 
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ ॥ 
তাহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা 
তারে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হেলা ॥ 
প্রভুম্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হেল সনাতন । 
মোরে না ছু'ইহ কহে গদগদ্দ বচন ॥ 
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার। 

দেখি চন্দ্রশেখরের ঠৃহল চমত্কার ॥ 

তবে প্রভু তারে হাত ধরি লঞ্া গেল! । 
পিগার উপর আপন পাশে বসাইলা ॥ 
শ্রিহন্তে করেন তার অঙ্গসম্মজন । 

তেঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন ॥ 
প্রভু কহে তোমা স্পশি আত্ম পবিত্রিতে। 
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্ষাণ্ড শোধিতে ॥ 


এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন। 

কৃষ্ণ বড় দম্াময় পতিতপাবন ॥ 
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিল উদ্ধার। 
কপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥ 
সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি। 
আমার উদ্ধার হেতু তোমা রূপা মানি ॥ 
কেমনে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল। 
আছ্যোপান্ত সব কথা ৫েঁহো শুনাইল ॥ 
প্রভূ কহে ছুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা । 
রূপ অনুপম পৌহে বুন্দারনে গেলা ॥ 
তপন মিশ্র আর চন্দ্ুশেখরে। 
প্রভূ-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দৌহারে ॥ 
তপন মিশ্র তারে বে কৈল নিমন্ত্রণ। 


চৈতন্তচরিতাস্বত 


প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ যাহ সনাতন ॥ 
চন্দ্রশেখরেরে প্রত কহে বোলাইয়া। 

এই বেশ দূর কর যাহ ইহা লৈয়া। 

ভদ্র করাইয়া তারে গঙ্গান্নান করাইল। 
শেখর আনিয়া তারে নৃতন বস্ত্র দিল॥ 
সেই বস্ত্র সনাতন না কল অঙ্গীকার । 
শুনিয়া প্রভূর মনে আনন্দ অপার ॥ 
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে। 
সনাতন লঞ্া গেল তপন মিশ্র-ঘরে ॥ 
মিশ্র কহে সনাতনের [কিছু কৃত্য আছে। 
তুমি ভিক্ষা কর প্রসাদ তারে দিব পাছে ॥ 
ভিক্ষা করি মহাপ্রভূ বিশ্রাম করিল। 
মিশ্র প্রতুর শেষপাত্র সনাতনে দিল ॥ 
মিশ্র সনাতনে দিল নৃত্তন বসন। 

বন্ত্র নাহি নিল তেহেো! করে নিবেদন ॥ 
মোরে বন্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন। 
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥ 

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল। 
তেঁহো ছুই বহির্বাস কৌগীন করিল 1* 
মহারা্ত্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইল সনাতনে। 
সেই বিপ্র তারে কৈল মহা-নিমন্ত্রণে॥ 
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে। 
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে ॥ 
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব। 
ব্রাঞ্ধণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব 
সনাতনের টবরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার। 
ভোটকম্বল পানে প্রস্তু চাহে বারে বার॥ 
সনাতন জানিল এই প্রতুরে না ভায়। 
ভোট ত্যাগ করিবারে চিস্তিল উপায় । 
এত চিন্তি গেলো গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে। 


মধ্যলীল। 


এক গড়িয়া দিয়াছে কাস্থা ধুঞ/ শুখাইতে ॥ 
তারে কহে আরে ভাই কর উপকারে। 

এই ভোট লঞা| এই কাথা! দেহ মোরে ॥ 
সেই" কহে হাস্য কর প্রামাণিক হঞা!। 
বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাথা লঞা ॥ 
তেহো কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী। 
ভোট লহ তুমি দেহ মোরে কাথাখানি ॥ 
এত বলি কাথা লইল ভোট তারে দিয়া । 
গোসাঞ্ির ঠাঞ্জি আইল কাথা গলে দিয়! 
প্রভু কহে তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল। 
প্রভু-পর্দে সব কথা গোসাঞ্ কহিল ॥ 

প্রভু কহে ইহ! আমি করিয়াছি বিচার। 
বিষয় রোগ খগ্ডাইল রুষ্ণ যে তোমার ॥ 

সে কেন রাখিবে তোঁমার শেষ বিষয়ভোগ । 
রোগ খণ্ডি সেদ্ধ না রাখে শেষরোগ ॥ 
তিন মুদ্রার ভোট গায় মধুকরী গ্রাস 
ধশ্মহানি হয় লোকে করে উপহাস ॥ 
গোসাঞ্িও বলে যে খগ্ডিল কুবিষয় রোগ । 
তার ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়ভোগ ॥ 
প্রসন্ন হইয়! প্রভু তারে কৃপা ঠকল। 

তার কৃপায় প্রশ্ন করিতে তার শক্তি হৈল॥ 
পূর্বে যৈছে রায়-পশ প্রভু প্রশ্থ কৈল। 
তার শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল ॥ 

ইহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন । 
আপনে মহাপ্রভু করেন তত্বনিরূপণ ॥ 

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া । 

দৈশ্ত বিনতি করে দস্তে তূণ লঞ্া ॥ 
নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম। 
কুবিষয়-কৃপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥ 
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি। 


৩৬৪ 


চেতন্তচরিতামত 


গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি ॥ 
রুপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। 
আপন কুপার্ডে কহ কর্তব্য আমার ॥ 

কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয্ন ৷ 
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥ 
সাধ্য-সাধনতত্ব পুছিতে না জানি । 

কৃপা করি সব তত্ব কহ ত আপনি ॥ 
গ্রভু কহে কৃষ্ণকুপা তোমাতে পূর্ণ হয়। 
সব তত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ 
কুষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্বভাব। 

জানি দাঢয লাগি পুছে সাধুব স্বভাব ॥ 


যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ভাইতে। 
ক্রমে সব তত্ব শুন কঠিয়ে তোমাতে ॥ 
জীবের দ্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
কষ্ের তটস্থশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 
সুষ্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়। 
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥ 
ক₹ষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি । 
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥ 


কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিষ্ষুথে। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-ছুঃথ ॥ 
কহু স্বর্গে উঠায় কু নরকে ডুবায়। 
দণ্ জনে রাজ! যেন নদীতে চবার ॥ 


সাধূ-শান্ত্রকপার যদি কৃষ্কোন্মুখ হয়। 
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়। 


৩৬৫ 


মায়ামু্ধ জীবের নাহি কুষ্ণস্মৃতিজ্ঞান। 
জীবের কৃপায় ৫কল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥ 
শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে আপনা জানান । 
কুষ্ণ মোর প্র ভ্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥ 
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন । 
কষ্ণপ্রাপ্টি সম্বন্ধ ভক্তিপ্রাপ্তির সাধন ॥ 
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন । 
পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন ॥ 
কষ্ণমাধূর্্যসেবা-প্রাপ্তির কারণ। 

কষ্জসেবা করে কমঙ্গরস-আম্বাদন ॥ 

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে। 
সর্বজ্ঞ আসি হুংখ দেখি পুছয়ে তাহারে ॥ 
তুমি কেনে এত ছুঃখী তোমার আছে পিতৃধন। 
তোরে না কহিল অন্থাত্র ছাড়িল জীবন ॥ 
সর্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ । 
এঁছে বেদ-পুরাণে জীবে কৃষ্ণ-উপদেশ ॥ 
সর্বজ্জের বাক্যে মূলধন অন্থবন্ধ। 

সর্বশান্ত্রে উপদেশ শ্রীরুষ্ণ-সম্বন্ধ ॥ 

বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়। 
সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥ 

এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে। 
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে ॥ 
পশ্চিমে খুদিবে তাহা যক্ষ এক হয়। 

সে বিশ্ব করিবে ধন হাতে না পড়র | 
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে। 

ধন নাহি পাবে খুনিতে গিলিবে সবারে ॥ 
পূর্ব্বিকে তাতে মাটা অল্প খুদিতে। 

ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ 
এছে শাস্ত্র কহে কর্দ-জ্ঞানযোগ ত্যজি। 
ভক্ত্যে কুষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি॥ 


৩৬৩ 


চৈতগ্তচরিতাযুত 


অতএব ভক্তি কষ্ণ-প্রান্তির উপায়। 
অভিধেয় বলি তারে সর্বশান্ত্রে গায় ॥ 
ধন পাইলে যেছে স্থখভোগফল পায়। 
হুখভোগ হতে দুঃখ অংপনি পলায় ॥ 
তৈছে ভক্তিফল কষে প্রেম উপজায়। 
প্রেমে কৃষ্ণান্বাদ হৈলে ভব নাঁশ পায়॥ 
দারিদ্যনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়। 
ভোগ প্রেমসথ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥ 
বেদশান্ত্রে কহে সম্থন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন 
কুষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেম তিন মহাধন ॥ 
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সন্বন্ধ। 
তার জ্ঞানে আন্ষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ 


কৃষ্ণের স্ববপ অনস্ত বৈভব অপার। 
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর। 
বেকুঞ্ ব্র্ধাণ্ডগণ শক্তিকার্ধ্য হয়। 
স্বরূপশক্তি শক্তিকাধ্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়। 


কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন সনাতন। 
অদ্বয়জ্ঞানতত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন | 
সর্ববার্দি সর্বব-অংশী কিশোরশেখর। 
চিপ্দানন্দ-দেহ সর্ববাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥ 


স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম। 
সর্বৈশ্বধ্যপূর্ণ ধার পূর্ণ নিত্যধাম ॥ 


জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে। 
ব্রদ্ধ আত্ম। ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ 


মধ্যলীল। 


ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নিব্বিশেষ প্রকাশে । 
সুর্য যেন চশ্মচক্ষে জ্যোতিশ্ময় ভাসে ॥ 


পরমাত্মা যেহো! তেহো কুষ্ণের এক অংশ। 
আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্বব-অবতংস ॥ 


ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণব্ূপ । 
একই বিগ্রহ তীর অনন্ত স্বরূপ ॥ 
স্বয়-রূপ তরেকাত্ম রূপাবেশ নাম। 
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান ॥ 
হ্বয়ং-রূপে ন্বয়ংপ্রকাশ ছুইরূপে স্ফুত্তি। 
শ্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমুততি। 


অনন্ত অবতার কদ্ধের নাহিক গণন। 
শাখাচন্দ্র হ্যায় করি দিগদরশন ॥ 


প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার। 
সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ 


অনস্ত শক্তিমধ্যে কের তিন শক্তি প্রধান। 
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম ॥ 
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ববকর্তা। 
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাহুদেব চিত্তাধিষ্ঠাতা ॥ 
ইচ্ছ! জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় স্জন। 
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন | 
ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সক্কর্ষণ বলরাম। 
প্রারুতাপ্রাকৃত হ্ষ্টি করেন নিশ্ফাণ ॥ 
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কুষণের ইচ্ছায়। 
গোলোক বৈকু স্থজে চিচ্ছক্তি হারায় ॥ 
যগ্চপি অহ্জ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস। 


৩৩৬৮ 


চৈতন্তচরিতামবত 


তথাপি সক্বর্পণ-ইচ্ছার তাহার প্রকাশ ॥ 


মায়! দ্বার হজে তেহে ব্রঙ্গাণ্ডের গণ । 
জড়রূপ প্রকৃতি নহে ব্রহ্গাণ্ডের কারণ | 
জড় হৈতে স্ষ্টি নহে, ঈশ্বরশক্তি বিনে । 
তাহাতে সন্কর্ষণ করে শক্তি-আধানে ॥ 
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি। 
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি ॥ 


সৃষ্টি হেতু যেই মৃদ্তি প্রপঞ্চাবতারে। 
সেই ঈশ্বরমুত্তি অবতার নাম ধরে ॥ 
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান । 
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম | 
মায়! অবলো কিতে শ্রীসক্কর্ষণ। 
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইল! প্রথম ॥ 


মায়ার যে ছুই বৃত্তি মায়! আর প্রপান। 
মায়া নিমিত্ত-হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান ! 
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান। 
প্রতি ক্ষভিত করি বীর্যের আঁধান ॥ 
স্বাঙ্গ-বিশেষাঁভাস রূপে প্রকৃতি স্পর্শন । 
জীবরূপ বীজ তাঁতে কৈল সমর্পণ ॥ 


তবে মহত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার। 

যাহা হৈতে দেবতা ইন্দ্রিয় ভূতের প্রচার | 
সর্ংতত্ব মিলি স্থজিল জ্রহ্াপ্তের গণ । 
অনন্ত ত্রঙ্গাগ্ড তার নাহিক'গণন ॥ 

এই ত মহতত্রষ্টা৷ পুরুষ মহাবিষণ নাম । 
অনন্ত ব্রন্ধাণ্ড তার লোমকুপে ধাম॥ 
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আয় যায়। 


মধ্যলীলা 


২৪ 


পুরুষ-নিশ্বাস সহ ব্রহ্ধাণ্ড বাহিরায় ॥ 
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্থর | 
অনন্ত এরশ্বধ্য তার সম যায়া-পার ॥ 
পুরুষাবতারের এই কহিল নিরূপণ । 
লীলাবতারের এবে শুন সনাতন ৷ 
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন। 
প্রধান করিয়া কহি দগদরশন ॥ 
ম্ৃহস্য কৃষ্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন। 
বরাহাঁদি লেখা যার না পায় গণন ॥ 


কোন কল্পে যদ যোগ্া জীব নাহি পায় 
আপনে ঈশ্বব তবে অংশে ব্র্গ। হয় ॥ 


নিজাংশকলায় রুষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি । 
সংহারার্ধে মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি | 
মায়া-সঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ। 
জীবতত্ব হয় নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ 

দুধ যেন অক্ত্রমোগে দধি-রূপ ধরে। 
হুপ্ধীন্তর বস্ত নহে দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ 


যুগাবতার এবে শুন সনাতন। 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের বর্ণন। 
শুরু রক্ত কৃঞ্চ পীত ক্রমে চরি বর্ণ। 
চারি বর্ণ ধরি কুষ্ণ করেন যৃগধশ্ম ॥ 


সত্যযুগে ধ্যান ধশ্শ করেন শুক্লমূতি ধরি। 
কর্দীমকে বর দিলা ধেহো কপা করি॥ 
কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী। 
ব্রেতায় ধশ্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥ 


চৈতন্তচরিতামুত 


কষ্ণপাদাচ্চন হয় দ্বাপরের ধশ্ম । 
কুষ্ণবর্ণে করায় লোক কুষ্তাচ্চনকম্ম। 


এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ঠাঙ্চন । 
কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন কলিযুগের ধর্ম 

পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন । 
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞ্ঞ ভক্তগণ ॥ 
ধশ্মপ্রবর্তন করে ব্রজেন্্রনন্দন | 

প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্তন ॥ 


আর তিন যুগাদিকে সেই ফল হয়। 
কলিষুগে কষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥ 


চারি যুগাবতারের এই ত গণন। 

শুনি ভঙ্গী করি তারে পুছে সনাতন ॥ 
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি । 
প্রভুর কপাতে পুছেন অসঙ্কোচমতি ॥ 
অতি ক্ষুদ্র জীব মুগ নীচ নীচাচার। 
কেমনে জানিব কলিতে কোন্‌ অবতার ॥ 
প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা মানি। 
কলিঅবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বার মানি। 
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র পরমাণ। 

আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান ॥ 
অবতার নাহি কহে আমি অবতার। 
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥ 


ত্ব্ূুপলক্ষণ আর তটস্থলক্ষণ। 

এই ছুই লক্ষণে বস্ত জানে যুনিগণ ॥ 
আকৃতি প্রকৃতি ছুই স্বরূপলক্ষণ। 
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থলক্ষণ | 


সধ্যলীলা 


সনাতন কহে যাতে ঈশ্বরলক্ষণ | 

পীতবর্ণ কাধ্য প্রেম্দান সংকীর্তন ॥ 
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়। 

স্থদুঢ করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥ 

প্রভু কহে চাতুরালী ছাড় সমাতন। 
শক্তযাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ 
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন। 
দিগ্ররশন করি মুখ্য মুখ্য জন॥ 
শক্ত্যাবেশ ছুই রূপে গৌণ মুখ্য দেখি। 
সাক্ষাৎ শক্ত অবতার আবেশ বিভূতি লেখি। 
সনকাদি নারদ পৃথ, পরশুরাম । 

জীবরূপ ব্রক্ধার আবেশাবতার নাম ॥ 
বৈকুঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনস্ত। 

এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত । 
সনকাছ্যে জ্ঞানশক্তি নারদে ভক্তিশক্তি । 
্রন্ষার স্ষ্টিশক্তি অনন্তে ভূধারণশক্তি ॥ 
শেষে স্ব-সেবনশক্তি পুথতে পালন । 
পরশুরামে ছুষ্টনাশ বীধ্যসঞ্চারণ ॥ 


বিভূতি কহয়ে ধযেছে গীতা একাদশে । 
জগৎ ব্যাপিল কুষ্ণভক্তিভাবাবেশে॥ 


এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার। 

বাল্য পৌগণ্ড ধন্মের শুনহ বিচার ॥ 
কিশোরশেখর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন | 

প্রকটলীল। করিবারে যবে করে মন॥ 
আদৌ প্রকট করায় মাপ্ডা পিতা ভক্তগণে। 
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥ 


৩৭২ 


চৈতন্তচরিতামুত 


পৃতনাবধারদি যত লীলা ক্ষণে ক্গণে। 

সব নিত্য লীলা! প্রকট করে অন্রত্রমে ॥ 
অনস্ত ব্রক্াণ্ড তার নাহিক গণন। 

কোন লীলা কোন ব্রঙ্গাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ 
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার। 

শেষ লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ 
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কিশোরতা-প্রাপ্তি। 
রাস-আর্দি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি ॥ 
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্বশাস্ত্রে কয়। 

বুঝিতে নারি লীলা কেমনে নিতা হয়॥ 
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সব জানে। 
কুষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে | 
জ্যোতিশ্ক্রে স্থস্য যেন ফিরে রাত্রিদিনে। 
সপ্তদ্ধীপান্থৃধি লজ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ 
রাত্রি দিনে হয় যষ্টিদণ্ড পরিমাণ। 

তিন সহম্্ ছয়শত পল যার নাম॥ 
সূর্যোদয় হতে যিদ ক্রমোদঘু | 

সেই একদণড অই্ঈদণ্ডে প্রহর হ্য়॥ 

এক ছুই তিন চারি প্রহরে অন্ত হয়এ 
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ স্থাধ্যাদয় ॥ 
ব্ছে কৃষকের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তবে। 
ব্রঙ্মাগ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ত্রমে ফিরে ॥ 
সওয়া শত বৎসরে কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ ! 
তাহা ঠ্যছ্ছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস ॥ 
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচন্র ফিরে। 

সব লীলা সব ব্রপ্ধাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ 
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ। 
পৃতনীবধারি করি মৌষলান্ত বিলাস। 
কোন ব্রঙ্জাণ্ডে কোন লীলা হয় অবস্থান। 
তাতে নিত্যলীলা কহে নিগমপুরাণ।॥ 


মধ্যলীলা 


৩৭৩ 


গোলোক গোকুলধাম বিশ্ব কৃষ্ণ সম। 
রুষ্ঃচ্ছায় ব্রঙ্গাগ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ 
অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার । 
্র্গাগুগণের ক্রমে প্রকট তাহার ॥ 
ত্রজে কষে, সর্বশ্বধ্য প্রকাশে পূর্ণতম। 
পুরীদ্ধয়ে পরব্যোমে পুর্ণতর পুর্ণ ॥ 


এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্‌। 
আর সমন্বরূপ পূর্ণ তর পূর্ণ নাম ॥ 
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপবিচার। 
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ 
অনন্ত দ্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন। 
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগদ্রশন ॥ 

ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্‌। 
কৃষ্ণের ম্বরূপতত্বের হয় কিছু জ্ঞান। 
শ্রীরপ-রঘুনাথপদে যার আশ। 
ঠচতন্তচবিতামূুত কহে কৃষত্দাস ॥ 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবুন্দ | 
কৃষ্ণের মহিমা বহু কেবা তার জ্ঞাতা। 
বুন্াবনস্থানের দেখ আশ্চধ্য বিভৃতা ॥ 
যোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে প্রকাশে । 
তার একদেশে ব্রহ্মাগুজাণ্ড ভাসে ॥ 
অপার এশ্বর্ধয কৃষ্ণের নাহিক গণন। 
শাখাচন্দ্র হ্যায় করি দিগদরশন ॥ 
এশ্বর্যয কহিতে ক্ফুরিল এন্বধ্য-সাগর। 
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা প্রতু হইল! ফাফর॥ 


কৃষ্ণের যতেক খেল। সর্ধোন্তম নরলীলা 
নরবপু তাহার স্ববপ। 
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর 


নিত্যলীলার হয় অন্রর্ধপ ॥ 
কৃষির মধুর রূপ শুন সনাতন । 


যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিহ্ববন 
সর্ধপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ঞ্ ॥ 

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশ্বদ্ধ সত্ব পরিণতি 
তার শক্তি লোকে দেখাইতে। 

এই রূপ-রতন ভক্তগণের গুঢপন 
প্রকট কল নিত্যলীলা হৈতে ॥ 

রূপ দেখি আপনার রুষ্ণেক হেল চমৎকার 
আন্বাদিতে মনে উঠে কাম। 

স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্যযা্দি গুণগ্রাম 
এইরূপে নিত্য তার ধান ॥ 

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ 
তাহার উপর ভ্রধন্ু-নর্তন | 

তেরছ নেত্রান্ত বাণ তার দৃঢ় সন্ধান 
বিদ্ধ রাধা*গোপীগণ মন ॥ 

ব্র্মাগডাদি পরব্যোম তাহা যে স্বরূপগণ 
ত| সবার বলে হরে মন। 

পতিব্রতা-শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী 
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ 

চড়ি গোপীর মনোরথে মন্থের মন মথে 
নাম ধরে মদনমোহন । 

জিনি পঞ্চশর-দর্প . স্বয়ং নব কন্দ্প 
রাস করে লঞ্া গোঁপীগণ ॥ 

নিজ সম সখা সঙ্গে গে-গণ চারণ রঙ্গে 


বুন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার । 


চৈতন্তচরিতামৃত 


মধ্যলীল। 


যার বেগুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী 
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥ 

মুক্তাহার বকপাতি ইন্্রধন্ পিন তাথ 
পীত্রান্ধর বিজলী সঞ্চার। 

কৃষ্-নবজলধর ৃ জগং-শস্য-উপর 
ববিষয়ে লীলামৃতধার ॥ 

মাবূ্্য ভগবন্তা-সার ব্রদে কেল পরচার 
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন । 

স্থানে স্কানে ভাগবতে বণিয়াছে জানাইতে 


তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ॥ 

কহিতে কষ্চের রসে শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে 
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি। 

গোপীভাগ্য কুষ্ণগুণ যে করিল বর্ণন 
ভাঁবাবেশে মথুরা-নাগরী ॥ 


তারুণ্যামৃত পারাবার তরঙ্গ লাবণ্য সার 
তাতে সে আবর্ত ভাবোদগম। 


বংশীধ্বনি চক্রবাক নারীর মন তৃণপাত 


অহা ডূবায় না হয় উদ্গম ॥ 
সথি হে কোন তপ কৈল গোপীগণ। 
কষ্ণরূপ স্থমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি 
শ্লাঘা করে জন্ম তন্ন মন॥ | 
যে মাধূরীর উদ্ধ আন নাহি যার সমান 
পরব্যোম স্বরূপের গণে। 
যেহো সব অবতরী পরব্যোমের অধিকারী 
এ মাধূর্্য নাহি নারায়ণে ॥ 
তাতে সাক্ষী সেই রমা,  নারায়ণের প্রিয়তম! 
পতিব্রতাঁগণের উপাস্থা ॥ 
তেঁহো যে মাধুর্য লোভে ছাড়ি সব কামভোগে 
ব্রত করি করিল তপস্যা 


৩৭৫ 


সেই ত মাধুর্য সার অন্ সিদ্ধি নাহি তার 
তেঁহো৷ মাব্র্যাদি গুণখনি ॥ 

আর সব প্রকাশে তার দন্ত গুণ ভাসে 
যাহা যত প্রকাশে কার্ধ্য জ্বানি॥ 

গোপীভাব দর্পণ নব নব ক্ষণে ক্ষণ 


তার আগে কৃষ্ণের মাধূর্ধা। 
র্োহে করে হুড়াহুড়ি বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি 
নব নব দৌহার প্রাচুধ্য ॥ 


কন্দ তপ যোগ জ্ঞান বিধিভক্তি জপ ধ্যান 
ইহ! হৈতে মাধুষ্য হূর্লভ। 

কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অন্থরাগে 
তারে কৃষ্ণ মাধূধ্য হৃলভ ॥ 

সেই রূপ ব্রজাশ্রয় এতবর্ধ্য মাধুধ্যমর 
দিব্য গুণজ্ঞান বত্রীলয় । 

আনের বৈভব সত্তা কৃষ্-দত্ত ভগবত্তা 
কৃষ্ণ সর্ব-আংশী সর্বাশ্রয় ॥ 

শ্রী লজ্জা দয়া কীত্তি ধৈর্য্য বৈশারদী মতি 
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্টিত। 

স্থশীল মৃছু বদান্য কৃষ্ণ সম নাহি অন্য 
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ 

কৃষ্ণ দেখি যত জন কল নিমেষ নিন্দন 
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ। 

সেই সব শ্লোক পড়ি মহাপ্রু অর্থ করি 


স্থথে মাধুধ্য করে আম্বাদন ॥ 


কামগায়ত্তী মন্ত্রপ হয় কৃষ্ণন্বূপ 
সাদ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়। 
সে অক্ষরচন্দ্রয় কষে করি উদয় 


ত্রিজগৎ কল কামময় ॥ 
সখি হে কৃষ্ণমুখ যেন দ্বিজরাজ। 


চৈত্স্তারিভামৃত 


ম্্যলীলা 


কষ্ণবপু সিংহাসনে বসি রাজ্য-শাসনে 
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ | ঞু ॥ 

ছুই গণ্ড স্থচিক্কণ জিনি মণি-দর্পণ 

_ সেই ছুই পুর্ণচন্দ্র জানি। 

ললাট অষ্টমী ইন্দু » তাহাতে নন্দন-বিন্দু 
সেই এক পূর্ণচন্্র মানি ॥ 

কর নখ চাদের হাট বংশী উপর করে নাট 
তার গীত মুরলীর তান। 

পদনখ-চন্দ্রগণ তলে করে নর্তন 
নৃপুরের ধ্বনি যার গান।॥ 

নাচে মকরকুগ্ডল নেত্র লীলা-কমল 
বিলাসী রাজা সভত নাচায়। 

জর ধঙ্গ নাসা বাণ ধন্ুগুণ ছুই কান 
নারী-মন লক্ষ্য বিদ্ষে তায়॥ 

এই চাদের বড় নাট পসারি চাদের হাট 


বিনি মুলে বিলায় নিজামৃত। 

কাহো স্মিত জ্যোৎসামুতে  কাহাকে অধরামৃতে 
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ 

বিপুল আয়তাকণ ম্দন-মদ-ঘূর্ণন 
মন্ত্রী যার এ ছুই নয়ন। 

লাবণ্য-কেলি-সদন জননেত্ররসায়ন 
স্থখময় গোবিন্দ-বদন ॥ 

যার পুণ্যপুগ্ফলে সে মুখ-দর্শন মিলে 
ছুই অশখি কি করিব পান। 

দ্বিগুণ বাটে তৃষ্ণা লোভ পিতে নারে মনংঃক্ষোভ 
দুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥ 

না দিলেক লক্ষ কোটি * সবে দিলে আখি ছুটি 
তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদনে ৷ 

বিধি জড় তপোধন রসশৃন্ত তার মন 
নাহি জানে যোগ্য জনে ॥ 


৩৭৭ 


টচৈতন্তচরিতামৃত 


ধে দেখিবে কৃষ্ণানন তার করে দ্বিনযন 
বিধি হইয়া তেন অবিচারু। 

মোর যদি বোল ধরে কোটি আি তার করে 
তবে জানি ধোগ্যক্টি তার ॥ 

কৃষণাজ-মাধুধ্য-সিন্ধু , মুখ স্মধুর ইন্দু 
অতি মধুন্মিত স্থকিরণে। 

এ তিনে লাগিল মন লোভে করে আস্বাদন 
শ্লোক পড়ে স্বহন্তে চালনে ॥ 


সনাতন কষ্ণমাধূধ্য অমৃতেব সিন্ধু। 

মোর মন সান্লিপাতি সব পিতে করে মতি 
দুর্দৈব-বৈ্য না দেয় একবিন্দু ॥ ঞ্ ॥ 

কষ্ণাল লাবণাপুর মধুর হেতে সুমধুর 
তাতে সেই মুখ-স্থধাকর। 

মধুর হৈতে স্থমধুর তাতে হৈতে স্থমধব 
তাঁর যেই স্মিত জ্যোৎসসাভর ॥ 

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হেতে স্থমধূর 
তাতে হৈতে অতি স্থমধুব। 

আপনার এক কণে ব্যাপ্দে সব ত্রিহ্ুবনে 
দশদিকে ব্যাপে যার পূর ॥ 

ম্মিত কিরণ সথকপূররে পৈশে অধর মধুরে 
সেই মধু মাতায় ত্রিতুবনে। 

বংশী-ছিদ্র-আকাশে তার গুণ শব্দ ৫পশে 
ধবনিরপে পাইয়া পরিণামে ॥ 

সে ধ্বনি চৌর্দিকে ধায় অও ভেদি বৈকুখে যায় 
জগতের বলে পৈশে কাণে। 


সবা মাতোয়াল করি , বলাৎকারে আনে ধরি 
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥ 
ধ্বনি ,বড় উদ্ধত পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত 


পতিকোলে হেতে টানি আনে। 


মধ্যলীলা 


৩৭১৯ 


বৈকুের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকধণে 
তার আগে কেবা গোগীগণে ॥ 

নীবি খসায় পতি-আগে গৃহকশ্ম করায় তাণগে 

বলে ধরি আনে রুষ্ণ-স্থানে। 

লোকধশ্ম লঙ্জীভয় ॥  সবজ্ঞান লুপু তম 
এছে নাচায় সব নারীগণে ॥ 

কাণের ভিতর বাসা করে আপনি তাহ! সদা স্মুনে 
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে। 

আন কথা না শুনে কান আন বুলিতে বোলায় আন 
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ 

পুনঃ কহে বাহজ্ঞানে আন কহিতে কহিল অ'নে 
কৃষ্ণ-কপা তোমার উপরে। 

মোর চিত্ভ্রম করি নিজৈশ্বধ্য-মাধূরী 
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥ 

আমি ত বাউল আন কহিতে আর কহি। 

কৃষ্ণের মাধুধ্য-আ্োতে ভাসি যাই বহি॥ 

তবে মহাপ্রভু ক্ষণ মৌন করি রহে॥ 

মনে ধে্য করি পুনঃ সনাতনে কহে। 

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে। 

ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমস্থথে ॥ 

শ্রীপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 

€চতন্তচরিতামুত কহে কৃষ্দাস ॥ 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীকষচৈতন্ত নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভ্ক্তবুন্দ | 
এই ত কহিল সন্বম্ধতত্বের বিচার । 
বেদশান্ত্রে উপদেশ। কুষ্ণ এক সার! 
এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ। 


€চতন্তচরিতাস্ৃত 


যাহা হেতে পাই কৃষ্ণ কষ্ণ-প্রেমধন ॥ 
কুষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ধশাস্ত্রে কয়। 
অতএব মুনিগণ কহিয়াছে নিশ্চয় ॥ 


অদ্বয়জ্ঞানতত্ব কষ্ণ স্বযুং ভগবান । 
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥ 
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার। 
অনন্ত বৈকুঞ ব্রম্ধীণ্ডে করেন বিহার ॥ 
স্বাংশ বিস্তার চতুবৃহ অবতারগণ । 
বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন ॥ 
সেই বিভিন্নাংশ জীব ছুই ত প্রকার । 
এক নিত্যমুক্ত এক নিত্/সংসার ॥ 
নিত্যমুক্ত নিত্য কষ্ণচরণে উন্মুখ । 
কৃষ্ণ-পারিযদ নাম ভূঞ্জে সেবা-সুখ ॥ 
নিত্যবদ্ধ ভক্ত হৈতে নিত্য বহিমুখি। 
নিত্যসংসার ভূঙ্জে নরকাদি দুঃখ ॥ 
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে। 
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে ॥ 
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাখি খায়। 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধূ বৈছ্য পায় ॥ 
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশ'চী পলায়। 
ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ-নিকটে যায় ॥ 


ফ্ভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান। 
ভক্তিহ্থখ-নিরীক্ষক কম্মযোগ জ্ঞান ॥ 
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছফল। 
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিনত নারে বল॥ 


কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। 
কৃষ্পেনুখ সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥ 


৩৮১ 


কষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা তুলি গেল। 
এই দোঁষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ 
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন । 
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরুণ | 
চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। 
স্বকম্থ করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥ 


জ্ঞানী জীবন্ুক্তি দশা! পাইস্থ করি মানে। 
বস্ততঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কুষ্ণভক্তি বিনে ॥ 


কৃষ্ণ স্যয্য সম মায়া হয় অন্ধকাব। 
ধাহা কষ তাহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ 


ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী স্তনুদ্ধি যদি হয়। 
গাঢ ভক্তিযোগে তবে কৃষককে ভজয়। 


অন্তকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন | 

না মাগিলেও কুষ তারে দেন স্বচরণ ॥ 

কুষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয়নুথ। 
অমৃত ছাঁড়ি বিষ মাগে এত বড় মুখ 
আমি বিজ্ঞ এই মূর্ বিষয় কেনে দিব। 
স্বচরণামুত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥ 


কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কষ্ণরসে। 
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে। 


ংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। 
নদীর প্রবাহে ফেছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ 


ঠৈতন্তচরিতামৃত 


কোন ভাগ্যে কারে। সংসার ক্ষয়োনুখ হয়। 
সাধৃসঙ্গে তবে কুষ্ণ-রতি উপজয় ॥ 


কুষ্ণ যদি কপা করে কোন ভাগ্যবানে। 
গুরু অন্থর্ধ্যামিরূপে শিক্ষীয় আপনে ॥ 


সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। 
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয় ॥ 


মহত্রুপা বিনা কোন কর্মে সিদ্ধি নয়। 
রুষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় | 


সাবৃসঙ্গ সাধৃসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। 
লবমাত্র সাধুসন্গ সর্ববসিদ্ধি হয় ॥ 


ক্ুষ কৃপালু অজ্জ্রনেরে লক্ষ্য করিয়া। 
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া ॥ 


পূর্ব আজ্ঞা বেদে কন্ম ধশ্ম যোগ জ্ঞানণ 
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান। 
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়। 
সর্বকণ্ম ত্যাগ করি কৃষ্ণ সে ভজয়্‌ ॥ 


শরন্ধা শবে বিশ্বাম কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় । 
কুষ্ে ভক্তি কৈলে সর্ববকম্ম কৃত হয় ॥ 


অন্ধাবান জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অন্সারী ॥ 
শান্যুক্ত্যে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার। 
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ 


মধ্যলীলা 


শান্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান। 

মধ্যঘ অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান ॥ 
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। 
ক্রমে ক্রমে তেহো। ভক্ত হইবে উত্তম ॥ 


সর্বমহাগুণগণ ঠবফ্চব-শরীরে। 
কুষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে ॥ 


এই সব গুণ হয় বৈষ্ব-লক্ষণ। 

সব কহা নাহি যায় করি দিগদরশন ॥ 
কপালু অকুতদ্রোহ সত্যসার সম। 
নির্দোষ বদান্ত মুছু শুচি অকিঞ্চন ॥ 
সর্রবোপকারক শান্ত কৃষৈকশরণ। 
অকাম অনীহ স্থির বিজিত্যড় গুণ ॥ 
মিতভুক্‌ অপ্রমত্ত মানদ অমানী। 
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥ 


কৃষ্ভক্তিজন্মমূল হয় সাধৃসঙ্গ। 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ 


অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। 
স্্রীসঙ্গী এক অসাধু কুষ্ণভক্ত আর ॥ 


এ সব ছাড়ি আর বণাশ্রমধর্ম। 
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥ 


ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্যু। 
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পডত নাহি ভজে অন্ত॥ 


বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞান। 


৩৮৪ 


চৈতত্তচবিতামৃত 


অন্য ত্যাজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ ॥ 


শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ । 
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥ 


শরণ লঞা করে কৃষ্ণ আত্মসমর্পণ । 
কুঞ্জ তারে তৎ্কালে করেন আত্মসম ॥ 


এবে সাধনভক্তি কহি শুন সনাতন । 
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন | 


শ্রবণা্দি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ । 
তটস্থ লক্ষণে উপজয্ে প্রেমধন ॥ 
নিতাদাধ্য কুষ্ণপ্রেম সাধ্য কতু নয়। 
শ্রবণাছ্দে শুদ্ধচিত্তে করছে উদয় ॥ 

এইত সাধনভক্তি ছুইত প্রকার। 

এক বৈধী ভক্তি রাগান্গগ৷ ভক্তি আর ॥ 
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞ।য়। 
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশান্রে গায় ॥ 


বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তাব। 
সংন্গেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার এ 
গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। 
সন্ধন্মশিক্ষাপৃচ্ছা সাধুমার্গানগমন ॥ 
কুষ্কপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস। 
যাবংনির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যপবাস ॥ 
ধাত্যশ্বখ গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পুজন। 
সেবানামাপরাধার্দি দূরে বিসর্জন ॥ 
অবৈষ্ণবসঙ্গত্যাগ বনু শিষ্য না করিবে। 
বহ্গ্রস্থকপাভ্যাস ব্যাখ্যান বজ্জিবে ॥ 


খু 


হানি লাভ সম শোকাদির বশ না হইবে। 
অন্য দেব অন্ঠ শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥ 
বিষুবৈষ্ণবনিন্দা গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে। 
প্রাণিমাত্রে মনোবাঁক্যে উদ্বেগ না দিবে॥ 
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পূজন রন্দন। 
পরিচধা দাশ্য সধ্য আত্মনিবেদন ॥ 
অগ্রে নৃতাগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি। 
অভ্যুর্থান অন্ুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি ॥ 
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সন্বীর্তন। 

ধৃপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন ॥ 
আরাত্রিক-মহোৎসব শ্রীমুত্িদর্শন । 

নিজ প্রিয় দান ধ্যান তদীয়-সেবন ॥ 
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথ্রা ভাগবত। 
এই চারি সেব। হয় কৃষেের অভিমত ॥ 
কষ্তার্থে অখিল চেষ্টা তং্কপাবলোকন । 
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥ 
সর্ববদ| শরণাগতি কাত্তিকার্দি ব্রত। 
চতুঃষঠি অঙ্গ এই পরম মহত্ব ॥ 

সাধুসঙ্গ নামকী্ভন ভাগবতশ্রবণ। 
মথ,রা-বাঁস শ্রীমুত্তি শ্রদ্ধায় সেবন ॥ 

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। 
কষ্প্রেম জন্মায় পাচের অল্প সঙ্গ ॥ 


এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। 
নিষ্ঠা হেলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ। 
অশ্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ, সাধন ॥ 


কাম ত্যাগি কষ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি। 
দেব-ধধি-পিত্রাদির কতু নহে খণী॥ 


চেতন্তচারতাম্ৃত 


বিধি ধণ্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ। 
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ 
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত। 

কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত ॥ 


জ্ঞান বেরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। 
অহিংসা নিয়মাঁদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥ 


বিধি-ভক্তিসাধনের কহিল বিবরণ । 
রাগান্ুগ৷ ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥ 
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রগবাসিজনে । 
তার অন্থগত ভক্তির রাগান্গা নামে ॥ 
ইষ্টে গাঢতৃষ্ণা রাগ স্বরূপলক্ষণ। 

ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ-লক্ষণ কথন ॥ 
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। 
তাহা শুনি লুন্ধ হয় কোন ভাগ্যবান ॥ 
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অন্ুগতি। 
শান্্রযুক্তি নাহি মানে রাগান্গার প্রক্কতি॥ 


বাহ্‌ অন্তর ইহার ছুই ত সাধন। 
বাহে সাধক দেহে করে শ্রব্ণ কীর্তন ॥ 
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। 
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ 


নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিঞা 
নিরন্তর মনে করে অন্তর্মনা হঞা ॥ 


দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। 
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥ 


এইমত করে যেবা রাগান্ুগা ভক্তি। 
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয়ে প্রীতি ॥ 
প্রেমান্কুর রতিভাব হয় ছুই নাম। 
যাহা হইতে বশ হয় শ্রীভগবানন ॥ 
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণেব প্রেম-সাধন। 
এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ ॥ 
অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন। 
অচিবাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেম্ধন ॥ 
শ্রীর্পরখুনাথ-পদে যার আশ । 
টচতন্াচরিতামুত কহে কুঝ্গদাস ॥ 


ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ । 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভভ্তবুন্দ ॥ 

এবে শুন ভক্তিফল প্রেম-প্রয়োজন। 

যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান ॥ 

রুষেণ রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান । 
ভক্তিরসের সেই স্থায়িভাব নাম ॥ 


এই ছুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ। 
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥ 


কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় | 

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন। 
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ববানর্থনিবর্তন | 
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়। 

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাগ্ে রুচি উপজয় ॥ 


রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর। 
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর । 
সেই রতি গাঁ হৈলে ধরে প্রেম নাঁম। 
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ববানন্দধাম ॥ 


যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়। 
ভাহাতে এতেক চিহ্ন সর্বশান্ত্রে কয় ॥ 


এই নব গ্রীত্যস্কর যার চিত্তে হয়। 
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥ 


রুষ্ণসম্দ্ধ বিন] ব্যর্থ কাল নাহি যায়। 
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দিঘ়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥ 


সর্বোত্তম আপনাকে ভীন করি মানে । 
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে ॥ 


সমুৎকণা হয় সদা লালসা প্রধান । 
নামগানে সদা রুচি লয়ে কুষ্ণনাম ॥' 


কুষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্বদা আসক্তি । 
রুষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্বদা বসতি ॥ 


কৃষ্ণ রতির চিহ্ন এই ঠৈল 'ববরণ। 
কষ্প্রেমার চিহ এবে শুন সনাতন ॥ 
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়। 
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা “বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ 


প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্মেহ মান প্রণয়। 
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥ 


“মধ্যলীলা 


যৈছে বীজ ইক্ষু রস গুড় খণ্ড সার। 
শর্করা সিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর ॥ 
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ল বাটে স্বাদ। 
রূতি-প্রেমাদি €তছে বাঢয়ে আন্বাদ ॥ 
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রধ্ষাব। 

শান্ত দান্য সথা বাৎসলা মধুব বতি আর 
এই পঞ্চ স্বায়িভাব হয় পঞ্চবস। 

যেই রসে ভক্ত সখী কৃষ্ণ হয় বশ ॥ 
প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে । 
কৃষ্ণভক্তি রসবপে পায় পরিণামে | 
বিভাব অচ্ুভাব সাত্বিক ব্যডিচারী। 
স্কায়িভাব রস হয মিলি এই চারি ॥ 

দধি যেন খণ্ড মরিচ কপূর মিলনে। 
রসালাখ্য বস হয় অপূর্ব আব 'দনে ॥ 
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন । 
বংশীহ্বরার্দি উদ্দীপন কষ্ণার্দ আলঙ্বন ॥ 
অন্ুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাম্বর। 
স্তস্তাদি সাত্বিক অন্রভাবেব ভিতর ॥ 
নির্ধধরেদ হর্মাদিতৈ ত্রিংশ বাভিচাবী। 
সব মিলি রস হয় চম২কারকারী ॥ 
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সথা বাখসল্য। 
মধুর নাম শঙ্গার রস সবাতে প্রাবলা ॥ 
শান্তরসে শান্ত রতি প্রেম পধ্যন্ত হয়। 
দাস্যে রতি রাগ পধন্ ক্রমেতে বাঢয় ॥ 
সখ্য বাৎসলা রতি পায় অন্থরাগ-সীমা। 
স্থবলাছ্যের ভাব পধান্ত প্রেমের মহিমা ॥ 
শান্তাদদি রসের যোগ বিয়োগ ছুই ভেদ । 
সখ্য বাৎসল্য ষোগাদ্দির অনেক বিভেদ ॥ 
রূঢ অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে। 
মহ্ষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোঁপিকা-নিকরে ॥ 


চৈতন্তচরিতামুত 


অধিরূঢ মহাভাব ছুইত প্রকার। 
সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার ॥ 
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ । 
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজপ্প মোহন ছুই ভেদ ॥ 
চিত্রজল্ল দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম। 
ভ্রমরগীতা দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥ 
উদ্ধূর্ণী বিরহ-চেষ্ট৷ দিব্যোন্মাদ নাম। 
বিরহে কৃষ্ণস্তৃত্তি আপনাকে কৃষ্ঞজ্ঞান ॥ 
সম্তে'গ বিপ্রলম্ত দ্বিবিধ শুঙ্গার । 

সম্ভোগ অনন্ত-অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥ 
বিপ্রলম্ত চতুব্বিধ পূর্ব্রাগ মান। 
প্রবাসাখ্য আর প্রেমবৈচিত্য আখ্যান ॥ 
রাঁধ্িকাগ্যে পূর্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে । 
প্রেমবৈচিত্ত শ্রীৰশমে মহিষীর গণে ॥ 


ব্রজেন্দনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি | 
নায়িকার শিরোমণি রাধা-ঠাকুরাণী ॥ 


নায়ক-নায়িকা ছুই রসের আলম্বন । 
সেই ছুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন। 


এই রস আম্বাদ নাহি অভক্তের গণে। 
কৃষ্ণভঞ্তগণ করে বস আস্বাদনে ॥ 


সংক্ষেপে কহিল এই প্রস্নোজন বিবরণ । 
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ 

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে । 
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তির সঞ্চারে। 
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার। 
ম্থ,রায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ 
বুন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা টৈষ্ণব-আচার। 


মধ্যলীলা 


৩৯১ 


ভক্তিস্বতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার ॥ 
যুক্ত বৈরাগ্য-স্থিতি সব শিক্ষাইল। 
শুক €ববাগা-জ্ঞান সব নিষেধিল ॥ 


তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল। 
ভাঁগবত-সিদ্ধান্ত গুঢ সকল কহিল ॥ 
হবিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্স্থিতি। 
ইন্দজু আদি করিল যবে শ্রীরুষে স্বতি॥ 
মৌধমললীলা আর রুষ্ণ-অন্তধণান । 
কেশবাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥ 
মহিষীহবণ-আদি সব মায়াময় । 

বাথা। শিখাইল ছে স্ুসিদ্ধান্ত হয়।॥ 
তবে সনাতন প্রভুর চবণে ধরিয়।। 
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লইয়া ॥ 
নীচজাতি নীচসেবী মুগ্রি স্থপাঁমর। 
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যেই ব্রঙ্গার অগোচর ॥ 
মোর মন তুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামুতসিন্ধু। 
মোর মন ছুইতে নারে ইহার এক বিন্দু 
পঙ্গু নাচাইত্তে যদি হঘ্ম তোমার মন। 
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥ 

মুঞ্ডি যে শিক্ষাইন্্ তোরে স্ফুরুক সকল। 
এই তোমার বল হৈতে হবে মোর বল। 
তবে মহাপ্রভূ তার শিরে ধরি কর। 

বর দিল এই সব স্ফুরক তোমার ॥ 
ক্ষেপে কাহল প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ । 
বিস্তারি কহনে না যায় প্রভুর প্রসাদ ॥ 
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন। 
আচরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥ 
শ্ররূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্তচরিতামূত কহে কৃষ্দাস ॥ 


৩৪২ 


চতুধিংশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ। 
জয়।দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর্ভক্তবুন্দ ॥ 

তবে সনাতন প্রস্তর চরণে ধরিয়া । 

পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥ 

পূর্বে শুনিয়াছি তুমি সার্বভৌমস্থানে। 

এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে ॥ 


আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রন্থা অপুযুরুত্রমে । 
কুর্বস্তযহৈতুকীং ভক্তিমিথস্ৃতগুণো হরিঃ॥ 


আশ্চধ্য শুনিয়। মোর উতকন্ঠিত মন। 

কুপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ ॥ 

প্রভু কহে আম বাতুল আমার বচনে। 
সার্বভৌম বাতুল তাহা সত্য করি মানে ॥ 
কিবা প্রপাপিলাম তারে নাহি কিছু মনে। 
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে ॥' 
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে। 
তোমা সবা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে ॥ 
একাদশ পদ এই শ্রোক হুনিশ্মল। 
পৃথক নান! অর্থ পদে করে ঝলমল ॥ 
আত্মা শবে ব্রঞ্ধ দেহ মন যত্ব ধৃতি। 
বুদ্ধি স্বভাব এই সাত অর্থ প্রাপ্তি 


এই সাতে রমে সেই আত্মারামগণ। 
আত্মারামগণের আচরণ করিয়ে গণন ॥ 
মুন্তার্দি শব্দের অর্থ শুন সনাতন। 

পৃথক পৃথক অর্থ করি পাছে করিহ মিলন 


মধ্যলীলা 


৩৪৯৩ 


মুনি শবে মননশীল আর কহে মৌনী। 
তপস্বী ব্রতী যতী আর খষি মুনি ॥ 
নিগ্রস্থ শব্দে কহে অবিদ্াগ্রন্থহীন | 
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্রজ্ঞানাদিবিহীন ॥ 

মুর্খ নীচ শ্রেচ্ছ-আদি শান্ত্ররিক্গণ। 
ধন্সঞ্চমী নিগ্রঙ্থ আর যে নির্ধন॥ 


উর্ক্রম শব্দে কহে বড় যাব ক্রম। 

ক্রম শব্দে কহে এই পাদ-বিক্ষেপণ ॥ 
শক্তি-কল্প পরিপাটী যুক্রিশক্ত্যে আক্রমণ । 
চরণচালনে কাপাইল ত্রিভুবন ॥ 


বিভুরূপে ব্যাপে শক্ক্যে ধারণ পোষণ । 
মাধৃধ্যশক্ত্যে গোলোক এশ্বঘো পরব্যোম ॥ 
মায়াশক্ত্যে ব্রদ্ধাণ্ডাদি পরিপাটী সথজন। 
উরুক্রম শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥ 


কুর্ধবন্তি পদ এই পরট্মৈপদ হয়। 
কুষ্ণস্থখ নিমিত্ত ভজনে তাঁংপধ্য কহয় ॥ 


হেতু শব্দে কহে তৃক্তি আদি বাঞ্থান্তরে। 
তুক্তি সিদ্ধি মুক্তি মুখা এ তিন প্রকারে ॥ 
ভূক্তি শবে কহে ভোগ অনন্ত প্রকারে। 
সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি পঞ্চবিধাকারে ॥ 

এই যাই! নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী। 
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥ 
ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশ(িধাকার। 

এক সাধন প্রেমভক্তি নব প্রকার ॥ 
রতিলক্ষণ| প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার। 
ভাবরূপা মহাঁভাব-লক্ষণরূপা আর ॥ 


৩৪৪ 


শান্তভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পধ্যন্ত। 
দীস্তভক্তের রতি হয় রাগদশা-অস্ত ॥ 
সথাগণের রতি অনুরাগ পধ্যস্ত। 
পিতৃ-মাতৃ-নেহ আদি অনুরাগ-অন্ত ॥ 
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা । 
ভক্তি শব্দের কহিল এই অর্থের মহিম। ॥ 
ই্থছ্ুতগুণ শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান। 

ইথং শব্দের ভিন্ন অর্থ গুণ শব্দের আন ॥ 
ইখূতগুণ শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়। 

যার আগে ব্রদ্ধানন্দ তৃণপ্রায় হয় ॥ 


সর্ববাকর্ষক সর্বাহলাদক মহারসায়ন। 
আপনার বেশে করে সর্ব বিস্মরণ ॥ 
তুক্তিস্থথ মুক্তিসিদ্ধি ছাড়ায় যার গন্ধে। 
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্কুপায় বান্ধে ॥ 
শাস্তযুক্তি নাহি ইহা সিদ্ধান্তবিচার। 
এই স্বভাবগুণে যাতে মাধূধ্যের সার ॥ 
গুণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত । 
সং চিৎ বপ গুণ সর্ব পূর্ণানন্দ ॥ ' 
এশ্বধ্য মাধ্ধ্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা। 
ভক্তবাৎসলা আত্মা পধ্যন্ত বদান্ততা ॥ 
অলৌকিক বূপ রস সৌরভাদি গুণ। 
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥ 


হরি শব্দে নান অর্থ ছুই মুখ্যতম। 
সর্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন॥ 
যৈছে তৈছে যোই কোই করয়ে স্মরণ। 
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ॥ 


তবে করে ভক্তি-বাঁধক কর্ম অবিষ্ভা নাশ। 


ম্ধ্যলীলা 


৩৯৫ 


শ্রবণাগ্যের ফল প্রেম করয়ে প্রকাশ ॥ 
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্িয়মন । 
এছে, কপালু, কৃষ্ণ এছে তাঁর গুণ॥ 
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন। 
হরি শব্দের এই মুখ্য কহিন্ন লক্ষণ ॥ 
অপি চ ছুই শব্দ তাতে অব্যয় হয়। 
যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয়॥ 
তথাপি চকারের কহে মুখ্য সাত অর্থ। 
অপি শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥ 


এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণর। 

এবে শ্লোকঅর্থ করি যথা যে লাগয় ॥ 
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ব সর্ববুহতম। 
স্বরূপ এতর্ধয করি নাহিক যার সম॥ 
সেই ব্রহ্ষশব্দে কহে স্বয়ং ভগবান। 
অদ্বিতীয্-জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন ॥ 


সেই ছুই তত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান । 
তিনকালে ত্য সেই শাস্ত্র পরমাণ॥ 


আত্মা শবে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ৃহ্বরূপ। 
সর্ববাপক সর্বসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥ 


সেই কষ্ঃপ্রান্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন । 

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্‌ লক্ষণ ॥ 
তিন সাধনে ভগবান তিন স্বরূপে ভাসে। 
ব্রহ্ধ পরমাত্ম। ভগবত্তা প্রকাশে ॥ 


ব্রক্ষ আত্মা শবে বদি কৃষ্ণকে কহয়। 
রূটিবৃত্তে নির্বিশেষ অন্তর্ধ্যামী কয়॥ 


১৩৪৩৬ 


জ্ঞানমার্গে নিব্বিশেষ বর্গ প্রকাশে । 
যোগমার্গে অন্তধ্যামী স্বরূপেতে ভাসে । 
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ। 

হম়ং ভগবত্ব প্রকাশ ছুই ত ম্বরূপ ॥ 
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায়। 
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদদেহে বৈকুঠেতে যায় ॥ 


সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার। 
অকাম মোক্ষকাম সর্বকাম আর ॥ 


বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়। 

নিজ কাম লাগি তবে কষেরে ভজয় ॥ 
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল। 
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ 
অজাগলম্তন-শ্রায় অন্ত সাধন। 

অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন ॥ 


আর্ত অর্থার্থা ছুই সকাম ভিতরে গণি। 
জিজ্ঞান্থ জ্ঞানী ছুই মোক্ষকাম মানি ॥ 
এই চারি স্থরুততি হয়ে মহাভাগ্যবান । 
তত্তৎ কামাি ছাড়ি হয় শুদ্ধ-ভক্তিমান ॥ 
সাধুসঙ্গকৃূপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়। 

কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥ 


ছুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চন]। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিন! অন্ত কামনা ॥ 


প্র শব্দে মোক্ষবাঞ্া কৈতবপ্রধান ৷ 
এক শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥ 
নকামভক্ত অজ্ঞ জ্ঞানী দয়ালু ভগবান। 


৩৭ 


স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥ 


সাধুসঙ্গ কৃষসেবা ভক্তির স্বভাব। 

এ তিনে ছাড়ায় সব করে কৃষে ভাব ॥ 
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব। 
কৃষ্ণগুণাম্বাদের এই হেতু জানিব ॥ 
শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাস। 
এবে করি শ্লোকের মূল অর্থ প্রকাশ ॥ 
জ্ঞানমার্গে উপাসক ছুই ত প্রকার। 
কেবল ব্রদ্মোপাসপক মোক্ষাকাজ্ষী আর॥ 
কেবল ব্রন্ধোপাসক তিন ভেদ হয়। 
সাধক ব্রহ্ষময় প্রাপ্ত ব্র্ষলয় ॥ 

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়। 
ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্ুব্রদ্ষলয় ॥ 
ভক্তির স্বভাব ব্রন্দে করে আকর্ষণ। 
দিব্দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥ 
ভক্তিদেহ পাইলে হয় গুণের ম্মরণ। 
গুণারুষ্ট হৈয়৷ করে নিশ্মল ভজন | 


মোক্ষাকাজ্্ী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার 
মুমুক্ষু জীবন্ত প্রাপ্তস্বরূপ আর। 
মুমুক্ষ জগতে অনেক সংসারী জন। 
মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন 


সেই সবার সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরয়। 
কষ্ণচভজন করায় মুমুক্ষা ছাড়য়॥ 


জীবনুক্ত অনেক সেহ ছুই ভেদ জানি। 
ভক্ত্যে জীবনুক্ত জ্ঞানে জীবনুক্ত মানি ॥ 
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত সেই গুণে কৃষ্ণ ভজে। 


৩৯৮ 


এ 


চৈতন্যচরিতামৃত 
শু জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে ॥ 


ভক্তিবলে প্রাপুসিদ্ধি স্বরূপদেহ পায়। 
কষ্গুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায় ॥ 


কৃষ্ণ-বহিমু্খ দোষ মায়! হৈতে হয়। 
কষ্টোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয় ॥ 


ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়। 
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ 


এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়। 
পুথক্‌ পুথক্‌ চকার ইহার অপি অর্থ হয়॥ 
আত্মারামাঃ অপি করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি । 


' মুনয়ঃ সন্ত ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি॥ 


নিগ্র্থ৷ অবিদ্যাহীন কেহ বিধিহীন। 

যাহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন ॥ 

চ শব্ষে করি যদি ইতরেতর অর্থ । 

আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥ 
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয়। 
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয়॥ 

এক আত্মারাম শব অবশেষে রহে। 

এক আত্মারাম শবে হয় জন কহে ॥ 


তবে যে চকার সে সমুচ্চঘ় কম়। 
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণকে ভজয় ॥ 
নিগ্রন্থা অপি এই অপি সম্ভাবনে। 

এই সাত অর্থ প্রথম করিল| ব্যাখ্যানে ॥ 
অন্তর্ধযামী-উপাসক আত্মারাম কয়। 
সেই আত্মারাম যোগী ছুই ভেদ হয়॥ 


৩৪৯৪৯ 


সগর্ভ নিগর্ভ এই হয় ছুই ভেদ। 
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ॥ 


যোগাকুরুক্ষ যোগাবঢ প্রাপ্ধসিদ্ধি আর। 
দ্োহে তিন ভেদ হয় ছয় প্রকার ॥ 


এই ছয় যোগী সাধৃসঙ্গাদি হেতু পাঞ্। 
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্গুণে আকুইট হইএগ ॥ 

চ শব্দে অপি অর্থ ইহাও করয়। 

মুনি নিগ্রন্থ শব্দের পৃর্ধবৎ অর্থ হয় ॥ 
উক্ুত্রমে অহৈতুকী কাহা কোন অর্থ। 
এই তের অর্থ কহিল পর্ম সমর্থ ॥ 

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান । 
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম॥ 
আত্ম! শবে মন কহে মনে যেই বমে। 
সাধসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকুষ্চরণে ॥ 


এই কৃষ্ণগুণারুষ্ট মহামূনি হএর। 
অহৈতুকী ভক্তি করে নিগ্র্থ হইএএ ॥ 
আত্মা শবে যত্ব কহে যত্ব করিঞা। 
মুনয়োপি ভজে কৃষ্ণ নিগ্রপ্থ হইএ০॥ 


চ শর্ঙ অপি অর্থে অপি অবধারণে। 
যত্বাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ 


আত্ম শব্দে ধুতি কহে ধৈর্য্য যেই রমে। 
ধৈর্ধ্যবস্ত হঞা এবে করয়ে ভজনে ॥ 
মুনি শবে পক্ষী ভৃজ নিগ্রন্থ মৃখজন। 
কৃষ্তরুপায় সাধুরুপায় দৌহার ভজন ॥ 


কিংবা ধূতি শব্দে নিজ পূর্ণাদি জ্ঞান কয়। 
ছুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্তে মহাপূর্ণ হয়॥ 
কষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্কান্তরহীন। 
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-পূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥ 

চ অবধারণে ইহা! অপি সমুচ্চয়ে। 
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মুখচয়ে ॥ 
আত্মা শবে বুদ্ধি কহে বৃদ্ধিবিশেষ। 
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ ॥ 

বৃদ্ধে রমে আত্মারাম ছুই ত প্রকার। 
পণ্ডিত মুনিগণ নিগ্রস্থ মুখ” আর।॥ 
কষ্ণকুপায় সাধুসঙ্গে বিচারে রতিবুদ্ধি পায়। 
সব ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি করে রুষ্ণপায়। 


বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায়। 
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কুষ্ণ পায়॥ 


সতসঙ্গ কষ্ণসেবা ভাগবত নাম। 
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥ 
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়। 
বুদ্ধি জনের হয় কৃষ্প্রেমোদয় 


উদার মহতী যার সর্বোত্তম! বুদ্ধি। 
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥ 


ভক্তির প্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়!। 
কৃষ্ণপর্দে ভক্তি করায়ে গুণে আকষিয়। | 


আত্ম! শবে স্বভাব কহে তাতে যেই রমে। 
আত্মারাম জীব যত স্থাবরজঙ্গমে ॥ 

জীবের স্বভাব কৃষ্ণে দাস অভিমান। 

দেহে আত্মাজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥ 


হ্গ 


চ শব্ঙ এব অর্থ আপ শব্দ সমুচ্চয়ে। 
আত্মারাম এব হঞা শ্রীরুষ্ণ ভজয়ে ॥ 
এই জীব সনকাঁদি সব মুনিজন। 
নিগ্রশ্থ*মুখ নীচ স্থাবর পশুগণ ॥ 
ব্যাস শুষ্ক সনকাছ্যেব প্রসিদ্ধ, ভজন | 
নিগ্রন্থ স্থাবরাছ্যের শুন বিবরণ ॥ 
কষ্ণকুপার্দি হেতু হেতে স্বভাব উদনয়। 
রুষ্গুণারুই হঞন] তাহারে ভজন ॥ 


সাগে তের অর্থ করিল আর ছয় এই । 
উনবিংশ অর্থ হেল মিলি গ্রহ ছৃই। 

এই উনইশ অর্থ করিল আগে শুন আর। 
আত্মশব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার॥ 
দেহে বরমে দেহে ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম। 
সংসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন ॥ 


দেহারামী কম্ধনিষ্ট যাজ্জিকার্দি জন। 
সতসঙ্গে কম্ম ত্যজি করয়ে ভজন ॥ 


তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়। 
সাধূসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রকুষ্ ভয় ॥ 


দেহারামী সর্বকাম সর্ব আত্মারাম। 
কষ্ণকুপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সর্ব কাম॥ 


এই চারি অর্থ সহ হল তেইশ অর্থ। 
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ॥ 

চ শব্ধ সমুচ্চয়ে আর অর্থ কম়। 
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষেরে ভয় ॥ 
নিগ্রন্থ হইয়া ইহা অপি নিদ্ধীরণে। 


৪৩৭ 


রামশ্চ কৃষশ্চ যৈছে বিহরয়ে বনে ॥ 

চ শবে অগ্বাচয়ে অর্থ কহে আর। 
বটে! ভিক্ষাঁমট গাঞ্চানয় €যছে প্রকার ॥ 
কষ্চমনন মুনি কৃষ্ণ সর্বদা ভজয়। 
আত্মারামা অপি ভজেে গৌণ অর্থ কয় ॥ 
চ এবারে মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়। 
আত্মারাম! অপি অপি গহ? অর্থ কম়॥ 
নিগ্রস্থ হইঞা। এই ক্রোহার বিশেষণ। 
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥ 
নিগ্রন্থ শব কহে তবে ব্যাধ নিধন। 
সাধূসঙ্গে সেহ করে শ্রীকষ্*ভজন ॥ 
কৃষ্ঃরামশ্চ এব হয় কষ্ণচমনন। 

ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥ 


এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল। 
এই ছুই মিলি ছাব্বিশ অর্থ হইল॥ 
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার । 
স্থলে দুই অর্থ স্থম্ম্রে বত্রিশ প্রকার ॥ 
আত্মা শবখে কহে সর্ববিধ ভগবান । 
এক ম্বয়খ় ভগবান আর ভগবান আখ্যান 
তাতে রমে যেই সেই সব আত্মারাম। 
বিধিভক্ত বাগভক্ত ছুইবিধ নাম॥ 
ছুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার। 
পারিষদ সাধনসিদ্ধ সাধকগণ আর ॥ 
জাতাজাত রবতিভের্দে সাধক ছুই ভেদ । 
বিধি রাগমার্গে চারি চারি অষ্ট বিভেদ | 
বিধিমার্গে নিত্যসিজ্ম পাঁরিষদ দাস। 

সখা গুরু কান্তাগণ চারিবিধ প্রকাশ ॥ 
সাধন সিদ্ধ দাস সথা গুরু কাম্তাগণ। 
উৎপন্নরতি সাধকভক্ত চারিবিধ জন। 


অধ্রঙীলা 


অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার। 
বিধিমার্গে ভক্ত যোড়শ ভেদ প্রচার ॥ 
রাগমার্গে এছে ভক্ত ষোড়শ বিভেদ । 
দ্বই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ ॥ 
মুনি নিগ্রস্থ চ অপি চারি শব্দের অর্থ। 
যাহা যেই লাগে তাহা! করিতে সমর্থ ॥ 
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্ট পঞ্চাশ। 

তার এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥ 
ইতরেতর চ দিয়া সমাস করিয়ে। 
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে 
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটাম্নবার। 
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার ॥ 


আটান্নবারে আত্মারাম সব লোপ হয় । 
এক আত্মারাম শব্দে আটাম্ন অর্থ কয়। 


অস্মিন্‌ বনে বৃক্ষাঃ ফলস্তি যেছে হয়। 
তৈছে সব আত্মারামাশ্চ কৃষ্ণভক্তি করয় ॥ 
আত্মারামাশ্চ শ্নমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার। 
মুনয়শ্চ ভক্তি করে এই অর্থ তার ॥ 
নিগ্রশ্থা এব হঞা অপি নিদ্ধারণে। 

এই উনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে | 
সর্ব সমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়। 
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রপ্থাশ্চ ভজয় | 
অপি শব্ধ অবধারণে শেষ চারিবার। 

চারি শব্ধ সঙ্গে এবে করিব উচ্চার ॥ 


এই ত করিল শ্লোকের ষটিসংখ্য অর্থ। 
এক অথ শুন আর প্রমাণ সমর্থ ॥ 
আত্মা শবে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব-লক্ষণ। 


চৈতন্যচরিতামৃত' 


ব্রহ্মার্দি কীট পরান্ত তার শক্তিতে গণন ॥ 


ভ্রমিতে ভ্রগিতে যর্দি সাধুসঙ্গ পায় । 

তবে সব ত্যজি সেহ কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ 
ষাটি অর্থ কহিল সব কৃষ্ণের ভজন | 

এই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ ॥ 

একযষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে। 
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে 
অর্থ শুনি সন|তন বিস্মিত হওয়া । 

স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুখি ব্রজেঞ্খনন্দন । 

তোমার নিশ্রাসে সব বেদ- প্রবর্তন ॥ 

তুমি বপ্ত শাঁগবতে তুমি জান অর্থ। 
ভোঁমা বিনা অন্ত জানিতে নাহিক সমর্থ ॥ 
প্রভু কহে কেন কন আমার শ্তবন। 
ভাগবতের স্বরূপ কেন না ক্র বিচারণ ॥ 
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিঃ সর্ববাঅয়। 

প্রতি শ্লোকে প্রতি অন্গবে নানা অর্থ কয় ॥ 
প্রশ্নোতরে ভাঁগবতে করিয়াছে শিদ্ধাব। 
যাহার শ্রবণে লোকের লাগে চমত্কার ॥ 


এই ত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান। 
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ ॥ 
আমা হেন ঘেবা কেহ বাতুল হয়। 

এই দৃষ্ট্যে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥ 

পুন: সনাতন কহে যুড়ি ছুই করে। 

প্রভূ আজ্ঞা দিল টৈষব-স্থৃতি করিবারে ॥ 
মুঞ্জি নীচজাতি কিছু না জানি বিচার। 
মো হেতে ৈছে হ্য়ু স্মৃতি-পর্চার ॥ 
স্থত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ। 


আপনে করহ যদি হ্বদয়ে প্রবেশ ॥ 

তবে আর দিশা স্ফুরে মো নীচের হদয়। 
ঈশ্বর তুমি যে করাহ সেই পি হয়।॥ 
প্রভু কহে ঘে করিতে কবিবে তুমি মন। 
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা কবাধে স্কুবণ ॥ 


সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুবাণধচন। 
শরমৃত্তি বিষুমনির চরণ লক্ষণ ॥ 

সামান্য সদ।চার আর ধেঞ্চব-আচাঁর। 
কর্তব্য অকর্তবা স্মার্ত-ব্যবহাব ॥ 

এই সংশ্েপে করিল দগ্ূরশন। 

যবে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ করাবে স্ফরণ॥ 
এই ত কহিল প্রন্ুর সনাতনে প্রসাদ। 
যাহার শ্রবণে ভক্ের খণ্ডে অবসাদ ॥ 


শ্রক্ূপ-রঘুনাথপদে যার আশ। 
চৈতন্তচরিতামুত কে কষত্দাস ॥ 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্ন। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভভ্তবৃন্দ॥ 

এইমত মহাপ্রভু ছুই মাস পধ্যস্ত। 
শিখাইল! তারে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥ 
পরমানন্র কীর্তবনীয়া শেখরের সঙ্গী। 
প্রভুকে কীর্তন শুনায় অতিবড় রঙ্গী॥ 
সন্গ্যাসীর গণ প্রভু যদি উপেক্ষিল। 
ভক্তদুঃখ থগ্ডাইতে তাখে ক্ুপা কৈল॥ 
সন্ন্যাসীরে কূপ! পুর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া । 
উদ্দেশে কহিয়ে ইহা! সংক্ষেপ করিয়া ॥ 
'ধাহা তাহা প্রভুনিন্দা করে সন্ধ্যাপীর গণ। 


শুনি ছুঃখে মহারাদ্্রী করয়ে চিন্তন ॥ 
প্রভুর স্বভাব যেব! দেখে সন্গিধানে | 

স্বরূপ অন্থভবি তারে ঈশ্বর করি মানে ॥, 
কোন প্রকারে পারো! যদি একত্র করিতে। 
ইহা দেখি সন্নযাসিগণ হবে ইহার ভক্তে ॥ 
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ববকালে। 
সর্বকালে দুঃখ পাব ইহা না করিলে ॥ 
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে। 

তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥ 
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন। 

হুখ পাঞ্া প্রতুপদে কৈল নিবেদন ॥ 
ভক্তছুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল। 
সন্প্যাসীর মন ফিরাইতে প্রতুর মন হৈল॥ 
হেনকালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ । 
অনেক দেন্তাদি করি ধরিয়। চরণ ॥ 

তবে মহাপ্রভু তার নিমন্ত্রণ মানিলা। 

আর দিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা ॥ 
তাই! ধৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী-নিস্তার। 
পঞ্চতত্বাধ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥ 
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্তি হয়ে ত কখন। 
তাই! ষে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন ॥ 
ঘষে দিবসে প্রভু সন্গ্যাসীরে কৃপা কৈল। 
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হেল ॥ 
লোকের সংঘট্ট আহসে প্রভুরে দেখিতে । 
নানাশান্ত্রে পণ্ডিত আইসে শান্তর বিচারিতে ॥ 
সর্ধবশান্ত্র খগ্ডি প্রভূ ভক্তি করি সার। 
সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥ 
উপদেশ লএন করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন । 
সর্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্তন। 
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্গ্যাসীর গণ 


আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধায়ন ॥ 
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাহার সমান। 
সভামধ্যে কহে প্রতুর করিয়া সম্মান ॥ 
শ্রীকুষচৈতন্ত হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ। 
ব্যাসহ্বত্রের অর্থ করেন অঙ্ি মনোরম ॥ 
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান । 
শুনি পণ্ডিতলোকের জুড়ায় মন কান ॥ 
সুত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাঁড়িয়া। 
আচাধ্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া ॥ 
আচাধ্য-কল্গিত অর্থ পণ্ডিত যে না শুনে। 
মুখে হয় হয় করে হৃদয়ে না মানে ॥ 
শ্রীকৃষচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি । 
কলিকালে সন্স্যাসে সংসার নাহি জানি ॥ 
হরেনণম শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান। 
সেই সত্য স্খদার্থ পরম প্রমাণ ॥ 
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয়। 
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ 
ব্রহ্ম শবে কহে বড়েশ্বধ্য-পূর্ণ ভগবান । 
তারে নির্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান ॥ 
শ্রুতি-পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস। 
তাহা নাহি মানে পণ্ডিত করে উপহাস ॥ 
চ্দানন্দ কঞ্ঝবিগ্রহ মায়িক করি মানি। 
এই বড় পাপ সত্য চৈতন্তের বাণী ॥ 

£ 
স্থত্রে পরিণামবাদ তাহা না! মানিয়া। 
বিবর্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রাস্ত বলিয়া ॥ 
এই ত কল্পিত অর্থ মনে,নাহি ভায়। 
শান্তর ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায় ॥ 
পরমার্থ বিচার গেল করি মাত্র বাদ। 
কীহ! মুগ পামর কীহ! কষ্ধের প্রসাদ 
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চেতন্রচরিতামুত 


ব্যাসস্থত্রের অর্থ আচাধ্য করি আচ্ছাদন। 
এই সত্য হয় শ্রীকষ্চৈতন্য-বচন ॥ 
টচৈতন্যগোসাঞ্চি যেই কহে সেই মত সার 
আর যত মত সেই সব ছারখার॥ 

এত কহি সেই করে কৃষ্ণ সনকীর্তন। 
শুনি গ্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥ 
আচাধ্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে। 
তাহাতে স্থত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥ 
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন। 
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খও্ন ॥ 

যেই শ্রন্থকর্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। 
সহজ শাস্ত্রের অর্থ নহে তাহা হৈতে ॥ 
মীমাংসক কহে ঈশ্বর কর্মের অঙ্গ হন। 
সাঙ্খ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥ 

ম্যায় কহে পরমাণু হইতে বিশ হয়। 
মায়াবাদী নিবিবিশেষ ব্রদ্ধ হেতু কয় ॥ 
পাতগুল কহে কৃষ্ণন্বরূপ আখ্যান । 
অতএব বেদমতে স্বয়ং ভগবান ॥ 

পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে । 

স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্নে। 
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ব নাহি জানি। 
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি ॥ 


শ্রকসটচৈতন্ত-বাণী অমুতের ধার। 
তেঁহো যে কহয়ে বস্ত সেই তত্বসার ॥ 
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ত্ী ব্রাহ্মণ । 
প্রসৃকে কহিতে স্ুথে কর্রলা গমন ॥ 
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে মান করি। 
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি ॥ 
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্বাস্ত কহিল। 


শুনি মহাপ্রভু সথখে ঈষৎ হাসিল । 
মাধব-সৌন্দধ্য দেখি আবিষ্ট হইলা। 
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ 
শেখর পরমানন্দ তপন সনাতন । 
চারিজন মিলি কবে নামসংকীপ্তন 1 


হরি হরয়ে নমঃ কুষ্ত যাদবায় নমঃ । 
গোপাল গোবিন্দ রাম 'শ্রীমধুস্থদন ॥ 


চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে হরি হরি। 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি ন্বর্সমর্তা ভবি ॥ 
নিকটেতে ধ্বনি শুনি সেই গ্রকাশানন্দ। 
দেখিতে কৌতুকে আইল ভঞ্া শিহ্যবৃন্দ ॥ 
দেখিয়া গ্রভব নৃত্য গীতের মাবুরী। 
শিষ্গণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি | 
কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ €ববর্ণা স্তম্ত। 
অশ্রধাবায় ভিজে লোক পুলক-কদস্ব ॥ 

হর্য দৈন্য চাঁপল্যাদি সঞ্চারী বিকাঁর। 
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার ॥ 
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহা ঠৈল। 
সন্াসীর গণ দেখি নৃত্য সংবরিল ॥ 
প্রকাশানন্দের প্রভু ধরিল চরণ। 
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর বন্দিল চরণ ॥ 
প্রভু কহে তুমি জগদ্গুরু রিম । 
আমি তোমার না হই শিষ্বের শিস সম ॥ 
শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেন কর হীনের বন্দন। 
আমার সর্ধনাঁশ হয় তুমিৎ ব্রহ্ম ॥ 
যগ্যপি তোমারে সব ব্রহ্-সম ভাসে। 
লোকশিক্ষা লাগি এমত করিতে না আইসে। 
তঁহো কহে তোমার নিন্দা পূর্বে যে করিল। 


৪8১৩ 


চৈতন্কচরিতামত 


তোমার চরণম্পশে সব ক্ষয় গেল । 
প্রভু কহে বিষু বিষুর আমি জীব হীন। 
জীবে বিষুণ মানি এই অপরাধ চিন | 
জীবে বিষুুদ্ধি করে যেই ব্রহ্বরুদ্র সম। 
নারায়ণে মানে তাসে পাষণ্ডে গণন ॥ 


প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান। 
তবু যদি কর তার দাস অভিমান ॥ 

তবু পূজা হও তুমি আমা সবা হৈতে। 
সর্বনাশ হয় এই তোমার নিন্দাতে ॥ 


এত কহি প্রত লইয়া তথাই বসিলা। 
প্রতুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিল ॥ 
মায়াবারদ্দে করিলে যত দোষের আখ্যান । 
সবে এই জানি আচার্ট্যের কলিত ব্যাখ্যান ॥ 
স্থত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ। 

তাহা শুনি সবার হেল চমত্কার মন এ 

তুমি ত ঈশ্বর তোমার আছে সর্বশক্তি। 
সংক্ষেপরূপে কহ তৃমি শুনিতে হয় মতি॥ 
প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান। 
ব্যাসস্থত্রের গভীরার্৫থ ব্যাস ভগবান ॥ 

তার শ্ত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে । 
অতএব আপনে স্ত্রার্থ করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥ 
যেই সুত্রকর্তা সে-্যদ্দি করয়ে ব্যাখ্যান। 
তবে স্থত্রের অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ 
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়। 
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকে ব্রিরিয়া কয় ॥ 
ব্রদ্ধাকে ঈশ্বর চতুঃঙ্লোক যে কহিল। 

ব্রহ্মা নার্দে সেই উপদেশ কৈল॥ 

নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল। 


৪১৯ 


শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥ 
এই অর্থ আমার হ্ত্রের ব্যাখ্যান্ুরূপ | 
শ্রভাগবত করিব স্ুত্রের ভায্মম্বরূপ ॥ 
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়। 

তার অর্থ লঞ্া ব্যাস করিল* সঞ্চয় ॥ 
সেই সুত্রে যেই খকৃ বিষয় বচন। 
ভাগবতে সেই ক শ্লোক নিবন্ধন ॥ 
অতএব স্ুত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত। 
ভাগবত-শ্লেক উপনিষদ কহে এক অর্থ॥ 


ভাগবতের সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন । 
চতুঃক্পোকে প্রকট তাঁর করিয়াছে লক্ষণ ॥ 
আমি সম্বন্ধতত্ব আমার-জ্ঞান-বিজ্ঞান । 
আম! পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয় নাম ॥ 
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন । 

সেই প্রেম পায় জীব আমার সেবন ॥ 


এই তিন অঙ্গ আমি কহিন্ন তোমারে। 
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥ 
ধৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি। 
যৈছে আমার কর্ম ষড়েশ্ব্য-শক্তি | 
আমার কৃপায় এ সব ন্দুক্ুক তোমারে । 
এত বলি তিন তত্ব কহিল তারে । 


স্ষ্টির পূর্বে বড়ৈশ্বধ্যপূর্ণ আমি হইয়ে। 
প্রপঞ্চ প্ররুতি পায় আমাতেই লয়ে ॥ 
শৃপ্তি করি তার মধ্যে আমি ত বপিয়ে। 
প্রপঞ্চ ষে দেখ সব সেহ আমি হ্ইয়ে ॥ 
প্রলয়ে অবশিষ্ট সবে আমি পূর্ণ হুইয়ে। 


৪১২ 


চৈতন্চরিতামৃত 
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥ 


অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার । 
পূর্ণৈশ্বধ্য বিগ্রহেব স্থিতির নি্ধীর ॥ 

যেই জন এই বিগ্রহ আমার ন| মানে। 
তারে তিরক্বারিবারে করিল নিদ্ধারণে ॥ 
এই শব্ধে হর জ্ঞানবিজ্ঞান বিবেক । 
মায়।কাধ্য মায়া হৈতে আমি ব্তিরেক ॥ 
হৈছে স্থধ্যের স্থানে ভাঁদয়ে আভাস। 
স্্য্য বিনা শ্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥ 
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অন্ুভব। 
এই সম্বম্কতত্ব কহিল শুন আর সব ॥ 


অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার। 
সর্বজন দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যায়। 
ধশ্নাদি বিষয় ৫যছে এ চারি বিচার। 
সাধনভক্তি এই চাঁরি বিচারের পার ॥ 
সর্ব দেশ কাল দশায় জনের কর্তব্য। 
গুরুপাশে সেই ভক্তি গ্রষ্টব্য শোউব্য। 


আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন 
কার্ধ্যদ্বারে কহি তার ব্বরূপলক্ষণ ॥ 

পঞ্চভূত ঠ্যছে ভূতের ভিতরে বাহিরে। 
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে ॥ 


ভক্ত আম বান্ধিয়াছে হৃদয়কমলে। 
যাহা নেত্র পড়ে তাহা মেবয়ে আমারে ॥ 


অতএব ভাগবতে এই নিত্য কয়। 
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনময় ॥ 


মধ্যলীঙগা 


৪১৩ 


এই ত সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি। 
ভাগবতে প্রতি শ্রোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥ 


এবে শুন প্রেম যেই মুল প্রয়োজন । 
পুলকাশ্র নৃত্যগীত যাহাব লক্ষণ ॥ 


অতএব ভাগবতম্তত্রেব অর্থবপ। 
নিজরুত হ্যত্রেব নিজ ভাত্বাম্বর্ূপ ॥ 


গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আবন্তন। 
সত্যং পরব" সম্বন্ধ ধীমভি সাধন পয়োজন ॥ 


অতএব ভাগবত করছ 'বিচার। 

ইহ! হৈতে পাবে স্ুএ স্মৃতির অর্থ সার ॥ 
নিবন্তর কব কুষঞ্চনাএসংবীর্তন | 

হেলায় মুড হয়ে প'বে রুষ্ঃ প্রেমধন ॥ 


হেনকাঁলে সেই মহ্াবাদ্রীষ্স ব্রাঙ্ষণ। 
সভাতে কহিল ,এই শ্লোক বিববণ ॥ 
এই শ্লোবেব অর্থ প্রভু একথগ্রি প্রকার। 
কবিয়াছেন যাহা শুনি লোকে চমংকাব॥ 
তবে সব শোক শুনিতে আগহ কবিল। 
একযষি অর্থ প্রভু বিববি কহিল ॥ 


এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌক্ছরি। 
নমস্কাব কবে লোক হবিধ্বণি করি॥ 
সব কাশীবাসী কবে নামসংকীর্তন। 
প্রেমে হাসে কান্দে গ'য় বরয়ে নর্তন॥ 
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার। 
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার! 


৪১৪ 


নিজগণ লেয়া প্রভু কহে হাস্য করি। 
কাশীতে বেচিতে আমি আইলু" ভাবকালি*র 
কাশীতে গাহক নাহি বসন্ত না বিকায। 
পুনরপি বহিয়। দেশে লওয়া নাহি যায় ॥ 
আমি বোঝা বহিব ৫তামা সবার ছুঃখ হেল । 
তোমা সবার ইচ্ছায্স বিনা মুল্যে বিলাইল ॥ 
সবে কনে লোক তারিতে তোমার অবতার । 
পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিল্ভার ॥ 

এই বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ ! 

তাহা নিস্তারিয়া ৫কলে আমা সবার হ্ুখ ॥ 
বারাণসী গ্রামে ষর্দি কোলাহল €হল। 

শুনি গ্রামী দেশী লোক আমিতে লাগিল ॥ 
লক্ষকোটি লোক আইসে নাহিক গণন । 
সংবীর্তন-স্কানে প্রভুর ন1 পায় দর্শন 1 
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর দর্শনে । 

ছুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোঁকনে ॥ 
বানু তুলি প্রভু কহে বোল কষ্ণ হরি। 
দগুবৎ করে লোক হরিধবনি করি ॥ 

এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া। 

আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বি্ন হইয়া ॥ 

রাত্রে উঠি প্রভু যর্দি করিল গমন । 

পাছে লাগ লইল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥ 
তপনমিশ্র রঘুনাথ মহাবাস্ট্রীয় ত্রাহ্মণ। 
চন্দ্রশেখর পরমানন্ঈৎকীর্তনীয়া আর জন ॥ 
সবে চাহে প্রভুসঙ্গে শীলাঁচলে যাইতে । 
সবারে বিদায় দিল প্রভু ষত্র সহিতে ॥ 

যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে । 
এবে আমি এক যাব ঝারিখগু-পথে ॥ 
সনাতনে কহিল তুমি যাঁও বৃন্দাবন । 
তোমার ছুই ভাই তথ! করিম্বাছে গমন ॥ 


কাথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ। 
বৃন্দীবনে আইলে তার করিহ পালন ॥ 

এত বলি চলিলা প্রতু সবা আলিঙিয়া। 
সবেই পড়িল! তথা মৃচ্ছিত হইয়া ॥ 

কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘরে মাইলা। 
সনাতনগোসাঞ্ঞি বুন্দাবনেতে চলিলা ॥ 

এথা বূপগোসাঞ্ি যবে মথ,রা আইলা । 
ঞ্রবঘাটে তারে স্থবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥ 

পূর্ব্বে যবে স্থবুদ্ধিরায় ছিল গৌড়-অধিকারী। 
হুসেন খ। ৫সয়দ করে তাহার চাকরী ॥ 
দীঘি খোদাইতে তারে মনসীব কৈল। 

ছিদ্র পাঁঞা রায় তারে চাবুক মারিল ॥ 
পাছে যবে হুসেন খা গৌড়ের রাজা হৈল। 
স্ববুদ্ধিরাঁয়েরে তেহো বহু বাড়াইল ॥ 

তীর স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিন্কে। 
স্ববুদ্ধিরায়েরে মারিতে কহে রাজা-স্থানে ॥ 
রাজা কহে আমার পোট্টা রায় হয় পিতা। 
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥ 
স্ত্রী কহে জাতি,লহ যদি প্রাণে না মারিবে। 
রাজা কহে জাতি নিলে ইহছে। নাহি জীবে॥ 
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা। 
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা ॥ 

তবে স্ববুদ্ধিরায় সেই ছদ্ম পাইয়া। 
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাতা । 
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে । 
তারা কহেন তপ্তত্বত খাইয়া ছাড় প্রাণে॥ 
কেহ কহে এই নহে অল্প দোষ হয়। 

শুনিয়া রহিল রায় করিয়া সংশয় ॥ 

তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা! । 

তারে মিলি রায় আপন বৃতাস্ত কহিলা॥ 
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প্রভূ কহে ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন । 
নিরন্তর কর কুষ্ণনামসংকীর্তন | 

এক নামাডাসে তোমার পাপদৌষ যাইবে। 
আর নাম লইতে কষ্চবণ পাইবে | 

রায় আঞ্া প|ইয়া বুন্দাবনেতে চলিলা । 
প্রয়াগ অযৌধ্য। দির| টনৈনিষারণ্যে আইলা ॥ 
কত দিন তেঁভো ৫ননিষারণ্যে রহিলা। 

প্রভু বুন্দ'বন হৈতে প্রয়াগে আইলা ॥ 
ম্থুর। আসিয়া রায় প্রসবার্ডা পাহল। 
প্রভু-লাগি না পাইয়া ননে ছুঃখা €হল ॥ 
রায় শুঞ্ষকা্ঠ আশি বেচে মখুবাঁতে। 

পাচ ছয় পেসা হয় একেক বোঝাতে ॥ 
আপনে রহে এক পৈষার চংনা চাবানা খাইয়া। 
আর পেসা বাণিয়া-স্কানে গাখেন ধনিয়া ॥ 
ছুঃখী খেঞ্ব দোঁথ তাবে কান তোজন। 
গৌড়িয়া আইলে ধরধিভাঁত ততলমদদিন ॥ 
রূপগোসাঞ্ি আইলে তারে বহু প্রীতি কৈল। 
আপন সঙ্গে লইয়! দশ বন দেখাইল ॥ 
মাঁসমাত্র বূপগে।স।ঞ্ বাহলা বৃন্দাবনে। 
শীদ্ব চলি আইল সনাতশানুসন্ধ।নে ॥ 
গঙ্গাতীরপথে প্রন প্রয়াগেতে আইলা । 
ইহ! শুনি ছুই ভাই সে পথে চলিলা ॥ 
এথা সনাতনগে।সাঞ্জি প্রম্থাগ আপিয়া। 
মথুরাতে আইলা্রাসরান পথ দিয়া ॥ 
মথ,রাতে হুবুদ্ধিরায় ঘ্টাহাবে মিলিলা | 
বূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিল ॥ 

গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন | 
অতএব তাহা সনে না হৈল মিলন ॥ 
সুবুদ্ধিরায় বন্থ ন্মেহ করে সনাতনে। 
ব্যবহার-ন্বেহ সনাতন নাহি মানে ॥ 
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মহা বিরক্তে সনাতন ভ্রমে বনে বনে। 
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুগ্জে বহে রাত্রি দিনে॥ 
মথ্রা মাহাত্ম্শান্ত্র সংগ্রহ করিয়া । " 
লুপ্তুতীর্থ প্রকট কল বনেতে ভ্রমিয়া ॥ 
এইমত সনাতন বুন্দাবনেতে রহিলা। 
রূপগোসাঞ্জি ছুই ভাই কাশীতে আইলা ॥ 
মহারাস্ত্রীয় দ্বিজ শেখর মিশ্র তপন। 
তিনজন সহ রূপ করিলা মিলন ॥ 
শেখরের ঘরে বাস! মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা । 
মিশ্রমুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা ॥ 
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে । 
সন্ন্যাসীরে পা শুনি পাইল বড় সথথে ॥ 
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়! 
স্থথী হৈলা লোকমুখে কীর্তন শুনিয়া! ॥ 
দিন দশ রহি রূপ গড়ে যাত্রা কৈল। 
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল ॥ 

এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা। 
নির্জনে বনপথে মহাস্থখ পাইলা ॥ 
স্থথে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে। 
পূর্ব মৃগার্দি সঙ্গে ৫কল নানা রঙ্গে ॥ 
আগারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্য ব্রা্ষণে। 
পাঠাইয়া বোলাইল নিজ ভক্তগণে ॥ 
শুনিয়া ভক্তের গণ পুনরপি জীলা। 

দেহে প্রাণ আইল যেন ইন্দ্রিয় টিলা ॥ 
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া ₹ইল!। 
নরেন্দে আপিয়! সবে প্রতৃরে মিলিলা ॥ 
পুরী-ভারতীর প্রত বন্দিল চরণ। 

দ্দোহে মহাপ্রতুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ 
দামোদরম্বরূপ পণ্ডিত গদাধর । 

জগদানন? কাশীশ্বর গোবিন্দ বক্রেশ্বর & 
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কাশীমিশ্র প্রছ্যয়মিশ্র পণ্ডিত দামোদর । 
হরিদাসঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর ॥ 

আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িল। 
সবা আলিঙগিয়! প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ 
আনন্দ সমুদ্রে ভাসে শব ভক্তগণে। 

সব! লইয়া চলে প্রভূ জগন্নাথ-দর্শনে ॥ 
জগন্নাথ দেখি প্রতু প্রেমাবিষ্ট হৈলা। 
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত €কলা ॥ 
জগন্নাসেবক আনি মালা-প্রসাদ দিল!। 
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিল! ॥ 
মহাপ্রভু আইল গ্রামে কোলাহল হৈল। 
সার্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিল ॥ 
সবা সঙ্গে লঞ্ প্রভূ মিশ্রবাসা আইলা । 
সার্বভৌম্পপ্ডিত গোসাঞ্চি নিমন্ত্রণ কৈলা। 
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে। 
সবা সঙ্গে ইহা আজি করিব ভোজনে॥ 
তবে দ্রোহে জগন্নাথ-প্রসাদ আনিল। 
সব! সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল ॥ 

এই ত কহিল প্রভু দেখি বুন্দাবন। . 
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি গমন॥ 
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ। 
'অচিরাতে পায় সেই চৈতন্ভচরণ ॥ 
মধ্যলীলার করিল এই দিগদ্ররশন। 

ছয় বৎসর করিল খ্ঘছে গমনাগমন ॥ 
শেষ অষ্টাদশ বৎসর "নীলাচলে বাস। 
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্তন-বিলাস॥ 
মধ্যলীলার ক্রম এবে কৰি অনুবাদ । 
অন্বাদ কৈলে হয় কথার আস্মাদ ॥ 
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষ লীলার হুত্রগণ। 
তউহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥ 


-ম্ধ্যলীলা 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন। 
তহি মধ্যে নানা ভাবের দিগ্রশন ॥ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভু করিল সন্্যাস। 
আচার্ষের ঘরে যৈছে করিল বিলাস॥ 
চতুর্থে মাধব্পুরীর চরিত্র আস্বদন। 
গোপাল-স্থাপন ক্ষীর-চুরির বর্ণন ॥ 
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল চরিত্র বর্ণন । 
নিত্যানন্দ কহে প্রভূ করে আস্বাদন ॥ 
ষষ্ঠে সার্বভৌমের করিল উদ্ধার। 
সধমে তীর্থযাত্র! বাস্থদেব-নিশ্তার ॥ 
অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার । 
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার ॥ 
নবমে করিল দক্ষিণ-তীর্ঘভ্রমণ। 

দশমে করিল সব বৈষ্ণব-মিলন ॥ 
একাদশে মন্দিরে বেড়া-সংকীর্তন। 
দ্বাদশে গুগ্ডিচ।-মন্দির মাঞ্জন ক্ষালন ॥ 
ব্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্তন। 
চতুর্দশে হোরাপঞ্চমী-যাত্রা-দরশন ॥ 
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ। 
স্বরূপ কহিল প্রভূ কল আস্বাদন | 
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল। 
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা অমোঘ তারিল॥ 
যোড়শে বৃন্দাবন-যাত্রা গৌড়দেশ পথে। 
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশার্ছ হৈতে। 
সগ্ুদশে বনপথে মথরা গমন 

অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণন ॥ 
উনবিংশে মথর! হৈতে প্রন্লাগে গমন। 
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ॥ 
বিংশতি পরিচ্ছেদ্দে সনাতনের মিলন। 
তাঁর মধ্যে ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন ॥ 
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একবিংশে কৃষৈসবর্ধয-মাধূর্য-বর্ণন। 

দ্বাবিংশে বিবিধ সাধনভক্তি বিবরণ ॥ 
ব্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন। 
চতুব্বিংশে আত্মারাম-ঙ্্রো কার্থ-বর্ণন ॥ 
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী"বৈষ্ণব করণ। 

কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥ 
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই কৈল অন্বাদ। 
যাহার শ্রবণে হয় গ্রস্থার্থ আম্বাদ ॥ 
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলাসার। 

কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার | 
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে। 
আপনি আস্বাদ্দি ভক্তি করিল প্রকাশে ॥ 
কুষ্ণতত্ব ভক্তিতত্ব প্রেমতত্ব আর। 
ভাগবততত্ব রসলীলা-তত্বসার॥ 
শ্রীভাগবত-তত্বরপ করিল প্রচার। 

কষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল সংসার ॥ 

ভক্তি লাগি বিস্তারিল আপন ব্দনে। 
কাহো! ভক্তমুখে কীহো শুনিলা আপনে ॥ 
শ্রীচৈতন্ত সম আর কৃপালু বদান্ত। 
ভক্তবসল ন। দেখি ব্রিজগতে অন্ত ॥ 
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ। 
ইহার শ্রবণে পাবে চৈততন্যচর্ণ ॥ 

ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্বসার | 

শা সি্ধােরহ পাইবে পার ॥ 


কুষ্লীলামৃত সার তার শত শত ধার 
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে। 
সে ঠতন্ত-লীল! হয় সরোবর অক্ষয় 


মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥ 
ভক্তগণ শুন মোর দেগ্ত-বচন। 


তোমা সবার পদধূলি অঙ্ষে বিভূষণ করি 


কিছু মুঞ্ করি নিবেদন ॥ 

কষ্তভক্তি-সিদ্ধাস্তগণ যাতে প্রফুল্ল পল্মবন 

তার মধু কর আম্বাদন। 

প্রেমরস কুমুদবনে গ্প্রফুলিত রাত্রি দিনে 
তাতে চরাও মনোভূগণ ॥ 

নানা ভাবে ভক্তজন হংস চক্রবাকগণ 
যাতে সব করেন বিহার। 

কষ্কেলি-স্থমুণাল যাহা পাই সর্বকাল 
ভক্ত হস করয়ে আহার ॥ 

সেই সরোবরে গিয়া হংস চক্রবাক হইয়া 
সদা তাই! করহ বিলাস। 

খগ্ডিবে সকল ছুখ পাইবে পরম স্থুখ 
অনায়ানে হবে প্রেমোলাস ॥ 

এই অমৃত অনুক্ষণ সাধূ-মহান্ত-মেঘগণ 
বিশ্বোচ্ানে করে বরিষণ। 

তাতে ফলে প্রেমফল ভক্ত খায় নিরম্তর 
তার শেষে জীয়ে জগজন ॥ 

চৈতন্যলীলামুত পৃর কষ্ণলীলা সুকপৃণ্র 
দৌোহে মিলি হয় স্মীধুরধ্য । 

সাধুগুরু প্রসাদে তাহা! যেই আন্বাদে 
সেই জানে মাধ্্্য-প্রাচুর্্য ॥ 

সে লীলাঅমৃত বিনে খায় য্দি অন্ন পানে 
তবু ভক্তের হূর্ববল 

যার এক বিন্দু পানে / উৎফুল্লিত তম্থ মনে 
হাসে গায় করয়ে নর্তভন। 


এ অমৃত কর পান * যাহা সম নাহি আন 
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস। 

না পড় কুতর্ক-গর্তে অমেধ্য কর্কশাবর্তে 
যাতে পড়িলে হয় সর্বনাশ ॥ 


৪২১ 


চৈতন্তচরিতামৃত। 


শ্রীচেতগ্ নিত্যানন্দ শ্রমদৈত ভক্তবৃন্দ 
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ। 

তোমা সবার শ্রীচরণ করি শিরে বিভূষণ 
যাহ! হৈতে অভীষ্ট-পৃরণ। 

শ্রক্ূপ সনাতন " রঘুনাথ-জীব-চরণ 
শিরে ধরি করি যার আশ। ৃ্‌ 

কষ্চলীলামৃতাস্থিত চৈতনথচরিতাঁমূত 


কহে কিছু দীন কৃষন্দাস | 


শ্ব-্্-ভ্লীভলা। 


পথম পাঁরিচ্ছেছ 


শ্ীর্্‌প সনাতন ভক্টর রদুনাথ ॥ 

শ্রীজীৰ গোপাল ভর দাস বদ্বুনাথ ॥ 
এই ছয় গুরুর করে চরণ বন্দন । 
বাহা হতে বিজ্বনাশ অভীউ-পুরণ ॥ 


জম্ম জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ । 
জস্াছৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

মধ্যলীল1 সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন । 
অন্তযলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥ 
ম্ধ্যলীলা মধ্যে অস্তলীল। স্ব্রগণ ॥ 
প্পুর্ববগ্রন্থে সংক্ষেপেত্তে করিয়াছি বর্ণন ॥ 
আমি জরাগ্রস্ত নিকট আজানিম্া মরণ । 
অস্ত্যলীলাব্ কোন স্যত্র করিয়াছি বর্ণন ॥ 
পুর্ববলিখিত গ্রচ্ছস্থত্র অস্সারে । 

যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥ 
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইল।। 
্বক্দপগোসাপ্ €গীঁড়ে বার্ত। পাঠাইলা ॥ 
শনি শী আনন্দিত সব ভক্তগণ্র । 

সবে মিলি নীলাচলে করিলা ্ 
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত হ্বশুবাসী ৷ 
আচাব্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি ॥& 
শিবানন্দ করে সব ঘাটি ম্পমাধান । 
স্বাকে পালন করে দিয়া বাসাস্থান ॥ 
এক কুকুর চলে শিবানন্দ সনে । 

ভক্ষ্য দিলা লঞ্এগএা চলে করিস্া পালনে ॥ 


৪9২৪ 


একদিন এক স্থানে নদী পার হৈতে। 
উড়িয়া নাবিক কুকুর না চড়ায় নৌকাতে ॥ 
কুকুর রহিল! শিবানন্দ ছুঃখী হেলা । 
দশপণ কড়ি দিয়া কুকুর পার কলা ॥ 
একদিন শিবানন্দ ঘটিতে রহিলা। 
কুকুরকে ভাত দিতে সেবক পাঁসরিল।॥ 
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে। 
কুকুর পাঞাছে ভাত সেবকে পুছিলে। 
কুকুর নাহি পায় ভাত শুনি ছুঃখী হৈলা। 
কুকুর চাহিতে দশ বিশ মনুষ্য পাঠাইল। | 
চাহিয়া না পাইল কুকুর লোক সব আইলা । 
দুঃখী হঞা| শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥ 
প্রভাতে কুকুর চাহি কোথায় ন। পাইল!। 
সকল বৈষ্ণব মনে চমত্কার হৈলা ॥ 
উৎকঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে। 
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥ 

সবা লঞা তৈল জগন্নাথ দরশন। 

সবা লঞা মহাপ্রভূ করেন ভোজন ॥ 
পূর্বববৎ সবারে প্রভূ পাঠাইলা বাসাস্থানে। 
প্রতুস্থানে আর একদিন সবার গমনে ॥ 
আসিয়া দেখিল সবে সেই ত কুকুরে । 
প্রত কাছে বসি আছে কিছু অল্পদূরে ॥ 
প্রসাদ নারিকেল-শস্ত দেন ফেলাইয়া। 
কৃষ্ণ রাম হরি ক বলেন হাসিয়া ॥ 
শস্য খায় কুকুর কৃষ্ণ কহে বারবার। 
দেখিয়া লোকের মনে হল চমৎকার ॥ 
শিবানন্দ কুকুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা। 
দৈম্ত করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥ 
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইল!। 
সিধদেহ পাঞা কুকুর বৈকুষ্ঠেতে গেলা! 


এছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন। 
কুকুরকে কুষ্ণ কহাই করিল মোচন। 

এথা প্রতু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন । 
কষ্ণলীলা-নাটক করিতে হেল মন॥ 
বুন্দাবনে নাটকের আরম্ভ কষ্পিল। 
মঙ্গলাচরণ নান্দী-ক্লোক তখাই লিখিল ॥ 
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটন! ভাবিতে। 
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥ 
এইমত ছুই ভাই গৌড়দেশে আইলা । 
গৌড়ে আসি অন্ুপমের গঙ্গা-প্রাণ্তি হৈলা ॥ 
রূপগোসাঞ্চি প্রভৃ-পাশ করিল গমন । 
প্রভৃকে দেখিতে তীর উৎকন্ঠিত মন ॥ 
অন্থুপমের লাগি তার বিদম্ব হইল। 
ভক্তগণ পাশ আইল লাগি না পাইল।॥ 
উড়িস্তাদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম। 
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম ॥ 
রাত্রে স্বপ্রে দেখে এক দিবারূপা নারী। 
সন্মুধে আসিয়৷ আজ্ঞা! দিল কৃপা করি॥ 
আমার নাটক” পুথক্‌ করহ রচন। 

আমার কু্পাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥ 
স্বপ্নে দেখি রূপগোসাঞ্জি করিল বিচার । 
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক নাটক করিবার ॥ 
ব্রজ-পুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘুটনা। 

ছুই ভাগ করি এবে করিব /চনা ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র রে নীলাচলে । 
আসি উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে ॥ 
হরিদাস ঠাকুর তারে বহুষ্কপা কৈলা। 

তুমি আসিবে মোরে প্রভু যে কহিল! ॥ 
উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে দেখিতে । 
প্রতিদিন আইসেন প্রত আইলা আচদ্ছিতে ॥ 


৪্ত 


রূপ দগ্ডবৎ করে হরিদাস কহিলা। 
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙগিলা ॥ 
হরিদাস রূপ লঞ প্রভু বসিল! এক স্থানে। 
কুশলপ্রশ্ব ইষ্টগোঠী টৈল কতক্ষণে॥ | 
সনাতন-বার্তা যবে*গোসাগঞ্ি পুছিল। 
রূপ কহে তার সঙ্গে দেখা না হইল॥ 
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো৷ রাজপথে । 
অতএব আমার দেখা না হইল তার সাথে। 
প্রয়াগে শুনিল তেঁহো৷ গেল! বৃন্দাবন । 
অন্গপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন ॥ 

রূপে তাই! বাসা দিয়া গোসাঞ্ি চলিলা। 
গোসাঞ্ঃর সঙ্গী ভক্ত বূপেরে মিলিলা | 
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা। 
রূপে মিলাইলা সবায় কূপা ত করিয়া ॥ 
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন। 

কুপা করি রূপে সবে ৫কল আলিঙ্গন ॥ 
অছৈত নিত্যানন্দ প্রভু দুইজনে । 

প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥ 
তোমা দোহার কৃপাতে ইহার হউক শক্তি। 
যাতে বিরচিতে পারেন কুষ্ণরসভক্তি ॥ 
গড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ। 
সবার হইল রূপ স্েহের ভাজন ॥ 
প্রতিদিন আস ূপ করেন মিলনে। 
মন্দিরে যে প্রসাদৎপান দেন দুই জনে॥ 
ইষ্টগোঠী দুই জনে ধরি কতক্ষণ। 

মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥ 
এইমত প্রতিদিন গ্রভূর* ব্যবহার । 
প্রভু-কুপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥ 
ভক্তগণ লএঞ্া কৈল গুগ্ডিচা মাজ্জন। 
আইটোটা আসি টৈল বন্তভোজন ॥ 


প্রসাদ খায় হরি বলে সব ভক্তগণ। 

দেখি হরিদাস-বূপের হরধিত মন ॥ 
গোবিন্দ ছারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইল! । 
প্রেমে মত্ত ছুইজন নাচিতে লাগিল!। 
আর দিন প্রভূ রূপে মিলিয়া* বসিলা। 
সর্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভূ কহিতে লাগিলা ॥ 
কৃষকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। 
ব্রজ ছাড়ি কষ্ণ প্রভু ন! যান কাহাতে ॥ 


এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্থে চলিলা। 
রূপগোসাঞ্জি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥ 
পৃথক নাটক করিতে সতাভামা আজ্ঞা দ্রিল। 
জানি পৃথক নাটক করিতে প্রভূ আজ্ঞা হৈল।॥ 
পূর্বে ছুই নাটক ছিল একত্র রচনা । 

ছুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥ 

ছুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটন!। 

পৃথক করিয়া লিখি করিয়! ভাবনা॥ 
রথষাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিলা। 

রথ-অগ্রে প্রভুধ নৃত্য কীর্তন দেখিলা ॥ 
প্রভুর নৃত্যঙ্লোক শুনি শ্ররূপগোসাঞ্চি। 
সেই স্লোকের অর্থে ক্লোক করিল তথাই ॥ 
পূর্ধ্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন। 
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন ॥ 

সামান্ত এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্তনে। 
কেন শ্লোক পড়েন ইহা ধু জানে ॥ 
সবে একা স্বরূপগোসাঞ্চি শ্লোকের অর্থ জানে। 
ঙ্লোকাঙ্গরূপ পর্দ করান 'াব্াদনে ॥ 
্র্পপগোসাঞ্ি প্রত্ুর জানি অভিপ্রায়। 
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভূরে ষে ভায়॥ 


৪২৮৮ 


টৈতন্যচরিতাম্বৃত 


তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা। 
সমূত্র নান করিবারে বূপগোসাঞ্ঞি গেলা ॥ 
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে মিলিতে। 
চালে শ্লোক পাঞ্া প্রভূ লাগিলা পড়িতে ॥ 
শ্লোক পড়ি প্রন স্থখে প্রেমাবিষ্ট হেলা। 
হেনকালে স্বরূপগোসাঞ্চি ন্নান করি আইলা 
প্রভূ দেখি দগুবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা। 

প্রভূ তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥ 
গুঢ মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে । 
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ 
সেই শ্লোক লইয়া প্রভূ স্বরূপে দেখাইল। 
রূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল ॥ 

মোর অন্তর-বার্তা রূপ জানিলে কেমনে। 
স্বরূপ কহে জানি কপা করিয়াছ আপনে ৷ 
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান। 
তুমি পূর্বে কৃপাঁ কৈলে করি অনুমান | 
প্রত কহে ইহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা। 
যোগ্াপাত্র জানি ইহাঁয় মোর রুপা হইল 
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ। 
তুমিহ কহিও ইহাঁয় রসের বিশেষ | 

স্বরূপ কহে যবে এই শ্লোক দেখিল। 

তুমি করিয়াছ কপা তবহি জানিল ॥ 


চাতৃশ্াস্ত রহি গৌড় বৈষ্ণব চলিলা। 
রূপগোসাঞ্ি মহা চরণে রহিলা ॥ 
একদিন রূপ করেন নাটক লিখন । 
আচম্িতে মহাপ্রভুর হেল আগমন 
সন্রমে ক্োহে উঠি দগ্ডবৎ হৈল!। 
ঠৌোহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা॥ 
কাই! পুথি লিখ বলি এক পত্র নিল। 


অস্তালীলা 


৪২৪ 


অক্ষর দেখিয়। প্রভূ মনে সুখী হল। 
শ্রীরপের অক্ষর যেন মুকুতার পাতি। 
প্রীত হঞা করে প্রত অক্ষরের স্ততি॥ 
সেই পত্রে প্রভূ এক শ্লোক দেখিলা। 
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥ 


শ্্লেক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী। 
নাচিতে লাগিলা গশ্লোকের অর্থ প্রশংসি ॥ 
কষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্রে সাধূ-মুখে জানি। 
নামের মহিমা এছে কাহা নাহি শুনি। 
তবে মহাপ্রভু দোহে করি আলিঙ্গন। 
মধ্যাহ্ছে করিতে সমুদ্রে করিল গমন ॥ 
আর দিন মহাপ্রভূ দেখি জগন্নাথ । 
সার্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ ॥ 

সবা মিলি চলি আইল শ্রীরূপে মিলিতে। 
পথে তার গুণ সবারে লাগিল! কহিতে ॥ 
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাস্থখ। 
নিজভক্তের গুণ কহে হএঞা পঞ্চমুখ ॥ 
সার্বভৌম রাদানন্দে পরীক্ষা করিতে । 
শ্রীবপের গুণ দোহারে লাগিলা কহিতে ॥ 
ঈশ্বরস্বভাবে ভক্তের না লয় অপরাধ । 
অল্প সেবা বহু মানে আত্ম পধ্যস্ত প্রসাদ ॥ 


ভক্ত সঙ্গে প্রভূ আইলা দেখি ছুইজন। 
দগ্ডবৎ হৈয়া কৈল টি 

ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দ্োহাকে মিলন। 
পিগার উপরে বসিলা লঞ্জা ভক্তগণ ॥ 
রূপ হরিদাস দ্ৌহে বসিলা পিগাতলে । 
সবার অগ্রে না উঠিলা পিগার উপরে ॥ 
পূর্ব্ব শ্লোক পড় রূপ প্রতু আজা কৈল। 


৪8৩৩ 


লঙ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল ॥ 
স্বূপগোসাঞ্জি তবে সে শ্লোক পড়িল। 
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হেল॥ 


রায় ভট্টাচার্য বলে, তোমার প্রসাদ বিনে। 
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে | 
আমাতে সঞ্চারি পূর্বেব কহিলে সিদ্ধান্ত । 

যে সব সিদ্ধান্তের ব্রদ্ধা নাহি পায় অন্ত॥ 
তাতে জানি পূর্ববে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ 
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ান্বাদ ॥ 
প্রভু কহে কহ রূপ নাটকের ক্লোক। 

যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় হুঃখ শোক ॥ 
বারবার প্রভূ তারে আজ্ঞা যদি দিল। 

তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল ॥ 


যত ভক্তবুন্দ আর রামানন্দ রায়। 
শ্লোক শুনি সবার হইল আনন্দবিন্ময় ॥ 
সবে বলে নামমহিম! শুনিয়াছি অপার। 
এমন মাধুধ্য কেহ নাহি বর্ণে আরু॥ 
রায় কহে কোন গ্রন্থ কর হেন জানি। 
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি॥ 
স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে। 
ব্রজলীল! পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥ 
আরম্তিয়াছিল এখে প্রভূ-আজ্ঞ। পায়া। 
দুই নাটক করিতে বিভাগ করিয়া! ॥ 
বিদধ্ধমাধব আর ললিতমাধব। 

ছুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভূত সব॥ 

রায় কহে নান্দীঙ্লোক পড় দেবি শুনি। 
শ্রীরপ শ্লোক পড়ে প্রত্ব-আজ্ঞা মানি ॥ 


6৩১ 


রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন। 

প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥ 

প্রভূ কহে কহ কেন কর সঙ্কোচ লাজে। 
গ্রন্থে, ফল শুনাইবে বৈষ্ণবস্সমাজে ॥ 
তবে ব্বরূপগোসাঞ্চি যদি গ্লোরু পড়িল। 
শুনি প্রভূ কহে এই অতিস্ততি হেল ॥ 


সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া। 
কুতার্থ করিল! সবায় শ্লোক শুনাইয়া ॥ 
রায় কহে কোন মুখে পাত্র সন্গিধান। 
রূপ কহে কালসাম্যে প্রবর্তক নাম॥ 


রায় কহে প্ররোচনা কহ দেখি শুনি। 
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি॥ 


রায় কহে কহ দেখি প্রেমোত্পর্তিকারণ। 
পূর্ববাহরাগ বিকার চেষ্টা কামলিখন ॥ 
ক্রমে শ্রীরূপগোসাঞ্জিি সকলি কহিল। 
শুনি প্রভুর ভক্তগণে চমৎকার হেল ॥ 


রায় কহে কহ দেখি ভাবের ম্বভাব। 
রূপ কহে এছে হয় কষ্ণবিষয়ভাব ॥ 


রায় কহে কহ সহভপ্রেমের লক্ষুণ। 
বূপগোসাঞ্চে কহে সাহজিক /প্রমধর্ম ॥ 


রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার। 
ঘ্িতীয় নাটকের কহ নান্ী-ব্যবহার ॥ 
রূপ কহে কাহা তুমি সৃর্ষেযাপম ভাস। 
মুখ্চি কোন ক্ষুদ্র যেন খগ্ভোত প্রকাশ ॥ 
তোমার আগে ধার্ট? এই মুখব্যাদান। 


৪৩২ 


এত বলি নান্দীশ্লোক করিলা ব্যাখ্যান ॥ 
দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা। 
সক্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা ॥ 
শুনিয়া প্রভুর যদ্দি অন্তরে উল্লাস। 
বাহিরে কহেন কিছু, করি রোষাভাস ॥ 
কাহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য-স্থধাসিন্ধু । 
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্ততি-ক্ষারবিন্দু | 
রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পূর। 
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কপূর ॥ 
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস। 
শুনিতেই লজ্জা! লোকে করে উপহাস॥ 
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে। 
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙগলাঁচরণে ॥ 

রায় কহে কোন অঙ্কে পাত্রের প্রবেশ । 
তবে রূপগোৌসাঞ্জি কহে তাহার বিশেষ ॥ 


উদঘাত্যক নাম এই মুখ বীঘী অঙ্গ। 
তোমার আগে ইহা কহি ধাষ্টের তরঙ্গ ॥ 


রায় কহে কহ আগে অঙ্গের বিশেষ। 
শ্রীরপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ॥ 


এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে। 
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহশ্র বদনে ॥ 
কবিত্ব না হয় এই খযবুতের ধার । 
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥ 
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত, বর্ণন। 
শুনি চিত্তকর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন | 
তোমার শক্তি বিনা জীবে নহে এই বাণী। 
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অন্মানি ॥ 


৪ 


৪৩৩ 


প্রভু কহে আমা সনে ইহার মিলন। 

ইহার গুণে ইহায় আমার তুষ্ট হৈল মন॥ 
মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালক্কার । 

এঁছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ 
সবে কুপা করি ইহারে দেহ এই» বর। 
ব্রজলীল) প্রেমরস বর্ণে নিরস্তর ॥ 

ইহার যে জোষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন । 
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম ॥ 

তোমার ধৈছে বিষয়ত্াগ তৈেছে তার বীতি। 
দন্ত বৈরাগ্য পাগ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি ॥ 
এই ছুই ভাই আমি পাঠাইল ধবুন্দাবনে । 
ভক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্রী করিতে প্রবর্তনে ॥ 
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে । 
কাষ্ঠের পুতলি তুমি পার নাচাইতে ॥ 

মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে। 
সেই রস দেখি এই ইহার জিগ্রনে ॥ 
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস। 

যারে করাও সে করিবে জগৎ তোমার বশ॥ 
তবে যহাপ্রভু ক্ূপে ৫কল আলিঙ্গন । 
তাহারে করাইল সবার চরণবন্দন ॥ 
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ। 

রুপা করি রূপে সবে ৫কল আলিঙ্গন ॥ 
প্রভুর রুপা রূপে তায় রূপের সদ্গুণ। 
দেখি চমৎকার ঠহল সবাকার মন1| 

তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত €লয়াঃগেল!। 
হরিদাসঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা | 
হরিদাস কহে তোমার ভাঙ্চ্যের নাহি সীমা | 
ষে সব বিলে ইহা কে জানে মহিমা ॥ 
শ্রীপ কহেন আমি কিছুই না জানি। 

যেই মহাপ্রভু কহেন সেই কহি বাণী॥ 


৪৩৪ 


চৈতন্তচরিতামূত 


এইম্ত ছুই জন রুষ্ণকথারঙে । 

স্থখে কাল গোঙীয় রূপ হরিদাস সঙ্গে॥ 
চারি মাঁস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ। 
গোসাঞ্জি বিদায় দিস গৌড়ে করিল গমন ॥ 
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা। 
দেলযাত্র! প্রতুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥ 
দৌলযাত্রা বই প্রত রূপে আজ্ঞা দিল। 
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিল ॥ 
বৃদ্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে। 
একবার ইহা পাঠাইহ$ সনাতনে ॥ 
ব্রজে যাই রসশান্ত্র কর নিরূপণ । 

লুগ্ঠ সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ ॥ 
কুষ্ণসেবা রসভক্তি করিহ প্রচার। 
আমিহ দেখিতে তাহা যাব একবার ॥ 
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। 
রূপগোসাঞ্ঞ শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ 
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় লইয়া । 
পুনরপি গৌড়পথে বুন্দাবন আইলা! ॥ 
এই ত কহিল পুনঃ রূপের মিলন। 
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্ত-চরণ ॥ 
শ্রবপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
টৈতন্তচরিতামৃত কহে কৃষ্জ্াস ॥ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্ন ॥ 
সর্বলোক উদ্ধারিতে গৌর অবতার । 
নিত্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার॥ 


৪ ৩৫ 


সাক্ষাদ্র্শন আর যোগ্য ভক্ত জীবে। 
আবেশ করয়ে কাহা হয় আবির্ভাবে ॥ 
সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায় সব নিস্তারিল|। 
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবির্ভাব হৈলা 
প্রায় নুসিংহানন্দ ৫কল আবির্জব। 
লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব ॥ 
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগৎ তারিল। 
একবার যে দেখিল সে কতার্থ হৈল॥ 
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আদিয়া। 
পুনঃ গৌডদেশে যায় প্রকে মিলিয়া ॥ 
আর নানা দেশের লোক দেখি জগন্নাথ । 
চৈতন্ত-চরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥ 
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখগুবাসী | 
দেব গন্ধর্ব সব মন্ুষ্যবেশে আসি ॥ 
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া । 

কৃষ্ণ বলি নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হৈয়া 
এইমত দর্শনে ত্রিজগ্জ নিস্তারি। 

যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥ 
তা সবা তারিতে প্রভূ সেই সব দেশে। 
যোগ্য ভক্ত-জীবদেহ করেন আবেশে ॥ 
সেই জীবে নিজ্বভক্তি করেন প্রকাশে। 
তাহার দর্শনে বৈষ্ব হয় সর্ধবদেশে ॥ 
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভৃবন 
গৌড়ে যৈছে আবেশের দিগদ্ররশন « 
আম্ুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্ধন্তারী। 
পরম বৈষ্ণব তেহো৷ বড় অধিকারী ॥ 
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল। 
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥ 
গ্হগ্রন্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা। 
হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া 


৪৬৩৬ 


চৈতগ্যচরিতামত 


অশ্রকম্প স্তম্ত হ্বেদ সাত্বিক বিকার । 
নিরস্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার ॥ 

তৈছে গৌরকান্তি তৈছে সদ! প্রেমাবেশ। 
তাহাতে দেখিতে আইসে সর্র্ব গৌড়দেশ। ' 
যারে দেখে তারে ক্ষহে কহ কঞ্চনাম। 
তাহার দর্শনে লোকে হয় প্রেমোদ্দাম। 
চৈতন্ত-আবেশ হয় নকুলের দেহে। 

শুনি শিবানন্দ আইল করিয়া সন্দেহে ॥ 
পরীক্ষা.করিতে তার "ঘরে ইচ্ছা হইল । 
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥ 
আপনে বোলান মোরে ইহা আমি জানি । 
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি ॥ 
তবে জানি ইহাতে হয় ঠৈতন্ত-আবেশে। 
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥ 
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়। 
লোকের সংঘটে কেহ দর্শন না পায় ॥ 
ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দুরে। 

জন ছুই চারি যাহ বোলাহ তাহারে ॥ 
চারিদিকে ধায় লোক শিবানন্দ বলিখ 
শিবানন্দ কোন তোমায় বোলায় ব্রদ্ষচারী ॥ 
শুনি শিবানন্দ মনে আনন্দ হইল । 
নমস্কার করি তার নিকটে বসিল ॥ 
্র্চচারী বলে তুমি যে কৈনে সংশয় । 
একমন হইয়া তাহা শুনহ নিশ্চয় ॥ 
গৌর-গোপাল মন্ত্র ত্বোমার চারি অক্ষর । 
অবিশ্বাস ছাড় যেই করিয়াছ অস্তর ॥ 
তবে শিবানন্দ মনে প্রত্বীতি হইল। 
অনেক সম্মান করি বহু ভক্তি ৫কল॥ 
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্তা প্রভাব । 

এবে শুন প্রভুর ফৈছে হয় আবির্ভাব ॥ 


৪৩৭ 


শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্তনে | 
শ্রীবাস-কীর্তনে আর রাঘবভবনে ॥ 

এই চারি ঠাঞ্ঞি প্রস্থর সদ আবির্ভাব। 
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রতুর সহজ স্বভাব ॥ 
হৃসিংহানন্দের আগে আবিভ্‌ তঠহইয়!। 
ভোজন করিল তাহ! শুন মন দিধা | 
শিবানন্দের ভাগিন' শ্রীকান্ত সেন নাম। 
প্রভুর কপাতে তেঁহো! বড় ভাগ্যবান্‌ ॥ 
এক বৎসর তেহেো। প্রথম একেম্বর। 

প্রভু দেখিবারে আইল উতৎকণ্ অন্তর ॥ 
মহাপ্রভু দেখি তারে বড় রুপা ৫কলা। 
মাঁস দুই মহাপ্রভুর নিকট রহিল! ॥ 

তবে প্রভু তারে আজ্ঞা কৈলা গৌড় যাইতে। 
ভক্তগণে নিষেধিহ ইহাঁকে আসিতে | 

এ বৎসর তাহা আমি যাইব আপনে । 
তাহাই মিলিব সব অদ্বৈতার্দি সনে ॥ 
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষমাসে। 
আচস্থিতে অবশ্ঠ যাইব তার পাশে ॥ 
জগদানন্দ হয় তাহা তেহে। ভিক্ষা দিবে। 
সবাকে কহিও এ বৎসর কেহ না আসিবে ॥ 
শ্রীকান্ত আসিয়া গোঁড়ে সন্দেশ কহিল । 
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল ॥ 
চলিতেছিলা আচার্য্য রহিল! স্থির হইয়া । 
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥ 
পৌষ মাস আইল দেহে সামগ্রী করিয়া। 
সন্ধ্যা পধ্যস্ত রহে অপেক্ষা করিয়া। 
এইম্ত মাস গেল গোসাঁঞ্, না আইল] । 
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখিত হইলা ॥ 
আচগ্িতে ন্সিংহানন্দ তাহাই আইল। 
'ঠৌোহে তারে মিলি তবে স্থানে বসাইল॥ 


৪৩৮ 


দোহার দুঃখ দেখি কহে নৃপিংহানন্দ। 
তোমা ফ্লোহাকারে কেন দেখি নিরানন্দ ॥ 
তবে শিবানন্দ তারে সকল কহিলা। . 
আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেন না আইলা ॥ 
শুনি ব্রদ্ষচারী কহেত্করহ সন্তোষে। 

আমি ত আনিব তারে তৃতীয় দিবসে ॥ 
তাহার প্রভাব-প্রেম জানে ছুই জনে। 
আনিবে প্রভুরে এই নিশ্চয় কৈল মনে ॥ 
প্রদ্যয় ব্রন্ষচারী তার ছিল নিজ নাম। 
নৃসিংহানন্দ নাম তার কৈল গৌরধাম ॥ 
ছুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল । 
পানিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ 
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আমিবেন তোমার ঘরে। 
পাকসামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তারে ॥ 
তবে তাকে এথা আমি আনিব সত্বর। 
নিশ্চয় কহিল কিছু সন্দেহ না কর॥ 

যে চাহিয়ে তাহা কর হইয়া তৎপর । 

অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর ॥ 
পাকসামগ্রী আন আমি যেই চাই। * . 
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই ॥ 
প্রাত:কালে হৈতে পাক করিল অপার। 
নান স্থপ ব্যঞ্রন পিঠা ক্ষীর উপহার ॥ 
জগন্নাথের ভিন্ন ক্রোগ কতক বাটিল। 
€চতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল॥ 
ইষ্টদেব নুসিংহ লাগি গথক্‌ বাঠিল। 
তিনজনে সমগ্রিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল॥ 
দেখি শীদ্র আসি বসিল! ঠতন্যগোসাঞ্চি। 
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাই। 
আনন্দে বিহ্বল প্রছ্ায় পড়ে অশ্রুধার। 

হা হাঁ কিবা কর বলি করয়ে ফুৎকার॥ 
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জগন্নাথে তোমায় এক্য খাও তার ভোগ। 
বৃসিংহের ভোগ কেন কর উপযোগ | 
বুদিংহের জানি হেল আজি উপবাস। 
ঠাকুর উপবাসী রহে জীয়ে ছে দাস ॥ 
ভোজন দেখিয়া তার হৃদয়ে উল্লগস। 
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে ছুঃখাভাস। 
স্বয়. ভগবান্‌ কৃষ্ণ চৈতন্যগোসাঞ্ি। 
জগন্নাথ নুসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই॥ 
ইহা! জানিবারে প্রদবাম্নের গৃঢ় হৈতে মন। 
তাহ! দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন ॥ 
ভোজন করিয়া প্রস্ত গেলা পানিহাটি। 
সন্তোষ পাইল দেখি 'বাঞ্ন পরিপাটী ॥ 
শিবানন্দ কহে কেনে করহ ফ,কার। 
ব্রহ্মচারী কহে তোমার প্রতুর ব্যবহার ॥ 
তিনজনার ভোগ তেহো একলা খাইল। 
জগন্নাথ-নুসিংহের উপবাস হেল ॥ 

শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয় । 
কিবা প্রেমাবেশে কহে কিবা সত্য হয়॥ 
তবে শিবানন্দে*কিছু কহে ব্রহ্মচারী । 
সামগ্রী আন নুপিংহের পুনঃ পাক করি॥ 
তবে শিবানন্দ ভোগসামগ্রী আনিল। 
পাঁক করি নুসিংহের ভোগ লাগাইল ॥ 
বর্যান্তরে শিবানন্দ লইয়া ভক্তগণ। 
নীলাচলে দেখে যাইয়া প্রভুর চরণ ॥ 
একদিন সভাতে প্রভু বাত চ্টলাইল|। 
বৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিল! ॥ 

গত বর্ষে পৌষে মোরে কব্াইল ভোজন। 
কতু নাহি খাই এছে মিষ্রান্স ব্যগ্ুন ॥ 
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল। 
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল॥ 
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এইমত শচী-গৃহে সতত ভোজন । 

শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্তন-দর্শন | 
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে। 
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥ | 
প্রেমবশ গৌরপ্রভু" যাহা প্রেমোত্তম। 
প্রেমবশ হই তেঁহো দেন দরশন ॥ 
শিবানন্দের প্রেম-সীমা কে কহিতে পারে। 
যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥ 
এই ত কহিল গৌরের আবির্ভাব । 

ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্ত-প্রভাব ॥ 
পুরুষোতমে প্রতূপাশে ভগবান আচাধ্য। 
পরম বৈষ্ণব তেঁহো স্থপগ্ডিত আধ্য ॥ 
সখাভাবাক্রীস্ত চিত্ত গোপ-অবতার। 
ত্ববূপগোসাঞ্জি সহ সধখ্যবাবহার ॥ 
একাস্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্ত-্চরণ। 

মধ্যে মধ্যে প্রভৃকে তেঁহো করে নিমন্ত্রণ ॥ 
ঘবে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্ন। 
একলে প্রতুকে লইয়া করান ভোজন ॥ 
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান। 
বিষয়বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্যপ্রধান ॥ 

গোপাল ভট্টাচাধ্য নাম তার ছোট ভাই। 
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তার ঠাই। 
আচার্য তাহারে প্রতৃ-পদে মিলাইল!। 
অন্ত্যামী প্রভু চিত্তে হুখ না৷ পাইলা॥ 
আচার্ধ্য সম্বন্ধে বাহে কুরে প্রীতিভাষ। 
কষভক্তি বিন! প্রভুর না হয় উল্লাস॥ 
স্বরূপেরে আচার্য হয়ে জবার দিনে । 
বেদাস্ত পড়ি গোপাল আসিয়াছে এখানে ॥ 
সবে মিলি আসি শুনি ভাত্ত ইহার স্থানে। 
প্রেমক্রোধ করি ত্বরূপ বলয়ে বনে। 


অস্যলীল! 
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বুদ্ধিত্রষ্ট হেল তোমার গোপালের সঙ্গে। 
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙে ॥ 

বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য শুনে। 
সেব্য সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে ॥ 
মহাঁভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যায়। 

মায়াবার্দ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার ॥ 
আচাধ্য কহে আমা সবার কষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে। 
আমা সবার মন ভাষ্ত নাবে ফিরাইতে ॥ 
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে। 
চিদব্রহ্ম মায়া মিথা| এইমাত্র শুনে ॥ 

জীব জ্ঞান কল্সিত ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান । 
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ ॥ 
লজ্জা! ভয় পাইয়া! আচাধ্য মৌন হইলা। 
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥ 
একদিন আচাধ্য প্রভ্ুক কৈল নিমন্ত্রণ। 
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ বাঞুন॥ 
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্তনীয়া। 
তাহারে কহেন ডাকি আপনে আসিয়! ॥ 
মোর নামে শিখিমাহিতীর ভগিনী-্থান গিয়া । 
উত্তম চাল একমণ আনহ মাগিয়! ॥ 
মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবী দেবী। 
বৃদ্ধা তপম্থিনী আর পরম বৈষ্ণবী ॥ 
প্রভূ লেখা করে যারে রাধিকার গণ। 
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন ॥ 
ব্ব্ূপগোসাঞ্িত আঁর রায় রঠমানন্দ। 
শিখিমাহিতী ভিন তার ভগ্নিনী অর্ধজন ॥ 
তাঁর ঠাঞ্ তুল মাগি গ্মানিল হরিদাস। 
'তওুল দেখি আচার্যের অধিক উল্লাস ॥ 
নেহে রাদ্ধিল প্রতৃর প্রিয় যে ব্যঞগরন। 
দেউল প্রসাদ আদা চাকি লেম্বু সলবণ 
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মধ্যান্কে আসিয়া প্রভূ ভোজনে বসিলা। 
শালান্প দেখি প্রভু আচাধ্যে পুছিল! ॥ 
উত্তম অন্ন এত তুল কাহাতে পাইলা। 
আচার্য কহে মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিগ॥ 
প্রভু কহে কোন 'যাই মাগিয়া আনিল। 
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য কহিল॥ 
অন্ন প্রশংসিয়৷ প্রভু ভোজনে বসিলা। 
নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥ 
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা। 
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥ 
দ্বার মানা হরিদাস দুঃখী হল! মনে। 
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে॥ 
তিন দিন হর্দাস করে উপবাস। 
স্বরূপাদি সবে পুছিল প্রভুর পাশ। 
কোন অপরাধ প্রভু কল হরিদাস। 

কি লাগিয়া দ্বার মান! করে উপবাস ॥ 
প্রভূ কহে বেরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ। 
দেখিতে না পারি আমি তাহার ব্দন॥ 
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ ।' 
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ 


ক্ষত্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। 
ইন্দ্রিয় চরাএঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া। 
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা । 
গোসাঞ্জি-মাবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা ॥ 
আর দিন সবে মিলি প্রভুর চরণে। 
হরিদাস লাগি কিছু বৈল নিব্দেনে॥ 
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ । 

এবে শিক্ষা হইল না করিবে অপরাধ ॥ 
প্রভূ কহে কু নহে বশ মোর মন। 


অন্তালীলা 
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প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥ 
নিজ কার্যে যাহ সবে ছাড় বুথা কথা । 
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথ। ॥ 
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হন্ত দিয়া। 
নিজ নিজ কার্যে সবে গেলাশত উঠিয়া ॥ 
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা। 
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥ 
আর দিন সবে পরমানন্দপুরী স্থানে। 
প্রভৃকে প্রসন্ন কর কল নিবেদনে ॥ 
তবে পুরী এক! প্রভু-স্থানে আমিলা। 
নমস্করি প্রভু তারে সম্ত্রমে বসাইল! ॥ 
পুছিল কি আজ্ঞা কেনে কৈলে আগমন । 
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন ॥ 
শুনিয়া কহেন প্রভু শুনহ গোসাঞ্চি। 

সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞ্ি॥ 
মোরে আজ্ঞ! দেও মু যাও আলালনাথ। 
একলে রহিব তাহা! গোবিন্দ মাত্র সাথ ॥ 
এত বলি প্রভূ যদি গোবিন্দে বোলাইলা। 
পুরীকে নমস্কার*করি উঠিয়া চলিলা ॥ 
আস্তে ব্যস্তে পুরী তবে প্রতৃ-স্থানে গেল।। 
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥ 
তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর। 

কেবা কি বলিতে পারে তোমার ডু্পর ॥ 
লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার । 
আমি সব না জানি গম্ভীর হয় তোমার ॥ 
এত বলি পুরীগোসাঞ্জি গেল! নিজস্থানে। 
হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥ 
স্ববূপগোসাঞ্ি কহে শুন হরিদাস। 

সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস ॥ 
প্রভু হঠ করিয়াছেন ব্বতন্ত্র ঈশ্বর। 


চৈতন্তচরিতাম্বত 


কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অস্তর ॥ 

তুমি হঠ ৫ৈলে আর হঠ সে বাড়িবে। 
স্নান ভোজন কৈলে আপনে ক্রোধ যাবে ॥ 
এত বলি তারে ন্নান ভোজন করাইয়া। 
আপন ভবনে আইল! তারে আশ্বীসিয়। ॥ 
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে । 

দুরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে ॥ 
মহাপ্রভ্‌ ককপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে । 
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধশ্ম বুঝাইতে 
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে । 
হ্বপ্রেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥ 
এইমতে হরিদাসের এক বৎসর গেল । 
তবু মহাপ্রভূ-মনে প্রসাদ নহিল ॥ 

রাত্রি শেষে প্রভুরে দগ্ডবৎ করিঞ1। 
প্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া ॥ 
প্রভৃপাদপ্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল। 
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল ॥ 
সেইক্ষণে প্রভু-স্থানে দিবাদেহে আইল!। 
প্রভু-ক্পা পাঞ্া অন্তধণনে রহিল! ॥ 
রাত্রে প্রভুরে শুনায় অন্তে নাহি জানে। 
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে ॥ 
হরিদাস কাহা! তারে আনহ এখানে ॥ 
সবে কহে হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে । 

রাত্র্যে উঠি কাহা গেলা কেহ নাহি জানে। 
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা। 

সব ভক্তগণ-মনে বিন্ময় জন্মিলা ॥ 

একদিন জগদানন্দ স্বরূপ" গৌবিন্দ। 
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ ॥ 
সমুদ্রন্ানে গেল! সবে শুনে কত দুরে । 
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কঠস্বরে ॥ 


অস্তযলীলা 


8৪8৫ 


মন্থষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে। 
গোবিন্দাদি সবে মিলি ঠকল অন্ুমানে ॥ 
বিষার্দি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত টঠকল। 
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষম হইল ॥ 
আকার না৷ দেখি মাত্র শুনি তা গান। 
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান ॥ 

আজন্ম কৃষ্ণ-কীর্তন প্রভুর সেবন । 

প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥ 
হুর্গতি না হয় তার সদগতি যে হয়। 
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা । 
হরিদাসের বার্ভী তেহো সবারে কহিলা ॥ 
ঠযছে সঙ্কল্প ফৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা । 
শুনি শ্রীবাসা্দি সবে বিস্ময় হইলা ॥ 
বর্যাম্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞ]। 
প্রভূরে মিলিলা আদি আনন্দিত হএগ ॥ 
হরিদাস কাই! যদি শ্রীবাঁস পুছিল। 
স্ব-কর্্মফলতৃক্‌ পুমান্‌ প্রভু উত্তর দিল।॥ 
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল। 

ফৈছে সঙ্গল্প যৈছে ব্রিবেণী প্রবেশিল ॥ 
শুনি প্রভু হাসি কহে স্ুপ্রসন্ন চিত্ত । 
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
স্বরূপার্দি মিলি তবে বিচার করিল!) 
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভূ-পাশে আইলা ॥ 
এইমত লীল! করে শচীর নন্থন। 

যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণমন ॥ 
আপন কারুণ্যে লোকের ঘেরাগয শিক্ষণ। 
ভক্তের গাঢ় অশ্রবাগ প্রকটীকরণ ॥ 
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাৎ । 
এক লীলায় করে প্রতৃ কার্ধা পাচ সাত। 


৪৪৩ 


€চতন্তচরিতাষত 


মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্রগন্ভীর 

লোকে নাহি বুঝে বুঝে যেই ভক্ত ধীর। 
বিশ্বাস করিয়৷ শুন ঠতন্যচরিত। 

তর্ক না করিহ তকে হৈবে বিপরীত। 
শ্রীক্প-রঘুনাথ-পদে 'ঘাঁক আশ। 
চৈতন্যচরিতামুত কহে কৃষ্ণনাস ॥ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাঙ্গণকুমার। 
পিতৃশৃন্। মহাহ্ন্দর মুছু ব্যবহার ॥ 

প্রভুস্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার। 
প্রভৃঘমনে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার ॥ 
প্রহৃতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে। 
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে॥ 
বারবার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে " 

প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥ 
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাগ্রীতি। 
যাই! প্রীতি তাহা! আইসে বালকের রীতি॥ 
তাহা দেখে দামোদর দুঃখ পায় মনে। 
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে ॥ 
আর দিন সে বালক প্রতুস্থানে আইলা । 
গোসাঞ্ি তারে প্রীতি করি বার্তা পুছিল1 ॥ 
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা। 
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিল ॥ 
অন্যোপদেশে পণ্ডিত কাহা গোসাঞ্ির ঠাঞ্চি। 
গোসাঞ্চি গোসাঞ্ি এবে জানিব গোসাঞ্ি ॥ 


অস্ত্যলীলা 


6৪৭ 


এবে গোসাঞ্চির গুণ সব লোকে গাইবে । 
গোসাঞ্ির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোতমে ঠৈবে ॥ 
শুনি প্রভূ কহে কাহা কহ দামোদর। 
নীমোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর । 

মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছা্দিতে ॥ 
স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে। 
পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর। 
বাণ্তী ব্রান্ধণীর বালকে প্রীতি কেনে কর॥ 
যগ্যপি ব্রাঙ্ধণী সেই তপন্ষিনী সতী। 
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥ 
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর । 
লোক-কাণাকাণি বাঁতে দেহ অবসর ॥ 

এত বলি দামোদর মৌন হইলা । 

অন্তব্রে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা ॥ 
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ। 
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥ 

এতেক বিচারি প্রত মধ্যাহ্ন চলিলা ॥ 
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা । 
প্রভু কহে দাফৌদর চলহ নদীয়া ॥ 

মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা। 
তোম! বিনা তাহাকে রক্ষক নাহি আন। 
আমাঁকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥ 
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে। 
নিরপেক্ষ না হইলে ধন্ব না যায় রক্ষণে ॥ 
আমা হৈতে যে ন1 হয় সে ওতামা হৈতে হয়। 
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেব] হয়॥ 
মাতার গৃহে রহ যাহ মাছ্চার চরণে। 

তব আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে | 

মধ্যে মধ্যে কু আসিও আমার দশনে। 
শীত করি পুনঃ তাহা করিও গমনে॥ 


৪৪৮ 


চৈতন্তচরিতামৃত 


মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে। 
মোর সুখের কথা কহি স্থখ দহ তারে ॥ 
নিরস্তর নিজকথ! তোমারে শুনাইতে। 
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে ॥ 
এত কহি মাতার মনে সস্তোষ জন্মাইও। 
আর গুহা কথা তারে ম্মরণ করাইও ॥ 
বারবার আমি আমি তোমার ভবনে । 
মিষ্টান্ন ব্যগ্ুন সব করিয়ে ভোজনে ॥ 
ভোজন করি যে আমি তুমি তাহা জান। 
বাহ বিরহে তাহা স্ফৃত্ি করি মান ॥ 
এই মাঁঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা। 
নানা ব্ঞ্জন ক্ষীর পিঠা পায়স রান্ধিলা ॥ 
₹ুষেণ ভোগ লাগাইয়া যবে কলে ধ্যানে । 
আমা স্ফুত্তি হৈল অশ্রু ভরিল নয়নে ॥ 
আন্তেব্যন্তে আমি গিয়া সকল খাইল। 
আমি খাই দেখি তোমার স্থখ উপজিল ॥ 
ণেক অশ্রু মুছিয়া শূন্ত দেখি পাত। 
স্বপ্ন দেখিলে যেন নিমাই খাইল ভাত ॥ 
বাহা বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হল, 
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল। 
পাকপাজ দেখেন শব অন্ন আছে ভরি। 
পুনঃ ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি॥ 
এইমত বারবার করাইয়ে ভোজন। 
তব শুদ্ধ প্রেমে মোরে করে আকর্ষণ ॥ 
তোমার আজ্ঞাতে অমি আছি নীলাচলে। 
নিকটে লওয়ায় আমা তোমার প্রেমবলে ॥ 
এইমত বারবার করাইহ »স্মরণ। 
মোর নাম লঞা তার বন্দিহ চরণ ॥ 
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল। 
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্‌ পৃথক কৈল ॥ 


অস্তালীল। 


ও 


তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা । 
মাতাকে মিলিয়! তার চরণে রহিলা ॥ 
আচার্ধযাদি বৈষ্বেরে মহাপ্রসাদ দিল। 
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা তাহ! আচরিল ॥ 
দামোদর-আগে স্বাতন্ত্রয না হয় কাঁহার। 
তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥ 
প্রভুগণে যার দেখে মধ্যাদদা-লজ্ঘন। 
বাক্যদণ্ড করি করে মর্ধ্যাদা-স্থাপন ॥ 

এই যে কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড। 
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান-পাষও ॥ 
চৈতন্তের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে। 
কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে ॥ 
অতএব গৃঢ় অর্থ কিছুই না জানি। 

বাহ অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥ 
একদিন প্রতু হরিদাসেরে মিলিল!। 

তাহা লঞা। গোষ্ঠী করি তাহারে পুছিলা ॥ 
হরিদাস কলিকালে যবন অপাঁর। 
গো্রাঙ্গণ হিংসা করে মহাছুরাচার ॥ 

ইহ! সবার কোন*মতে হইবে নিস্তার। 
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ ছুঃখ অপার ॥ 
হরিদাস কহে প্রভূ চিন্তা না করিও। 
ষবনের সংসার দেখি ছুঃখ না ভাবিও ॥ 
বন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে 4 
হারাম হারাম বলি কহে নামাভাসে॥ 
মহাপ্রেমে ভণ্ত কহে হা রামস্থারাম। 
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥ 
য্ঠপি সঙ্কেতে তার হয় নামাভাস। 
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥ 


নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশান্ত্রে দেখি। 


চৈতম্তচরিতামত 


শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী! 
শুনিয়া প্রভৃর সুখ বাড়য়ে অন্তরে। 
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে ॥ 
পৃথিবীতে বহু জীব-স্থাবর-জঙ্গম। 

ইহা! সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥ 
হরিদাস কহে প্রভু সে কুপা তোমার। 
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥ 
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সঙ্থীর্তন। 
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ॥ 

শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়। 
স্থাবরেরে শব লাগে প্রতিধ্বনি হয় ॥ 
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্তন । 
তোমার কৃপায় এই অকথ্যকথন ॥ 
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্তন। 

শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥ 
ৈছে কলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে। 
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছে আমাতে ॥ 
বাস্থদেব জীব লাগি কৈল নিব্দেন। 
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥ 
জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার। 
ভক্তগণ আগে তাতে কৈলে অঙ্গীকার ॥ 
উচ্চ সংকীর্তন তাঁনে করিয়া প্রচার। 
স্থির চর জীবেন খণ্ডাইলে সংসার ॥ 
প্রভু কহে সব জীব যুক্তি যবে পাইবে। 
এই ত ব্রন্মা্ড তবে সব শৃন্ত হৈবে॥ 
হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মন্ত্যে স্থিতি। 
তাবৎ স্থাবর-জঙগম সর্বঞীবজাতি ॥ 

সব মুক্তি করি তুমি বৈকুষ্ঠে পাঠাইবে। 
জুক্মর্জীবে পুনঃ কর্মে উদ্ধস্ক করিবে! 
সেই জীব হৈবে ইহা! স্থাবর-জঙ্গম। 


তাহাতে ভরিবে ব্রদ্ধাগড যেন পূর্ব-সম ॥ 
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া । 

বৈকুঠ গেলা অন্ত জীবে অযোধ্যা ভরিয়া 
অবতার তুমি এছে পাতিয়াছ হাট। 
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার 'গুঢনাট ॥ 
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অব্তার। 
সকল ব্রদ্ধাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার ॥ 


তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত-পাশে যাইয়!। 
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হইয়া। 
ভক্তের গুণ কহিতে প্রতুর বাঢ়য়ে উল্লাস। 
ভক্তগণশ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥ 

হরিদাসের গুণগান অসংখ্য অপার। 

কেহ কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার॥ 
চৈতন্তমঙ্গলে শ্রীবৃন্বাবনদাস। 

হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ ॥ 
সব কহা না যায় হরিদাসের অনস্ত চরিত্র। 
কেহ কিছু কহে করিতে আপনাপবিত্র ॥ 
বুন্দাবনদাস যাহা না ৫কল বর্ণন। 
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ॥ 
হরিদাস যবে নিজে গৃহত্যাগ কৈল|। 
বেনাপোলের বনমধ্যে কত দিন রহিলা ॥ 
নির্জন বনে কুটার করি তুলসী-*সবন। 
রাত্রিদ্দিনে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্তন ॥ 
ব্রাঙ্ষণের ঘরে করে ভিক্ষা-নির্ধ্বাহন। 
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥ 

সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামধুন্জ খান। 
বৈষ্ণবদ্ধেষী সেই পাষগু-প্রধান ॥ 

হরিদীসে লোক পৃজে সহিতে না পারে। 
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥ 
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কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়। 
বেশ্ঠাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায়॥ 
বেশ্তাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস। 

তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্মনাশ ॥ 

বেশ্তাগণ মধ্যে এক' সুন্দরী যুবতী । 

সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি॥ 
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে। 

তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে ॥ 

বেশ্টা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার। 

দ্বিতীয়বারে পাইক লইব তোমার ॥ 

রাত্রিকালে সেই বেশ্টা স্থবেশ ধরিয়া। 

হরিদাঁসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া | 

তুলসী নমন্করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া। 

গোসাঞ্চিরে নমস্করি রহিল! দাগ্ডাইয়া ॥ 

অঙ্গ উঘাড়িয়৷ দেখায় বসিয়া দুয়ারে । 

কহিতে লাগিল কিছু সথমধূর-স্বরে ॥ 

ঠাকুর তুমি পরমহুন্দর প্রথম যৌবন । 

তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন॥ 

তোমার সঙ্গম লাগি লুন্ধ মোর মন৭ 

তোমা ন1 পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥ 
হরিদাস কহে তোমারে করিব অঙ্গীকার । 
খখ্যা'নাম সংকীর্তন যাবৎ না হয় আমার ॥ 
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্তন। 

নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন ॥ 
এত শুনি সেই বেশ্ঠা' বসিয়া রহিল। 

কীর্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হেল ॥ 
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিল!। 
সমাচার রামচন্জ খানেরে কহিলা ॥ 

আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে। 
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥ 


আর দিন রাত্রি হৈলে বেশ্তা আইল। 
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল ॥ 

কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর। 
অবশ্ঠ করিব আসি তোঁাঁয় অঙ্গীকার ॥ 
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংবধূর্তন। 

নাম পূর্ণ হেল পূর্ণ হৈবে তোমার মন ॥ 
তুলসীকে তবে বেশ্তা নমস্কার করি। 

দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি 
রাত্রিশেষ হেল বেশ্তা! উষিপিষি করে। 
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে ॥ 
কোটি-নাম-গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে। 

এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল রাত্রিশেষে ॥ 
আজি সমাপ্ত হৈলে তবে হবে ব্রতভঙ্গ। 
হ্চ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ 

বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল! । 
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঠাঞ্ি আইলা ॥ 
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি। 

দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি 
নাম পূর্ণ হৈবে আজি বলে হরিদাস। 
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥ 
কীর্তন করিতে এছে রাত্রি শেষ হৈল। 
ঠাকুরের সনে বেশ্তার মন ফিরি গেল ॥ 
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ঠাকুর-চরণে। » 

রামচন্দ্র খানের কথা ৫কল নিবেদনে ॥ 
বেশ্ঠা হইয়া মৃগ্ পাপ করিম্নাছি অপার। 
কৃপা করি মুগ অধমে করহ নিস্তার ॥ 
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি। 
অজ্ঞ মুখ” সেই তাহে ছুংখ নাহি মানি ॥ 
সেইদিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া! । 

€তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥ 
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বেশ্টা কহে কৃপা করি কর উপদেশ। 
কি মোর কর্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ॥ 
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্ষণে কর দান। 
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 
নিরন্তর নাম কর ৩ুলপী-সেবন। 
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।, 
উঠীয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥ 
তবে সেই বেশ্টা গুরুর আজ্ঞা লইল। 
গৃহ-বিত্ত যেবা ছিল ব্রাপ্ধণেরে দিল ॥ 
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে। 
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥ 
তুলসী-সেবন করে চর্ধবণ উপবাস। 
ইন্দ্িয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ । 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হল পরম মহাস্ত। 

বড় বড় বৈষ্ব তার দর্শনেতে যাস্ত ॥ 
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার । 
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥ 
রামচন্দ্র খান অপরাধ-বীজ রুইল | . 
সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া আগেতে ফলিল ॥ 
মহদ্পরাধের হৈল ফল অদ্ভুত কখন। 
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ ॥ 
সহজেই অবৈষ্ণব্‌ রামচন্দ্র খান। 
হরিদাসের অপরাধে হৈল অস্থর সমান ॥ 
বৈষ্ণব-ধশ্ম নিন্ব। করে, বৈষ্ণব অপমান । 
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥ 
নিত্যানন্দগোসাঞ্রি, গৌড়ে যবে আইলা। 
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিল ॥ 
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড দলন। 

ছুই কার্যে অবধৃত করেন ভ্রমণ ॥ 


৪৫6 


সর্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে। 
আসিয়া! বসিল! দুর্গা-মগ্ডুপ ভিতরে ॥ 

অনেক লোকজন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল। 

ভিতর ঠ্হতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥ 
সেবক বলে গোসাঞ্চি মোরে পঠাইল খান। 
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান ॥ 
গোয়ালার গো-শালা হয় অত্যন্ত বিস্তার । 
ইহা! সঙ্কীর্ণ স্থল তোমার মানুষ অপার ॥ 
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হইল! । 
অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞ্রি কহিতে লাগিলা ॥ 
সত্য কহে এই ঘরে মোর যোগ্য নয়। 

স্লেচ্ছ গোবধ করে *তার যোগ্য হয়। 

এত বলি ক্রোধে গোসাঁঞ্চ উঠিয়া চলিলা । 
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা॥ 

ইহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল। 
গোসাঞ্ছি যাহা! বসিলা তাহা মাটি খোদাইলা। 
গোময়জলে লেপিলা সব মন্দিরপ্রাঙ্গণ। 

তবু রামচন্দ্রের মন না হেল প্রসন্ন ॥ 
দস্থাবৃত্তি করে ব্রামচন্দ্র রাঁজায় না দেয় কর। 
ক্রুদ্ধ হইয়া চ্েচ্ছ-উজীর আইল তার ঘর ॥ 
আসি সেই দুর্গাঁমগ্ুপে বাসা কৈল। 

অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধাইল ॥ 
্ত্ীপুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বাদ্ধিয়া। 

তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়৷ ॥ 
সেই ঘরে তিন দ্দিন অমেধ্য রদ্ধন। 

আর দিন সব! লইয়া! করিল গমন॥ 
জাতি-ধন-জন খানের সকল লইল। 

বহুদিন পধ্যস্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥ 
মহান্তের অপমান যে দেশে গ্রামে হয়। 
একজনার দোষে সব দেশ উজড়ায়। 


৪ €ভ 


ঠতন্তচরিতান্ৃত 


হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে। 
আসিয়া রহিল বলরাম আচার্যের ঘরে ॥ 
হিরণ্য গোবদ্ধন মুলুকের মজুমদার । 

তার পুরোহিত বলরাম নাম তার ॥ 
হরিদাসের কৃপামার্জ তাতে ভক্তিমানে। 
যত্ব করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে ॥ 
নিজ্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্তন। 
বলরাম আচাধ্য-গৃহে ভিক্ষা নির্ববাহণ ॥ 
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন । 
হরিদাস ঠাকুরে যাই করয়ে দর্শন ॥ 
হরিদাস কুপা করে তাহার উপরে। 

সেই রুপা কারণ হৈল চৈতন্ত 'পাইবারে ॥ 
তাহা যৈছে তৈল হরিপদাসের কথন । 
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ ॥ 
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া। 
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া ॥ 
ঠাকুর দেখি ছুই ভাই ঠৈল অভ্যুর্খান 1 
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥ 
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাঙ্ষণ সজ্জন। 

ছুই ভাই মহাপগ্িত হিরণ্য গোবর্ধন ॥ 
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে। 
শুনিয়া ত দুই ভাই পাইল বড় স্থখে॥ 
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্তন। 
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ ॥ 

কেহ বলে নাম হৈতে, হয় পাপক্ষয়। 
কেহ বলে নাম হেতে জীবের মোক্ষ হয় ॥ 
হরিদাস কহে নামের এই' ছুই ফল নয়। 
নামের ফলে কষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥ 


আহষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপ নাঁশ। 


'অস্ভালীলা 


৪6৫৭ 


তাহার দৃষ্টাস্ত যৈছে হুর্য্যের প্রকাশ। 


গোপাল চক্রবর্তী নামে একজন। 
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ ॥ 
গৌড়ে রহে পাৎশা আগে আরিঞ্জাগিরি করে। 
বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাৎশারে ভরে ॥ 
পরমহন্্র পণ্ডিত নৃতন যৌবন । 
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হৈল সহন॥ 
ক্রুদ্ধ হইয়া বলে সে সরোষ বচন । 
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন প্ডিতের গণ॥ 
কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়। 
এই কহে নামাভ:সে" সেই মুক্তি হয় ॥ 
হরিদাস কহে কেন করহ সংশয় । 

শাস্ত্রে কহে নামাভাস মান্রে মুক্তি হয়॥ 
ভক্তি-স্থখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়। 
অতএব ভক্তগণ” মুক্তি নাহি লয়॥ 

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়। 
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥ 
হরিদাস কহে ফর্দ নামভাসে নয়। 

তবে আমার নাক কাটি এই স্ুনিশ্য় | 
শুনি সভাসদ উঠে করি হাহাকার । 
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিকার॥ 
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভতৎসেন? 
ঘটপটিয়া মুখ” তুমি কাহা! তোমার জ্ঞান ॥ 
হরিদাস ঠাঁকুরে তু কৈলি,অপমান। 
সর্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ ॥ 
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া “চলিল!। 
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিল! ॥ 
সভা সহিত হরিদাসের পড়িল চরণে। 
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে ॥ 


৪৫৮ 


তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ । 
তার দোষ নাহি তার একনি মন ॥ 
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ব । 

কোথা হৈতে জানিবে সেই এইসব তত্ব ॥ 
যাহ ঘরে কৃষ্ণ করুন কুশল সবার। 

আমার সম্বন্ধে দুখ ন। হউক কাহার ॥ 
তবে সে হিরণ্যদান নিজ ঘর আইল। 

সেই ব্রা্ষণে নিজ দ্বার মান! কৈল। 


বিপ্রহূঃখ শুনি হরিদাস মনে ছুঃখী হৈলা। 
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা! ॥ 
আচাধ্যে মিলিয়া কৈল দগুবহ' প্রণাম । 
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সন্মান ॥ 
গঙ্গাতীরে গোফা করি নিজ্জনে তারে দিল। 


. ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইল॥ 


আচার্যের ঘরে নিতা ভিক্ষা-নির্বাইণ। 
ছুইজন!| মিলি কষ্চকথা-আম্বাদন ॥ 

হরিদাস কহে গোসাঞ্জি করি নিবেদন । 
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন ॥ 
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন-সমাজ। 
আমার আদর কর না বাপহ লাজ॥ 
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়। 
সেই ক্লপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয ॥ 
আচাধ্য কহেন তুমি না করিহ ভয়। 
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥ 

তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাঙ্ষণ ভোজন। 
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করইল ভোজন ॥ 
জগৎ নিষ্তার লাগি করেন চিন্তন। 
অবৈষ্ণব জগৎ কেমনে হইবে মোচন ॥ 
কৃষ্ণ অবতাবিতে অদ্বৈত গরতিজ্ঞা করিল। 


৪৫৪৯ 


জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল ॥ 
হরিদাস “করে গোফায় নাম্সংকীর্তন। 
কুষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন ॥ 
দুইজনের ভক্তে চৈতন্য কল অবতার। 
নাম প্রেম গ্রচারি কৈল জগৎ জদ্ধার ॥ 
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাহার। 
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥ 
তর্ক না করিহ তর্ক-অগোচর রীতি। 
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ 
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া। 
নামসংকীর্ভন করে উচ্চ করিয়া | 
জ্যোত্স্সাবতী রাত্রি শ দিশ! সুনির্মল। 
গঙ্গার লহরী জোতম্নায় করে ঝলমল ॥ 
দ্বারেতে তুলসী লেপা পিগার উপর। 
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর ॥ 
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা । 
তার অঙ্গকান্ত্ে স্থান পীতবর্ণ হেলা ॥ 
তাহার অঙ্গগন্ধে দশর্দিক আমোদিত। 
ভূষণ-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥ 
আসিয়া তুলসীকে সেই কল নমস্কার । 
তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোফা-দবার ॥ 
যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিল চরণ। 
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুরবচন ॥ , 
জগতের বন্দ্য তুমি রূপ-গুণবান । 

তব সর্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ ॥ 
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া! সদয়] 
দীনে দয়! করে এই সাধ্চুম্বভাব হয়॥ 
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ । 
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধের্যনাশ ॥ 
নির্ধিবকার হরিদাস গম্ভীর-আশগ। 


৪৬ 


চৈতন্যচরিতামত 


বলিতে লাগিল! তারে হইয়া সদয় ॥ 

খ্যা নামসংকীর্তন এই মহাযজ্ঞ মনে। 
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে 
যাবৎ কীর্তন সমাপ্ত নহে ন1 করি অন্তকাম। 
কীর্তন সমাপ্ত ছৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ 
দ্বারে বসি শুন তুমি নামসংকীর্তন। 
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার প্রীতি আচরণ ॥ 
এত বলি করেন তেঁহ নামসংকীর্তন। 
সেই নারী বসি নাষ করিল শ্রবণ ॥ 

তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হেল। 
প্রাত্ঃকাল দেখি নারী উঠিয়। চলিল॥ 
এইমত তিন দ্িন করে আগমন। 
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রঙ্গার হরে মন॥ 
কৃষ্ণনামাবিষ্টমন সদা হরিদাস। 
অরণো রোদিত হৈল স্ত্রী ভাব-প্রকাশ ॥ 
তৃতীয় দিবসের রাত্রি শেষ যবে হেল। 
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥ 
তিন দিন বঞ্চিল] আমা করি আশ্বাসন। 
রাত্রি দিনে নহে তোমার নাম -সমাপন। 
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব। 
নিয়ম করিম়াছি তাহ! কেমনে ছাড়িব। 
তবে নারী কহে তারে করি নমস্কারে। 
আমি মায় আমিলাম পরীক্ষা করিতে তোমারে ॥ 
ব্রহ্ধাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল। 
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥ 
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে । 
তোমার কীর্তনে কষ্চনাম শ্রবণে ॥ 
চিত্ত শুদ্ধ হৈল চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে। 
কৃষ্ণ উপদেশি কপা করহ আমাতে ॥ 
€চতন্ত-অবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্তা। 


৪৬১ 


সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্থা। ॥ 
এ বন্তায় যে না ভাসে সেই জীব ছার। 
কোঁটি-কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥ 
পূর্ববে আমি রামনাম পাঁঞাছি শিব ঠহতে। 
তোমা সঙ্গে লোভ €হল কৃষ্ণনাম লৈতে॥ 
মুক্তি হেতু তারকক্রহ্ধ হয় রামনাম। 
কষ্ণনাম পারক হয় করে প্রেম্দান | 
কষ্ণনাম দেহ তুমি মোরে কর ঘন্তা। 
আমাকে ভাসায় €যছে এই পপ্রেমবন্যা ॥ 
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ। 

হরিদাস কহে কর কষ্ণনীম-সংকীর্তন ॥ 
উপদেশ পাঞা মায়! চলিলা হঞ গ্রীত। 
এ সব কথাতে যদি না জন্মে প্রতীত॥ 
প্রত্যয় করিতে কহি কারণ ইহার। 
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥ 
ঠচত্ন্তাবতারে কৃষ্ণ প্রেম-লুন্ধ হএগ। 

্রঙ্ধা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥ 
কষ্ধনাম লঞ্ঞ নাচে প্রেমবন্তায় ভাসে । 
নারদ প্রহলাদ আসি মনুষ্য প্রকাশে ॥ 
লক্ষ্মী-আদি করি কৃষ্ণপ্রেমলুব হঞা। 
নামপ্রেম আম্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া ॥ 
অন্তের কা কথ। আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন। 
অবতরি করে নাম-প্রেম আম্বাদন॥ 
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময় । 
সাধুকুপা না করিলে প্রেম না জন্ময় ॥ 
চৈতগ্গোসাঞ্চির লীলার এই ত স্বভাব। 
ত্রিভুবন নাচে গায় পা প্রেমভাব॥ 
কৃষ্*-আদি আর যত স্থাবর-জঙ্গম। 
কুষ্প্রেমে মত্ত করে কৃষ্-সংকীর্তন ॥ 
শ্রীরূপগোসাঞ্চি কড়চায় লিখিল । 


৪৬ 


চৈতন্যচরিতাস্বতত 


রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল॥ 

সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপে করিয়া। 
চৈতন্তরুপায় লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা॥ 
হরিদাস "ঠাকুরের কহিল মহিমা-কথন। | 
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ 
শ্রীরপ-রঘুনাথ পদে যার আশ। 
চৈতন্তচরিতামৃত কহে কুষ্দাস ॥ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুনদ ॥ 

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা। 
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥ 
ঝারিখগপথে আইলা একলা চলিয়া। 

কভু উপবাস কভু চর্বণ করিয়| ॥ 
ঝারিখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে। 
গাত্রকণড হৈলা রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে ॥ 
নির্বেদ হইল পথে করেন বিচারণ 
নীচজাতি দেহ মোর অতান্ত অসার ॥ 
জগন্নাথে গেলে তার দর্শন না পাইব। 
প্রভৃর দর্শন সদা করিতে নারিব ॥ 
মন্দির-নিকটে শুনি তার বাসা-স্থিতি। 
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি 
জগন্নাথের সেবক ফেরে কাধ্য-অন্রোধে। 
তার স্পর্শ হৈলে মোর হইবে অপরাধে ॥ 
তাতে যদি এই দেহ ভাল স্থানে দিয়ে। 
দুঃখ-শাস্তি হয় সদগতি পাইয়ে ॥ 

জগন্নাথ রখযাত্রায় হুইবেন বাহির । 

তার রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥ 


অস্তালীলা 


৪৬৩ 


মহাপ্রভু-আগে আর দেখি জগন্নাথ । 

রথে দেহ' ছাড়িব এই পরমপুরুযার্থ ॥ 
এইত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা । 
লোকে পুঁছ হরিদাস-্থানে উত্তরিলা ॥ 
হরিদাসের ৫কল তেঁহো চরণবন্দন | 
হরিদাস জানি তারে টেল আলিঙ্গন ॥ 
মহাপ্রভু দেখিতে তার উৎকন্তিত মন। 
হরিদাস কহে প্রভু আদিবে এখন ॥ 
হেনকালে প্রভূ উপলভোগ দেখিয়া । 
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লএা1॥ 
প্রভূ দেখি %্োহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা। 
প্রভু আলিঙ্গিল হরিধাঁসেরে উঠাইয়া॥ 
হরিদাস কহে সনাতন করে নমস্কার। 
সনাতন দেখি প্রস্থ হইল চমৎকার ॥ 
সনাতন আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা। 
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা॥ 
মোরে না ছু"ইবে প্রভু পড়েশ তোমার পায়। 
একে নীচজাতি অধম আর কগু,রসা গায় ॥ 
বলাৎকারে প্রতু,তারে আলিঙ্গন ৫কল। 
কণড,রেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅ্গে লাগিল ॥ 

সব ভক্তগণে প্রভূ মিলাইল সনাতনে । 
সনাতন কল সবার চরণবন্দনে ॥ 

ভক্তগণ লঞা প্রভু বসিল! পিগ্ডার উপরে। 
হরিদাস সনাতন বসিল পিগার তলে ॥ 
কুশলবার্তা মহাপ্রস্ু পুছেন সনাতনে । 
তেঁহো কহেন পরমমঙ্গল দেখিস্ চরণে ॥ 
মথরার বৈষ্ণব সবার কুশলু পুছিল। 

সবার কুশল সনাতন জানাইল ॥ 

প্রভূ কহে ইহা কূপ ছিল দশমাস। - 

ইহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ। 


৪৬৪ 


তোমার ভাই অন্থুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি। 
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় ভার ভক্তি ॥ 
সনাতন কহে নীচবংশে মোর জন্ম। 

অধশ্ম অন্যায় যত আমার কুলধশ্ম ॥ 

হেন বংশে ঘ্বণা ছাড়ি ৫কলে অঙ্গীকার। 
তোমার কপাতে বংশের মঙ্গল আমার ॥ 
সেই অন্থপম ভাই শিশুকাল হইতে। 
রঘুনাথ-উপাসন1 করে দৃঢ়চিত্তে ॥ 

রাত্রি দিন রঘুনাথের নাম আর ধ্যান। 
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান ॥ 
আমি আর রূপ তার জ্ষ্ঠ সহোদর। 
আমা প্োহা সঙ্গে তেঁহো রহে নিরন্তর | 
আমা সঙ্গে কষ্ণচকথা ভাগবত শুনে। 
তাহার পরীক্ষা আমি কৈল ছুই জনে ॥ 
শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর। 

সৌন্দর্ধ্য মাধুর্ধ্য প্রেম বিলাস প্রচুর ॥ 
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দ্রোহার সঙ্গে। 
তিন ভাই একত্র করি কৃষ্ণকথ! রঙ্গে ॥ 
এইমত বারবার কহি ছুইজন। * 

আমা দ্রোহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন। 
তোমা পৌহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙজ্ঘিব। 
দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণ ভজন করিব॥ 

এত কহি রাত্রিকালে করয়ে চিন্তন। 
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ॥ 

সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ। 
প্রাত্ঃকালে আমা দৌহায় কৈল নিবেদন। 
রঘুনাথের পাদপন্মে বেছিয়াছো মাথা । 
কাটিতে না পারেশ মাথ! পাও বড় বাথা॥ 
কুপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ ছুইজন। 
জন্মে জন্মে সেবে! রঘুনাথের চরণ॥ 


৪৬৫ 


রঘুনাথের পাদপন্ম ছাঁড়ন ন! যায়। 
ছাড়িবার'মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥ 
তবে আমি €্লোহে তারে আলিঙ্গন কলা । 
সাধু দৃঢ় শক্তি তোমার কহি প্রশংসিলা ॥ 
যে বংশের উপরে তোমার হয় কূপালেশ। 
সকল মঙ্গল তাহে খণ্ডে সব ক্লেশ। 
গোসাঞ্চি কহেন এইমত মুরারি গুপ্ত। 
পুর্বে আমি পরীক্ষিল তার এই রীত ॥ 
সেই ভক্ত ধন্ত যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। 
সেই প্রত ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥ 
দুর্দেবে সেবক যদ্দি যায় অন্য স্থানে। 
সেই ঠাকুর ধন্ট তারে চুলে ধরি আনে ॥ 
ভাল হৈল তোমার ইই হৈল আগমনে । 
এই ঘরে রহ ইহ হরিদাস সনে ॥ 
কৃষ্ণভক্তিরসে তেঁহো পরম প্রধান। 
কষ্ণনাম আস্বাদন করে লয় কষ্নাম॥ 
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা। 
গোবিন্দ দ্বারায় ফ্লোহায় প্রসাদ পাঠাইলা ॥ 
এইম্ত সনাতন রহে প্রভু-স্থান । 
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণাম ॥ 

প্রভূ আসি প্রতিদিন মিলে দুইজনে । 
ইষ্টগোঠী কৃষ্ণষকথা কহে কতক্ষণে ॥ 

দিব্য প্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্লাথ-মন্দিরে। 
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন ঠৌহাকারে ॥ 
একদিন আসি প্রভু দোহারে মিলিল। 
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিল ॥ 


- সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ ন! 'পাইয়ে। 


কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥ 
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে। 
কষ্ণ-প্রান্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥ 


6৬ 


দেহত্যাগাদি এই সব অমোধর্মম। 

তমো-রজোধন্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম ॥ 
ভক্তি বিনা কষে কভু নহে প্রেমোদয়। 
প্রেম বিন! কষ্ণপ্রান্তি অন্ধ হইতে নয় ॥ 


কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন। 
অচিরাতে পাবে তবে কষ্ণপ্রেমধন ॥ 
নীচজাতি হেলে নহে ভজনে অযোগ্য । 
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ 
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। 
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥ 
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্‌। 
কুলীন পণ্ডত ধনীর ব্ড় অভিমান ॥ 


এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার 
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার ॥ 
সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে। 

প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাহারে ॥ 

সর্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। 

যৈছে নাচাও তেছে নাচি যেন কা্যন্ত্র॥ 
নীচ অধম মুঞ্রি পামরম্বভাব। 

মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ॥ 
প্রভু কহে চোমার দেহ মোর নিজ ধন। 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥ 

পরের দ্রব্য তুমি, কেন চাহ বিনাশিতে 
ধশ্মাধশ্ম বিচার কিবা না পার করিতে । 
তোমার শ্ররীর মোরণ প্রধান সাধন। 

এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ 
ভক্ত ভক্তি কৃষ্প্রেম তত্বের নির্ধার। 
বৈষবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-দাচার ॥ 


৪9৬৭ 


কুষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবাপ্রবর্তন । 

লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥ 

নিজ প্রিয়স্থান মোর মথরা বৃন্দাবন । 

তাহা এত কন্ম চাহি করিতে সাধন ॥ 
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে। 

তাহা ধন্ম শিক্ষাইতে নাহি জানি বলে] 
এত সব কর্ম আমি যে দেহে করিব। 
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমনে সহিব॥ 
তবে সনাতন কহে তোমারে নমস্কারে। 
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ॥ 
কাষ্ঠের পুভ্তলী যেন কুহকে নাচায়। 

আপনে না জানে পুত্তদী কিবা নাচে গায় ॥ 
যৈছে যারে নাচাই ঠৈছে সে করে নর্তনে। 
টৈছে নাচে কেবা নাচায় কেহ নাহি জানে। 
হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস। 

পরের ত্রব্য ইহো করিতে চাহেন বিনাশ ॥ 
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়। 
নিষেধিহ ইহারে যেন না করে অন্যায় ॥ 
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি। 
তোমার গভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥ 
কোন কোন কাধ্য তুমি কর কোন দ্বারে। 
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না৷ পারে॥ 
এতাদৃশ তুমি ইহারে করিয়া অঙগীক্ষার । 

এ সৌভাগ্য ইহা না হয় কাহার ॥ 

তবে মহাপ্রভু করি ঈ্োহারে আলিঙ্গন । 

মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন। 

সনাতনে কহে হরিদাস করি "আলিঙ্গন। 
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন॥ 

তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজধন। 

তোমা সম ভাগ্যবান নাহি কোনজন ॥ 


৪৬৮ 


চেতগ্তচরিতামৃক 


নিজ দেহে যে কাধ্য না পারেন করিতে। 
সে কার্য করাইবেন তোমা সেই মথ,রাতে। 
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়। 
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয় ॥ 
ভক্তিসিদ্ধান্তশ!ন্ত্র আচার নির্ণয় | 

তোমার দ্বার করাইবেন বুঝিল আশয় ॥ 
আমার এই দেহ প্রতভৃর কার্যে না লাগিল। 
ভারতভূমে জন্ম এই দেহ ব্যর্থ হৈল। 
সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন। 
মহাপ্রভু-গণে তূমি মহা ভাগাবান ॥ 
অবতার কার্ধ্য প্রভুর নাম প্রচারে। 

সেই নিজ কার্ধ্য প্রভূ করেন তোমা দ্বারে ॥ 
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্তন। 
সবার আগে কহ নামের মহিমাকথন | 
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার। 
প্রচার করেন কেহ না করে আচার। 
আচার প্রচার নামের করহ ছুই কার্য । 
তুমি সর্ধগুরু তুমি জগতের আর্য ॥ 

এই মত ছৃইজনে নানা কথা-রদে। 
কৃষ্ণকথা আস্বদয়ে রহি একসঙ্গে ॥ 
যাত্রাকালে আইলা সব গৌরভক্তগণ। 
পূর্ববব কৈল রথযাত্রাদরশন ॥ 

রথ-অগ্রে প্রত তৈছে করিল নত্ন। 

দেখি চমৎকার হেল সনাতনের মন ॥ 
চারি মাস রহিল! সব নিজ ভক্তগণ। 
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥ 

অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর। 
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥ 

পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর। 
সার্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর ॥ 


৪৬৪৯ 


কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ। 

সবা সনে সনাতনের করাইল মিলন ॥ 
যথাযোগা সবার €কৈল চরণবন্দন | 

তারে করাইল সবার রুপার ভাজন ॥ 
সদগুণে পাগ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনধ্তিন। 
যথাযোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরব-ভাজন ॥ 
সকল বৈষ্ণব তবে গৌড়দেশ গেলা । 
সনাতন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিলা ॥ 
দৌলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল। 
দিনে দিনে প্রতৃ-সঙ্গে আনন্দ বাট়িল ॥ 
পূর্বে বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা। 
জ্যোষ্ঠ মাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিল ॥ 
জৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বরটোটা আইলা। 
ভক্ত-অন্থরোধে তাহা ভিক্ষা যে করিল! ॥ 
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইলা । 
প্রভূ বোলাইল তার আনন্দ বাট়িলা ॥ 
মধ্যাহে সমৃদ্রে বালু হঞাছে অগ্নিসম। 
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥ 

প্রভূ বোলাঞাছে, এই আনন্দিত মনে। 
তপ্ত বালুকাতে পোড়ে পা তাহা নাহি জানে॥ 
ছুই পায়ে ফোস্কা হৈল গেলা প্রতুস্থানে ৷ 
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥ 
ভিক্ষা-অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তারে $দিল। 
প্রসাদ পাইয়া সনাতন প্রভু-পাশে আইল | 
প্রভু কহে কোন পথে আইলে সনাতন। 
তেঁহো কহে সমুদ্রপথে করিলা গমন ॥ 
প্রভূ কহে তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইলা । 
সিংহঘারের পথ শীতল কেন না আইল!| 
তগ্ত বালুকায় তোমার পায়ে হৈল ব্রণ। 
চলিতে ন! পার কেমনে হইল সহন॥ 


৪৭৩ 


সনাতন কহে ছৃঃখ বহু না পাইল। 

পায়ে ব্রণ হইএলছে তাহ না জানিল॥ ' 
সিংহদ্ধারে যাইতে মোর নাহি অধিকার । 
বিশেষ ঠাকুরের তাহা সেবক প্রচার ॥ 
সেবক গতাগতি করে নাহি অবসর । 
তার স্পর্শ হৈলে সর্ধনাশ হইবে মোর।॥ 
শুনি মহাপ্রভূ মনে সন্তোষ পাইলা। 

তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিল ॥ 
ষছাপি তুমি হও জগত-পাবন । 

তোমা স্পশে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥ 
তথাপি ভক্তশ্বভাব মর্ধ্যাদারক্ষণ। 
মধ্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ 
ম্ধ্যাদা-লজ্ঘনে লোকে করে উপহাস। 
ইহলোক পরলোক ছুই হয় নাশ॥ 

মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন। 
তুমি না করিলে এছে করে কোন জন ॥ 
এত বলি প্রত তারে আলিঙ্গন ৫কল। 
তার কগু,রস! প্রতুর শ্রীরঙ্গে লাগিল ॥ 
বারবার নিষেধে তবু করয়ে আলিঙ্গন। 
অঙ্গে রসা লাগে ছঃখ পায় সনাতন ॥ 
এইমতে সেবকপ্রভূ &্টোহে ঘর গেলা। 
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিল! ॥ 
ছুই জন বসি, কষ্কথা গোষ্ঠী কৈলা। 
পণ্ডিতেরে সনাতন ছঃথ নিবেদিলা ॥ 

ইহা আইলাম প্রভু দেখি ছুঃংখ খগ্ডাইতে। 
সেবা মনে বাঞ্চ! প্রত না দিল করিতে ॥ 
নিষেধিতে প্রভু আলিলন করে মোরে। 
মোর কণ্ুরস! লাগে প্রসুর শরীরে ॥ 
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিম্তার। 
জগন্নাথ না দেখিয়ে এ ছুঃখ অপার ॥ 


হিত নিমিত্ব আইলাম আমি হৈল বিপরীতে । 
কি করিলে হিত হয় নারি নির্ধারিতে ॥ 
পণ্ডিত কহে তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন । 
রথযাত্রা দেখি তাহা করহ গমন ॥ 
প্রভূ-আজ্ঞা হইয়াছে তোমার ছুই, ভাইয়ে। 
বন্দাবনে বৈস তাহা সর্বনথখ পাইয়ে ॥ 

যে কার্যে আইলে প্রতুর দেখিলে চরণ। 
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন।। 

সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ । 
তাহা যাব সেই মম প্রতুদত্ত দেশ। 

এত বলি দেহে নিজ কার্যে উঠি গেলা । 
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা ॥ 
হরিদাস ৫কল প্রভুর চরণ-বন্দন। 

হরিদাসে কৈল প্রভূ প্রেম-আলিঙ্গন ॥ 

দূর হইতে পরণাম করে সনাতন। 

প্রভু বোলায় বারবার করিতে আলিঙ্গন । 
অপরাধ-ভয়ে তেঁহো মিলিতে না আইলা। 
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞ্ি আইলা ॥ 
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন । 
বললাৎকারে ধরি প্রভু তৈল আলিঙ্গন ॥ 
দুইজনে লঞগ প্রভু বসিলা পিগাতে। 
নির্ব্বিষ্ণ সনাতন লাগিল! কহিতে ॥ 

হিত লাগি আইন মুখ হৈল বিপরীত। 
সেবাষোগা নহে অপরাধ করে? নিত ॥ 
সহজে নীচজাতি মুগ ছুষ্ট পাপাশয়। 
মোরে তুমি ছু'ইলে মোর অপরাধ হয়। 
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্ত-রসা চলে। 
তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে। 
বীভৎস অঙ্গ ম্পগিতে না কর ঘ্বণা লেশ। 
এই অপরাধে মোর হৈবে সর্বনাশ ॥ 


চতগ্তচ রিতামুত 


তাতে ইহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ। 
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন ॥ ' 
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল। 
বৃন্দাবন যাইতে ত্েঁহো উপদেশ দিল।' 
এত শুনি মহাঞ্পভু সরোষ অন্তরে । 
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞ করে তিরস্কারে ॥ 
কালিকার বড়ুয়৷ জগ! এছে গব্বা হৈল। 
তোঁম। সবাকারে উপদেশ করিতে লাগিল । 
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি গুরুতুল্য। 
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য ॥ 
আমার উপদেষ্ট৷ তৃমি প্রামাণিক আধ্য। 
তোমারে উপদেশে বালক করে এছে কার্ধ্য ॥ 
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল। 
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥ 
আপনার সৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান। 
জগতে নাহি জগদানন্দসম ভাগ্যবান্‌ ॥ 
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা স্ধারস। 
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি নিম্ব-নিসিন্দা রস॥ 
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান। 

মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্‌॥ 

শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হইল মন। 
তারে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন ॥ 
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে। 
মধধ্যাদা-লজ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥ 

কাই তুমি প্রামাণিক শান্ত্রেত প্রবীণ । 

কাহা জগ! কালিকার বড়ুয়া নবীন ॥ 
আমাকেও বুঝাইতে তুমি, ধর শক্তি। 

কত ঠাঞ্জ বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি ॥ 
তোমারে উপদেশ করে না যাঁয় সহন। 
অতএব তারে আমি করিয়ে ভৎ্সন ॥ 


অস্তালীলা 


বহিরঙ্বজ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন। 
তোমার গুণে স্তুতি করায় এছে তোমার গুণ। 
য্যপি কাহার মমতা বহু জনে হয়। 
গ্রীতি-স্বভীবে কাহাকে কোন ভাবোদয় ॥ 
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসর্ত জ্ঞান। 
তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান ॥ 
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কতু নয়। 
তথাপি তোমার তাতে প্রারুত বুদ্ধি হয়॥ 
প্রাকত হইলে তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে। 
ভদ্রাভদ্র বস্তজ্ঞান নাহিক প্রাকতে ॥ 


দ্বৈত ভদ্রাভদ্র জ্ঞান "সব মনোধন্্। 
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥ 


আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃ্টি ধর্ম । 
চন্দন-পক্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম ॥ 

এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়। 
স্বণাবুদ্ধি করি যদি নিজ ধশ্ম যায়॥ 

হরিদাস কহে প্রু যে কহিলে তুমি। 

এই বাহ্‌ প্রতারণা নাহি মানি আমি ॥ 

আমা সম অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার । 
দীন-দয়ালু-গুণ তোমার তাঁহাতে প্রচার ॥ 
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতুন। 
তত্ব কহি তোমা বিষয়ে আমার ধেছে মন॥ 
তোমাকে লাল্য আপনাকে লালক অভিমান। 
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥ 
আপনাকে হয় মোর অমান্ষ সমান । 

তোমা সবাকে করে? মৃষ্চি বালক অভিমান ॥ 
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়। 
ঘ্বণা নাহি জন্মে তার মহাহ্থখ পায় ॥ 
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লাল্য-অমেধা লালকের চন্দন-সম ভায়। 
সনাতনের রেদে আমার ঘ্বণা না উপজায় ॥ 
হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়। 
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয় ॥ 
বাহুদেব গলৎকুচী, তাতে কীড়াময়। 
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় | 
আলিঙ্গিয়া ৫কলে তার কন্দর্প সম অঙ্গ। 
বুঝিতে না পারি তোমার কপার তরঙ্গ ॥ 
প্রভু কহে টৈষ্ণব-দেহ প্রান্কত কতু নয়। 
অপ্রারুত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥ 
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমপর্ণ। 

সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ 
সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়। 
অপ্রাকত দেহে তার চরণ ভজয় ॥ 


সনাতন্র দেহে কুষ্ কও উপজাঞা । 
আম! পরীক্ষিতে ইহ! দিল পাঠাইয়া! ॥ 
ঘ্বণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে। 
কষ্ণঠাঞ্জি অপরাধী হইতাম তবে ॥ 
পারিষদ-দেহ এই না হয় ছূর্গন্ধ। 

প্রথম দিবসে পাইল চতুঃসমের গন্ধ ॥ 
বস্ততঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন। 

তার স্পর্শে গন্ধ, হইল চন্দনের সম॥ 
প্রভূ কহে সনাতন না ভাবিহ ছুঃখ। 
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় স্থখ ॥ 
এ বৎসর তুমি ইঠ। রহ আম! সনে। 
এ বৎসর বৈ তোমাকে 'আমি পাঠাইব বৃন্দাবনে ॥ 
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গন । 
কণ্‌ গেল অঙ্গ হেল স্বর্ণের সম॥ 
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার । 
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প্রতৃকে কহেন এই ভঙ্গী যে তোমার 

সেই ঝারিথগডের পানী তুমি খাওয়াইলা । 
সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ড উপজাইলা ॥ 
কও করি পরীক্ষা করিলা সনাতনে। 

এই লীলা-ভঙগী তোমার কেহ নাহি জানে ॥ 
হা আলিঙ্গিয়া প্রভূ গেলা নিজালয়।. 
প্রভুর গুণ কহে দোহে হঞা প্রেমময় ॥ 
এইম্ত সনাতন রহে প্রতৃস্থানে। 
কষ্চৈতস্ত-গুণকথা হরিদাস সনে ॥ 

দোলযাত্রা! দেখি প্রভু তারে বিনায় দিলা। 
বুন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা ॥ 

যে কালে বিদায় হেল প্রভুর চরণে। 

ছুইজনার বিচ্ছেদ্দশ। না যায় বর্ণনে ॥ 

যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন । 

সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥ 

যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল শিলা লীল!। 
বলভদ্র ভট্ট-স্থানে সব লিখি নিল]॥ 

মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া। 

সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া ॥ 
যে যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে। 
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥ 
এইমতে সনাতন বুন্দাবনে আইলা। 

পাছে আসি রূপগোসা্ি তাহারে মিলিলা ॥ 
এক বর্ষ রূপগ্রোসাঞ্জির গৌড়ে বিলম্ব হৈল। 
কুটুদ্ের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥ 
গড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল। 
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে ঝটি দিল ॥ 

সব মনঃকথা গোসাঞ্িি করি নির্বাহণ। 
নিশ্চিন্ত হইয়া শীত আইলা. বৃন্দাবন ॥ 

ছুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাম কৈল। 
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প্রভূর যে আজ্ঞ! %৫্োহে সব নির্বাহিল ॥ 
নানাশান্ত্ত আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা। 
বুন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥ 
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামুতে । 

ভক্ত ভক্তি কষ্ণতত্ব জানি যাহা হৈতে। 
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম-টিগ্রনী। 
কৃষ্ণলীলা প্রেম-রস যাহা হৈতে জানি ॥ 
হরিভক্তিবিলাস কল বৈষ্ণব-আচার। 
বৈষ্ণবের কর্তব্য যাহা পাইয়ে পার ॥ 

আর যত গ্রন্থ কল কে করে গণন। 
ম্দনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশন ॥ 
বূপগোসাঞ্জি €ৈল রসামৃতসিন্কু সার। 
কৃষ্ণভক্তিরসের যাহা পাইয়ে বিস্তার। 
উজ্জ্রলনীলমণি নাম আর গ্রন্থ সার। 
কুষ্ণরাধালীলা-রসের তাহা পাইয়ে পার ॥ 
দানকেলিকৌমুদী-আনি লক্ষ গ্রন্থ কৈল। 
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল ॥ 
তার লঘুত্রাতা শ্রীবল্লভ অন্ুপাম। 

তার পুক্র মহাপগ্ডিত জীব গোস্বামী নাম॥ 
সর্বত্যাগী তেহো পাছে আইল! বৃন্দীবন। 
তেঁহো৷ ভক্তিশান্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥ 
ভাগব্তসন্দর্ভ নাম ৫কল গ্রন্থ সার। 
ভাগব্ত-সিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার।৷ 
গোপালচম্প নাম আর গ্রন্থ কৈল। 
ব্রজ-প্রেমলীলা রস-সার দেখাইল ॥ 
ষট্-সন্দর্ভ কষ্ণপ্রেম-তত্ব প্রকাশিল। 

চারি লক্ষ গ্রন্থ দহে বিস্তার করিল ॥ 
জীবগোসাঞ্চি গৌড় হইতে মথুরা চলিলা। 
নিত্যানন্ন প্রতু-ঠাঞ্ডি আজ্ঞা! মাগিলা ॥ 
প্রতু প্রীতে তার মাথে ধরিল চরণ। 
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রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কল আলিঙ্গন | 

আজ্ঞা দিলা শীঘ্ব তুমি যাহ বৃন্দাবনে | 
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥ 
তার আজ্ঞা লঞ| আইল আজ্ঞাফল পাইল । 
শান্তর করি কত কাল ভক্তি প্রচারিল ॥ 

এই তিন গুরু আর রখুনাথ দাস। 

ইহা সবার চরণ বন্দো ধার মুঞ্ি দাস! 
এই ত কহিল পুনঃ সনাতন-সঙগমে । 
প্রভুর আঁশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ 
চৈতন্তচরিত্র এই ইক্ষ্দণ্ড সম। 

চর্বণ করিতে হয় রস-আব্বাদন || 
শ্রীকূপ-রথুনাথ-পর্দে যার আশ। 
চৈত্তন্তচরিতামৃত কহে কষ্'্দাস ॥ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শচী্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত। 
জয় জয় কপাময়, প্রত নিত্যানন্দ। 


একদিন প্রদুয়মিশ্র প্রভুর চরণে । 

দণ্ডবৎ করি কিছু করে নিবেদনে॥ 

শুন প্রভু মুগ দীন গৃহস্থ অধম |, 

কোন ভাগ্যে পাইয়াছি তোমার ছুর্লভচরণ ॥ 
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়। 
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়! সদয় ॥ 

প্রভূ কহে কৃষ্ণকথা আমিননাহি জানি। 
সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি ॥ 
ভাগ্যে তোমার কৃষ্ণকথ। শুনিতে হ্ম্ন মন । 
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ ॥ 


৪ ৭৮৮ 


চৈতন্থচরিতাফুত 


কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্‌। 
যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্‌ ॥ 


তবে প্রহ্থয়মিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে । 
রায়ের সেবক তারে বসাইল আসনে ॥ 
রায়ের দর্শন না পাঞা। সেবকে পুছিল। 
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥ 
ছুই দেবকন্তা হয় পরমন্ন্দরী। 
নৃতা-গীতে নিপুণতা। বয়সে কিশোরী ॥ 
তাহা দোহা লঞ রায় নিভৃতে উদ্যানে । 
নিজ নাটক-গীতের গান শিখায় নর্তনে ॥ 
তুমি ইহা বসি রহ ক্ষণেকে আঁসিবেন। 
তারে যেই আজ্ঞ দেহ সেই করিবেন ॥ 
তবে প্রদ্যমিশ্র তাহা রহিলা বসিয়া। 
রামানন্দ রায় সেই ছুই জন লএগ ॥ 
স্বহস্তে করান তার অভ্যঙ্গ মর্দন । 

ত্বহন্তে করান স্নান গাত্র-সংমার্জন ॥ 
স্বহন্তে পরান বস্ত্র সর্ববাঙ্গ মণ্ডন। 

তবু শিব্বিকার রাঁয় রামানন্দের মন, ॥ 
কাষ্ঠপাষাণ-স্পর্শে হয় ৫যছে ভাব। 
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব ॥| 
সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন। 
স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ।। 
মহাপ্রভুর ভক্তগণের ছুর্গম মহিমা । 

তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তিপ্রেম-সীম! ॥ 
তবে সেই ছুইজনে নৃত্য শিখাইল। 
গীতের গুঢ় অর্থ অভিনয় নকরাইল ॥ 
সঞ্চারী সাত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। 
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ 

ভাব প্রকটন লাম্ত রায় যে শিক্ষায়। 


৪৭৪ 


জগন্নাথের আগে দৌহে প্রকট দেখায় | 
তবে সেই ছুই জনে প্রসাদ খাওয়াইল। 
নিভৃতে দৌহারে নিজ ঘরে পাঠাইল ॥ 
প্রতিদিন রায় এছে করায় সাধন। 
কোন জানে ক্ষুদ্র জীব কাহা তা মন॥ 
মিশরের আগমন রায় সেবক কহিলা। 
শীগ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥ 
মিশ্রকে নমস্কার করে সম্মান করিয়া। 
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া ॥ 
বহুক্ষণ আইল! মোরে কেহ না কহিল। 
তোমার চরণে মোর অপরাধ হেল ॥ 
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হইল ঘর। 
আজ্ঞা কর কাহা করে তোমার কিস্কর ॥ 
মিশ্র কহে তোমা! দেখিতে হেল আগমনে । 
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে ॥ 
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা। 
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজঘরে গেলা ॥ 

আর দিন মিশ্র আইলা প্রভূ-বিদ্ধমানে। 
প্রভু কহে কৃষ্ণকণা শুনিলে রাক়-স্থানে ॥ 
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃস্তাত্ত কহিলা। 
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥ 
আমি ত সন্ন্যাসী আপনায় বির্ক্ত করি মানি। 
দর্শন দুরে প্ররুতির নাম যদি শুনি4 
তবহি বিকার পাঁয় মোর তন্গ মন। 
প্রক্কতি-দর্শনে স্থির হয় কোন জন ॥ 
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন । 
কহিবার কথা নহে আশ্চর্যা* কথন ॥ 

একে দেবদাসী আরে হন্দরী তর়ণী। 

তার সব অঙ্গ-সেবা করেন আপনি ॥ 
নানাদি করায় পরায় বাস-বিভূষণ। 


5৮৩ 


গুহা অজের হয় তাঁর দর্শন স্পশন ॥ 
তবু নিব্বিকার রায় রামানন্দ-মন। 
নানাভাবোদৃগম তার করায় শিক্ষণ ॥ 
নির্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাঁষাণ সম। 
আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্বিকার মন ॥ 
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার । 
তাতে জানি অপ্রারূত দেহ তাহার ॥ 
তাহার মনের ভাব তেহে। জানে মাত্র । 
তাহা জানিবার দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ 
কিন্তু শান্ত্দৃষ্ট্যে করি এক অনুমান । 
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ 
ব্রজবধূ-সঙ্গে কষ্ণের রাসাদি বিলাস। 
যেই জনে কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ 
হদ্রোগ-কাম তার তংকালে হয় ক্ষয়। 
তিনগুণে ক্ষোভ নহে মহা ধীর হয় 
উজ্জল মধুর রস প্রেমভক্তি পায় ॥ 
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধূধ্যে বিহরে সদায় ॥ 


যে শুনে যে পড়ে তার ভাব এতাদৃশী। 
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সবে অহনিশি ॥ 
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়। 
নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥ 
রাগান্থগা মার্গে জানি রায়ের ভজন । 
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকত নহে মন॥ 
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্-কথা। 
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাহ তথা ॥ 
মোর নাম লইহ তিণহ পাঠাইল মোরে। 
তোমার স্থানে কৃষ্*কথা শুনিবার তরে ॥ 
শীপ্ব যাহ যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে। 
এত শুনি প্রছ্যন্নমিশ্র চলিল ত্বরিতে ॥ 


৩১ 


৪৮১ 


রায়-পাশে গেলা রায় প্রণতি করিলা । 
আজ্ঞা করু যে লাগিয়া আগমন ঠহলা ॥ 
মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইপ মোরে। 
তোমার স্থনে কষ"কথা গুনিবার তরে ॥ 
শুনি রামানন্দের মনে হইলা সস্তোনে। 
কহিতে লাগিল কিছু মনের হরিষে ॥ ৃ 
প্রভূ-আজ্ঞায় কষ্ণ-কথা শুনিতে আইলা হেথা । 
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাইব কোথা ॥ 
এত কছি তারে লএগ নিভৃতে বসিল।। 
কি কথা শুনিতে চাহ মিশ্রেরে পুছিলা ॥ 
তেঁহ কহে ষে কহিলা বিদ্যানগরেতে। 
সেইকথা ক্রমে তুমি কুৃহিবা আমাতে ॥ 
অন্যের কি কথা তুমি প্রভূ-উপদেষ্টা। 
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র তুমি মোর পোষ্টা॥ 
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি। 
দীন দেখি কপা করি কহিবে আপনি ॥ 
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা । 
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উলিলা ॥ 

আপনে প্রশ্ধ করি পছে করেন সিদ্ধান্ত। 
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত 

বক্তা শ্রোতা কহি শুনি ছুহে প্রেমাবেশে। 
আত্মস্বতি নাহি কীহ। জানে দিন শেষে ॥ 
সেবক কহিল দিন হৈল অবসান । 

তবে রায় কৃষ্ণ-কথা করিল বিশ্রাম ॥' 

বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় করিল। 
ক্লতার্থ হইলাম বলি নাচিতে লাগিল ॥ 
ঘরে গিয়া মিশ্র করিল 'দ্দান-ভোজন। 
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রদ্থুর চরণ ॥ 
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত মন। 
প্রভূ কহে কৃষটকথ! করিলে শ্রবণ ॥ 


৪৮৭ 


মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিল! । 
কুষ্ণ-কথামৃতার্ণবে মোরে ডূবাইলা ॥ 
রামানন্দ রায় কথা কহিল না হয়। 
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥ 

আর এক কথা, রায় কহিল আমারে। 
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে ॥ 
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দর। 
ছে কহাঁয় তৈছে কহি যেন বীণাষস্ত্র ॥ 
মোর মুখে কথা ইহো! করে পরচার। 
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীল তাহার ॥ 
যে সব শুনিলে কৃষ্ণরসের সাগর। 
ব্র্ধারদি দেবের এসব না হয় গোচর ॥ 
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি। 
জন্মে জন্মে তোমার পায়ে বিকাইলাম আমি! 
প্রত কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি। 
আপনার কথ! পর-মুণ্ডে দেন আনি॥ 
মহান্থভবের এইমত স্বভাব হয়। 
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥ 
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ। 
প্র্ম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥ 
গৃহস্থ হইঞা নহে যড়বর্গের বশে। 
বিষয়ী হইয়া! সম্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ 

এই সব গুণ তার প্রকাশ করিতে। 
মিশ্রেরে পাঠাইল তাহা শ্রবণ করিতে। 
ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রত ভাল জানে। 
নানা ভঙ্গিতে প্রক।শি নিজ লাভ মানে! 
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ। 
এই্বরধ্য স্বভাব গুঢ় করে প্রকটন ॥ 
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্বনাশ। 
নীচ শুদ্র ঘ্বারা করে ধর্পের গ্রকাশ॥ 


৪৮৩ 


ভক্তিতত্বপ্রেম কহে রায় করি বকা1। 
আপনি প্প্রদ্য় মিশ্র সহ তার শ্রোতা। 
হরিদীস দ্বারা নাম-মাহাত্মা প্রকাশ। 
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস ॥ 
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেমলীল!। 

কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্তের খেলা ॥ 
শ্রীচৈতন্ত-লীলা এই অমৃতের সিন্ধু 
জগৎ ভাসাইতে পারে যাহার একবিন্দু॥ 
চৈতন্তচরিতামুত নিত্য কর পান। 

যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ব-জ্ঞান ॥ 
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞ্া। 
নীলাচলে বিহ্রয়ে ভক্তি প্রচারিয় ॥ 


শ্ীরষ্ণচৈতন্ত-লীলা অসুতের সার। 

এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার॥ 
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পড়ে শুনে । 
গৌর-লীলা ভক্তি ভক্ত রস-তত্ব জানে ॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতাম্থত কৃহে কুষ্ণদাস ॥ 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। ॥ 
জয়াছ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ | 

এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে। 
নীম্বাচলে নানা লীলা! করে নানা রঙ্গে ॥ 
যস্ভপি অন্তরে কুষ্ণবিয়োগ ঝধয়ে। 
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ ভয়ে ॥ 
উতৎ্কট বিরহ-ছুংখ যবে বাহিরায়। 

তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ন না যায়॥ 


৪৮৪ 


চৈতন্তচগ্সিতাসৃত: 


রামানন্দের কৃষ্ণকথা শ্বরূপের গান । 
বিরহ-বেদনায় প্রতুর রাখয়ে পরাণ ॥ 

দিনে প্রভু নান সঙ্গে হয় অন্যমনা। 
রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা ॥ 
তার সুখহেতু সঙ্গে রহে ছুই জন! । 
কৃষ্ণ-রস-ক্লোকগীতে করেন সাম্বনা ॥ 
স্থববল ফৈছে পূর্বে কুষ্ণহুখের সহায়। 
গৌরস্খদান হেতু ঠেছে বাম রায় । 
পূর্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান। 
তৈছে স্বরূপ গোসাঞ্জি রাখে প্রভুর প্রাণ॥ 
ছুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়। 
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি যারে লোকে গায় ॥ 
এই মত বিহরে গৌর লএগ. ভক্তগণ। 
রঘুনাথ-মিলন এবে শুন ভক্তগণ ॥ 

পূর্বে শাস্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা । 
মহাপ্রভু কুপা করি তারে শিক্ষাইলা ॥ 
প্রভুর সাক্ষাতে তিহ নিজ ঘর যায়। 
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি হইল! বিষয়ীর প্রায়॥ 
ভিতরে ৫বরাগ্য বাহিরে করে সর্ববকর্ধ। 
দেখিয়া ত মাতাপিতার আনন্দিত মন ॥ 
মথুরা হইতে প্রভু আইলা! বার্তা পাইল! । 
প্রভূ-পাশে চলিবারে উদ্যোগ করিলা ॥ 
হেনকালে যুলুকের এক শ্লেচ্ছ অধিকারী । 
সপ্তগ্রাম মূলুকের যে হম চৌধুরী । 
হিরণ্যদাস মুলুক নিল, মকরা করিয়া। 
তাঁর অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া ॥ 
বারো লক্ষ দেন রাজায় 'সাধে বিশ লক্ষ । 
সে তুরুক কিছু না পাইয়া হৈল প্রতিপক্ষ ॥ 
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজির আনিল। 
হিরণ্দাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥ 


৪৮৮৫ 


প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎসন|। 

বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা ॥ 
মারিতে আনয়ে যদি দেখি রঘুনাথে। 

মন ফিরি যায় তার না পারে মারিতে ॥ 
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর। 

মুখে তঞ্জে গঞ্জে মারিতে সভয় অন্তর ॥ * 
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়। 

মিনতি করিয়া কহে সেই শ্রেচ্ছ-্পায় ॥ 
আমার পিতা জ্যেঠা হয় তোমার ছুই ভাই। 
ভাই ভাই কলহ করয়ে সর্বথাই ॥ 

কত কলহ কতু প্রীতি নিশ্চয়তা নাই। 
কালি পুনঃ তিন ভাই হৈবে এক ঠাই ॥ 
আমি যৈছে পিতার ঠৈছে তোমার বালক । 
আমি তোমার পাল্য তুমি আমার পালক ॥ 
পালক হঞা পাঁল্যেরে তাড়িতে না৷ জুয়ায়। 
তুমি সর্বশান্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায় ॥ 

এত শুনি সেই শ্লেচ্ছের মন আদ্র হইল । 
দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল ॥ 
শ্নেচ্ছ বলে আঙ্গি হইতে তুমি মোর পুনত্র। 
আজি ছাড়াইব তোমা করি এক স্ত্র॥ 
উজিরে কহিয়! রঘুনাথে ছাড়াইল। 

শ্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥ 
তোমার নির্বৃদ্ধি জোঠ! অষ্ট লক্ষ গ্ীয়। 
আমি ভাগী আমারে কিছু দিতে ন1 জুয়ায়। 
যাহ তুমি তোমার জ্যেঠা মুলাহ আমারে। 
যেমতে ভাল হয় করুন ভার দিল তারে ॥ 
রঘুনাথ আমি তবে জা মিলাইল। 

ম্েচ্ছ সহিত বশ কৈল সব শাস্ত হৈল॥ 
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল। 

দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥ 


৪৮ 


রাত্র্যে উঠি একেলা! চলিল পলাইয়া!। 

দূর হৈতে পিত| তারে আনিল ধরিয়া ॥ 
এইমত বারে বারে পলায় ধরি আনে । . 
তবে তার মাতা কহে তার পিন্ভার স্থানে ॥ 
পুত্র বাতুল হইল রাঁখহ বান্ধিয়া। 

তার পিতা! কহে তারে নিধিব্ন হইয়। ॥ 
ইন্দ্র সম এখবরয্য স্ত্রী অপ্ররা সম। 

এসব বান্ধিতে নারিশেক যার মন ॥ 

দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে। 
জন্মদাতা পিতা! নারে প্রারধ খণ্ডাইতে 
চৈতত্তচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহাতে। 
চৈতগ্থাপ্রভূর বাতুল কে পারে রাখিতে ॥ 
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে। 
নিত্যানন্মগোসাঞ্চির পাশ চলিলা আর দিনে ॥ 
পাঁনিহাটী গ্রামে পাইল প্রতুর দর্শন। 
কীর্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন॥ 
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিগার উপরি। 
বসিয়াছে প্রত ষেন সুধ্যোদয় করি। 

তলে উপরে বহু ভক্ত হইয়াছে বেছ্িত। 
দেখিয়া প্রতুর প্রভাব রঘুনাঁথ বিস্মিত॥ 
দগডবৎ হইয়। পড়িলা বহুদূরে । 

সেবক কহে রঘুনাথ দণুবৎ করে॥ 

শুনি প্রভু কহে'চোর! দিলি দরশন। 

আয় আম আজি তোর করিব দণ্ডুন ॥ 

প্রভু বোঙলায় তেঁহ নিকটে না! করে গমন। 
আকষিয়া তার মাথে ধরিল চরণ ॥ 
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহঙ্জে দয়াময় 
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয় 

নিকটে না আইল চোর ভাগে দূরে দুরে। 
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥ 


টি৮৭ 


দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে। 

শুনিয়া আনন্দ হেল রঘুনাথ-মনে ॥ 
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে । 
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হইতে আনে ॥ 
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কল!। 
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদ্দিকে ধরিলা ॥ 
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন। 
আসিতে লাগিলা লোক অসংখা গণন ॥ 
আর গ্রামাস্তর হইতে সামগ্রী আনিল। 
শত দুই চারি তবে হোলনা আনাইল ॥ 
বড় বড় মৃৎকুপ্তিকা আনাইলা পাচ সাতে। 
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে ॥ 
এক ঠাঞ্জি তপ্ত ছৃঞ্ধে চিড় ভিজাইয়া । 
অর্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥ 
অর্দেক ঘনাবর্ত দুঞধেতে ছানিল। 

টাপা কলা চিনি ঘ্বত কপূর তাতে দিল ॥ 
ধুতি পরি প্রভু যদি পিগ্াতে বলিলা । 
সাত কুণ্ডী বিপ্র তার আগেতে ধরিলা ॥ 
চবুতরা উপরে যত্ত প্রসুর নিজগণ। 

বড় বড় লোক বনিলা মগ্ডলী-রচন ॥ 
রামদাস হ্ন্দরানন্দ দাস গর্দাধর। 

মুরারি কমলাকর সর্দাশিব পুরন্দর 

ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস। * 
মহেশ গৌরদাস হোড়, কৃষঙ্দাস॥ 
উদ্ধারণ-আর্দি যত আর নিজজন। 
উপরে বসিলা সব কে করে গণন ॥ 

শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য ঘত বিপ্র আইলা । 
মান্ত করি প্রভূ সবারে উপয়ে বসাইলা॥ 
ছুই ছুই মৃৎকু্ডিকা সবার আগে ছিল৷ 
একে দুগ্ধ-চিড়া আরে ধি-চিড়া কৈল। 


৪৮৮ 


চৈতন্তচরিভাম্বত 


আর যত লোক সব চৌতরা দালানে।, 
মগ্ুলীবন্ধনে বসিলা তার না হয় গণনে॥ 
এক এক জনারে দুই ছুই হোলন! দিল। 
দধি-চিড়। দুর্ধ-চিড়া ছইতে ভিজাইল॥ 
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান ন1 পাইয়!। 
ছুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া ॥ 
তীরে স্থান না পাইয্লা আর যত জন। 
জলে নামি দধি-চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥ 

কেহ উপরে কেহ জলে কেহ গঙ্গাতীরে । 
বিশজন তিন ঠাঞ্জি পরিবেশন করে | 
হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত। 
হাসিতে লাগিল! দেখি হইয়! বিস্মিত॥ 
নিসকড়ি নানাম্ত প্রসাদ আনিলা। 

প্রভুর অগ্রে দিয়া ভক্তগণে বাটি দিলা। 
প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল। 
ইহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল॥ 

প্রভূ কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন । 
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ | 
গোপ-জাঁতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে। 
আমি স্থখ পাই এই পুলিন-ভোজন-রঙগে ॥ 
সেবকে বলিয়৷ ছুই কুণ্ডী দেওয়াইল। 

রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাহে ভিজাইল॥ 

সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হল। 

ধ্যানে তবে প্রভ্‌ মহাপ্রভুরে আনিল ৷ 


তবে আপি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে । 
চারি কুণ্ডী আরোয়! চিড়া রাঁধিল| ভাহিনে ॥ 
আসন দিয়া মহাপ্রভূ তাহে বসাইল!। 
ছুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা। 
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হেলা। 


কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥ 
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন । 
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥ 

হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন । 
পুলিন-ভোজন সবার হেল স্মরণ ॥ 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভূ কপালু উদার 
রঘুনাথের ভাগ্যে এত টৈল অঙ্গীকার ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভুর কপ! জানিবে কোন জন 
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন ॥ 
শ্রীরাম্দাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা। 
গঙ্গাতীরে যমুনা পুলিন জ্ঞান কৈলা॥ 
মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে। 
চিড়। দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥ 
যত দ্রব্য লঞণ আইসে সব মূল্যে লয়। 
তারি দ্রব্য মূলা দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥ 
কৌতুক দেিতে আইল যত যত জন। 
সেই চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥ 
ভোঁজন করি নিত্যানন্দ আচমন ৫কল। 
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥ 
আর তিন কুগ্ডিকার অবশেষ ছিল। 
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥ 
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভ্‌ গলে দিল। 
চন্দন আনিয়! প্রভুর সর্বাঙে লেপ্পিল ॥ 
সেবক তান্থুল লইয়া করে সমর্পণ। 
হাসিয়া হাসিয়! প্রভূ করমে *চর্বর্বণ ॥ 
মালা চন্দন তাম্থদ শেষ যে আছিল। 
্রহন্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল॥ 
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাএশ। 
আপনার গণ সহিত থাইল বীটিয়! ॥ 
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার । 


৪৮৪ 


চিড়া-দধি-মহো২সব স্থখ্যাতি যাহার ॥ 
প্রভু বিশ্রাম কৈল দিন অবশেষ €হল। 
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্তন আরমভিল | 
ভক্তগণ সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়। 
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥ 
মহাপ্রভু তীর নৃত্য করেন দর্শন। 

সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে কোন জন॥ 
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তীহারি নর্তন। 
উপমা দ্বারে নাহি এ তিন ভূবন ॥ 
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বণিবারে। 
মহাপ্রভু আইসে যার নৃত্য দেখিবারে ॥ 
বৃত্য করি প্রত যবে বিশ্রাম করিল! । 
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিব্দেন কৈল!' 
ভোজনে বদল! প্রভু নিজগণ লইয়া। 
মহাপ্রতুর আসন ডাহিনে পাতিয়া। 
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা। 

দেখি রাঁঘবের মনে আনন্দ হইলা ॥ 

ছুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিল। 
সকল বৈষ্বে শেষে পরিবেশন ১কল॥ 
নানাপ্রকার পায়স পিঠা দিব্য শালানন। 
অমৃত নিন্দয়ে যৈছে বিবিধ ব্যঞগরন॥ 
রাঘব-ঠাকুরের প্রসাদ অমুতের সার। 
মহাপ্রভু যাহা 'বাইতে আইসে বারবার ॥ 
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়। 
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক বাড়ায় ॥ 
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন । 
মধ্যে মধ্যে প্রভু তারে দেন দরশন ॥ 
ছুই ভাইকে আনিয়া! রাঘব পরিবেষে। 
যত্র করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে ॥ 
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।' 


৪99১ 


রাঘব-গৃহে পাক করে রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
দুর্বাস! ঠাঁঞ তেহ পাইয়াছেন বরে। 
অমৃত হইতে তোমার পাক অধিক মধুরে 
স্থগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুধ্যের সার। 

ছুই ভাই তাহা খাইয়া সন্তোষ অপার॥ 
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ববজন। * 
পণ্ডিত কহে ইহা পাছে করিবে ভোজন ॥ 
ভক্তগণ আক ভরি করিল ভোজন। 
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন ॥ 
ভোজন করি দুই ভাই ঠৈল আচমন। 
রাঘব আনি পরাইল মাল্য চন্দন ॥ 

বিড় খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন। 
ভক্তগণে দিলা বিড়া মাল্য আর চন্দন ॥ 
রাঘবের কপা রঘুনাথের উপরে। 

ছুই ভাইয়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তারে॥ 
কহিল €চতন্তপ্রভূ করিয়াছেন ভোজন । 
তার শেষ পাইলে তোমার খগ্ডিবে বন্ধন ॥ 
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান 

কতৃ গুপ্ত কতু ব্ক্ত স্বতন্ত্র ভগবান॥ 
সর্বত্র ব্যাপক প্রত সদা সর্বত্র বাস। 
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ॥ 
প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গান্নান করিয়া। 

সেই বৃক্ষমূলে বসিল। নিজগণ লইয়া 1» 
রঘুনাথ আমি কৈল চরণ-বন্দন। 

রাঘব পগ্ডিত দ্বার কৈল নিবেদুন 
অধম পামর মুগ হীন জীবাধম। 

মোর ইচ্ছা হয় পাই চৈতন্চ্চরণ ॥ 
বামন হইয়া টীদ্দ ধরিবারে চায় 

অনেক যত্ব কৈহ্ন তাতে সিষ্ধ কভু নয়॥ 
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া। 


৪৯২ 


পিতা মাতা ছুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ 
তোমার কূপ! বিনা কেহ ঠতন্ত না পায়। 
তুমি রুপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥ 
অযোগ্য মুগ নিবেদন করিতে করো ভয়। 
মোরে চৈতন্ত দেহ গোসাগ্রি হইয়া সদয় ॥ 
মোর দাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ। 
নিবিবঙ্ষে চৈতন্য পাই কর আশীর্বাদ ॥ 
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে। 
ইহার বিষয়স্থখ ইন্দ্রের সমানে | 
ঠচতন্ত-পাইতে সে নাহি ভায় মনে। 

সবে আশীর্বাদ কর পায় চৈতন্তচরণে ॥ 
কৃষ্ণপাদপন্মগন্ধ যেই জন পায়। 
ব্রহ্থলোক-আর্দি সখ তারে নাহি ভায়। 


তবে রঘুনাথে প্রস্থ নিকটে বোলাইল!। 
তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা ॥ 
তুমি করাইলে এই পুলিন-ভোজন। 
তোমায় কৃপা করি গৌর কল আগমন ॥ 
কপা করি ৫েলা চিড়া দুগ্ধ ভোজন । 
নৃত্য দেখি রাত্র্যে কৈল প্রলাদ ভক্ষণ ॥ 
তোম! উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে। 
ছুটিল তোমার যত বিস্গার্দি বন্ধনে ॥ 
স্বর্ূপের স্থান তোমা! করিবে সমর্পণে। 
অন্তরঙ্গ ভূত্য বলি রাখিবে চরণে ॥ 
নিশ্চিস্ত হইয়া! যাহ আপন ভবন। 
অচিরে নির্বিক্সে পাবে ঠৈতত্ত-চরণ ॥ 

সব ভক্তগণের আশীর্বাদ করাইল। 

তা সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥ 
প্রভু-জ্ঞা লইয়া বৈষ্বের আজ্ঞা! লইল। 
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল॥ 


৪৪৩ 


যুক্তি করি শতমুদ্রা সোনা তোল! সাতে। 
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাগ্তারীর হাতে ॥ 
তারে নিষেধিল প্রতভূকে এবে না কহিবে। 
নিজ ঘরে ধাইবে যবে তবে নিবেদিবে ॥ 
তবে রাঘব পগ্ডিত তারে ঘরে চেম্া গেলা । 
ঠাঁকুর দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা ॥ 
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে। 

তবে পুনঃ রধুনাথ কহে পণ্তিতেরে ॥ 
প্রতুর সঙ্গে যত মহাস্ত ভূত্যাশ্রিত জন। 
পৃজিতে চাহি যে আমি সবার চরণ॥ 
বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ ছয়। 

মুদ্রা দেহ বিচারিয়৷ যেঃগ্য যত হয়। 

সব লিখ! করিয়া রাঘব পাশ দিলা । 

যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইল ॥ 
এক শত মুদ্রা আর সোনা তোলাদ্বয়। 
পণ্ডিতের ভাগে দিলা করিয়া বিনয়॥ 

তার পদধূলি লইয়া স্ব-গৃহে আইলা । 
নিত্যানন্দ-কুপা পাইয়া কতার্থ মানিলা ॥ 
সেই হইতে অভ্যান্তর না করে গমন। 
বাহিরে দুর্গামগ্ডুপে করেন শয়ন ॥ 

তাহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ। 

পলাইতে করে নান! উপায় চিন্তন ॥ 
হেনকালে গৌড়দেশের যত ভক্তগণ। 
প্রভূ দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ 
তা সবার সঙ্গে রঘু যাইতে না পারে। 
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ তবহি ধরা পড়ে ॥ 
এইমত চিস্তিতে দৈবে একদ্ডিনে। 

বাহিরে দেবী-মগডপে করিয়াছে শয়নে ॥ 
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ । 
যছুনন্দন আচার্ধ্য তবে করিল প্রবেশ ॥ 


৪৯৪ 


চৈতগ্রচরিতামত 


বাহুদেব দত্তের তিহ হয় অন্গগৃহীত | 
রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয় পুরোহিত ॥ * 
অদ্বৈত আচার্যোর তিহ্‌ শিষ্য অন্তরঙ্গ । 
আচাধ্য-আজ্ঞাতে মানে চেতন প্রাণধন ॥ 
অঙ্গনে আসিয়ে' তিহ যবে দাগ্ডাইল। 
রঘুনাথ আসি তবে দগুবৎ কলা ॥ 

তার এক শিষ্য তার ঠাকুরের সেবা করে। 
সেবা ছাড়িয়াছে তারে সাধিবার তরে॥ 
রঘুনাথে কহে তার করহ সাধন। 

সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাঙ্গণ ॥ 
এত কহি রঘুনাথে লইয়! চলিলা। 

রক্ষক সব শেষরাজে নিদ্রায় পড়িলা ॥ 
আচার্যের ঘর ইহার পূর্বব দিশাতে। 
কহিতে গুনিতে ছু'হে চলে সেই পথে ॥ 
অদ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে । 
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তব স্থানে 
তুমি ঘর যাহ স্থখে মোরে আজ্ঞা হয়। 
এই ছলে আজ্ঞ। মাগি করিল নিশ্চয় ॥ 
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে। 
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রনঙ্গে ॥ 
এত চিন্তি পূর্ববমুখে করিলা গমন । 
উলগঠিয়া চাহে দেখে নাহি কোন জন॥ 
শ্রীচৈতন্ নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া। 

পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া ॥ 
গ্রামের পথ ছাড়ি যায় বনে বনে। 
কায়মনোবাক্যে চিন্তে টতন্তশ্চরণে ॥ 
পঞ্চদশ ক্রোশ পথ চলি, গেলা একদিনে । 
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥ 
উপৰাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা। 
সেই ছুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিল ॥ 


সেবক রক্ষক এথা তারে ন! দেবিয়া। 
তার গুরুপাশে বার্তা পুছিলেন গিয়া ॥ 
তিহ কহে আজ্ঞ! মাগি গেলা নিজঘর। 
পলাইল রমুনাথ উঠিল কোলাহল 

তার পিতা কহে গৌরের সব ভক্তগ্গণ। 
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিল! গমন ॥ 
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাইয়া। 

দশ জন যাহ তারে আনহ ধরিয়া ॥ 
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া। 
আমার পুন্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া ॥ 
ঝাঁকর! পর্য্যন্ত গেল সেই দশজন । 
বাকরাতে পাইল গিয়-বৈষ্বের গণ ॥ 
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত। যে পুছিল। 
শিবানন্দ কহে তিহ এথা না আইল ॥ 
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘরে। 
তার পিতা মাতা হইল চিন্তিত অন্তরে ॥ 
এথা রখুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া। 
পূর্ববমুখ ছাড়িয়! দক্ষিণমুখ হঞা | 
ছত্রভোগ পার হঞ1 ছাড়িয়া সরাণ। 
কুগ্রাম দিয়া তবে করিল প্রয়াণ ॥ 

ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন । 

ক্ষুধা! নাহি বাধে চৈতন্তচরণ-প্রান্তে মন॥ 
কৃ চর্বণ কভু রন্ধন কু দুপ্ধপান। 
যবে যেই মিলে তাঁতে রাখে নিজপ্রাণ ॥ 
বার দিনে চলি গেল৷ শ্রপুরুষোত্তম। 
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন ॥ 
স্বরূপার্দি সহ গোসাঞ্ি আছেন বসিয়া । 
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া ॥ 
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত। 
মুকুন্দ দত্ত কহে এই আইল রঘুনাথ ॥ 


৪98৫ 


৪০৩ 


চৈতন্তচুরিতাম্বত 


প্রভু কহে আইস তিঁহ ধরিল চরণ। 

উঠি প্রতু কৃপায় তারে করিল আলিঙগন ॥ 
ত্বরূপাদি সব ভক্কের চরণ বন্দিল। 
প্রভু-কুপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল॥ * 
প্রভূ কহে কষ্ণনপা বলিষ্ঠ সব! হৈতে। 
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত হৈতে | 
রঘুনাথ কহে মনে কৃষ্ণ নাহি জানি। 

তব কপ কাড়িল আমা এই আমি জানি ॥ 
প্রভু কহেন তোমার পিতাজেঠা ছুই জনে 
চক্রবর্তী-সম্বন্ধে আমি আজ! করি মানি ॥ 
চক্রবস্তাঁর ছু'হে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস। 
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥ 
ইহার বাপ-জেঠ। বিষয়-বিষ্টা-গর্তের কীড়া। 
স্থখ করি মানে বিষম বিষয়-মহাপীড়া ॥ 
যচ্পি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাঞ্গণের সহায়। 

শুদ্ধ বৈষ্ব নহে €বষবের প্রায় ॥ 

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহাঅন্ধ। 

সেই কম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ | 

হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা । 
কহন না যায় কৃষ্ণকুপার মহিমা! ॥ 
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্ দেখিয়া । 
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হইয়া ॥ 

এই রঘুনাথ আমি স'পিঙ্ন তোমারে। 
পুত্র-ভৃত্যবূপে তুমি কর অঙ্গীকারে 

তিন রথুনাথ নাম হয় মোর স্থানে । 
স্বরূপের রঘু আজি হইল ইহার নামে ॥ 
এত কহি রঘুনাথের হন্ডে ধরিল। 

স্ব্ূপের হন্তে তারে সমর্পণ কৈল। 

স্ববূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল। 
এত কহি বঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥ 


৮৯১৫ 


৪৯৭ 


চৈতন্ত-ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি। 


_ গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি ॥ 


পথে ইহ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন। 

কত দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ॥ 
রঘুনাথে কহে যাঞা কর সিষ্ধুন্নান।” 
জগন্নাথ দেখিয়া আসি করিহ ভোজন ॥ 
এত বলি প্রতু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিল! । 
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥ 
রঘুনাথে প্রভুর কূপ দেখি ভক্তগণ। 
বিস্মিত হইয়া করে ভাগ্য প্রশংসন ॥ 
রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞ্া স্নান করিল!। 
জগন্নাথ দেখি গোবিন্দ-পাঁশ আইলা ॥ 
প্রভৃর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তারে দিল। 
আনন্দিত হঞা মহাগ্রসাদ পাইল ॥ 
এইমত রহে তিহ ন্বরূপ-চরণে। 

গোবিন্দ প্রসাদ তারে দেন পঞ্চদিনে ॥ 
আর দিন হইতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়]। 
সিংহদ্বারে ঠাড়া রহে আহার লাগিয়া ॥ 
জগন্নাথের সেবক যতু বিষয়ীর গণ। 
সেবা সারি রাত্র্যে করে গৃহেতে গমন ॥ 
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া । 

পসারি ঠাঞ্জে অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া ॥ 
এইমত সর্বকাল আছে ব্যবহারে। 
নিফিঞ্চন ভক্ত খাড়া রহে সিংহদ্বারে ॥ 
সর্ববদিন করে বৈষ্ণব নামসংকীর্তনু। 
ত্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥ 

কেহ ছত্রে যাঞ্া খায় যেবা ক্ষিছু পায়। 
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহছারে রয় ॥ 
মহাগ্রভু-ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান । 
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্‌ ॥ 


৪৯৮ 


ঠৈতন্ঠচরিতামৃত 


প্রভৃকে গোবিন্দ কহে রঘু প্রসাদ না লয়। 
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞ্ঞ মাগি খায় 4 
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিল!। 
ভাল কৈল বৈরাগীর ধশ্শ আচরিল! ॥ 
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্তন। 
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ ॥ 
বৈরাগী হইল যেবা করে পরাপেক্ষা। 
কাধ্য-সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হইঞ্া করে জিহ্বার লালস। 
পরমার্থ যাঁয় আর রসে হয় বশ॥ 
বৈরাগীর কৃত্য সদা না'ম-সংকীর্তন। 
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদ্দর রণ ॥ 

জিহ্বার লালসা ইতি উত্তি ধার। 
শিশ্সোদরপরায়ণ কষ নাহি পায়॥ 

আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে। 

আপনার কৃত্য লাগি ৫কল নিবেদনে ॥ 

কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ। 
কি মোর কর্তব্য প্রত করেন উপদেশ ॥ 
প্রভৃু-আগে কথ মাত্র না কহে বধুনাথ। 
্বরূপ-গোবিন্দ দ্বারা কহে নিজ-বাত॥ 
প্রভু-আগে ব্বরূপ নিবেদিল' আর দিনে। 
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে ॥ 

কি মোর কর্তবা মুগ না জানি উদ্দেশ। 
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ ॥ 
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথে কহিল। 

তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥ 
সাধ্য-সাধন-তত্ব শিখ ইহার স্থানে। 

আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে॥ 
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়। 
আমার এই বাক্যে তুমি করহ নিশ্চয় ॥ 


৪৪৯৪ 


গ্রাম্য কথা ন! শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে। 
ভাল না খীইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ কুষ্ণনাম সদা লবে। 

ব্রজে রাধা-রুষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥ 

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈক্ছু উপদেশ। 
ত্বরূপের ঠাঞ্চি ইহার পাইবে সবিশেষ ॥ 

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ। 

মহাপ্রভু কৈল তারে কূপা-আলিঙগন ॥ 

পুনঃ সমগিল তারে স্বরূপের স্থানে। 

অন্তরঙ্গ স্বো করে শ্বরূপের সনে ॥ 
হেনকালে আইল গৌড়ের ভক্তগণে । 

পূর্ব্বব প্রভূ সবায় করিল মিলনে ॥ 

সবা লঞ্া কৈল প্রভূ গুপ্িচা-মার্জন। 

সব লঞ| করিল প্রভু বন্য ভোজন ॥ 
রথঘাত্রা সবা লএগ করিল নর্তন। 

দেখি রঘ,নাথের চমৎকার €হল মন ॥ 
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিল।। 
অদ্বৈত আচার্ধ্য তারে বহু কৃপা কৈলা ॥ 
শিবানন্দ সেন অরে কহে বিবর্ণ। 
তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন ॥ 
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল আমারে। 
ঝশকরা হইতে তোমা না পাইয়া! গেল ঘরে॥ 
চারি মাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেল৷ 

শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥ 
সে মনুম্ত শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা। 
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা ॥ 
গোবর্ধনের পুত্র তিহ নাম রঘুনাথ। 
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ॥ 
শিবানন্দ কহে তি“হ হয় প্রভুর স্থানে। 
পরম বিখ্যাত তিহ কেবা নাহি জানে ॥ 


চৈতন্চরিতামৃত 


ত্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ । 
প্রভুর ভক্তগণের তিহ হয় প্রাণসম ॥ * 
রাত্রির্িন করে তিহ নাম-সংকীত্তন। . 
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে গরভূর চরণ ॥ 
পরম বৈরাগ্য তাঁর নাহি ভক্ষ্য পরিধান । 
ধৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥ 
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া । 
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥ 
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ। 

কভু উপবাস কত করেন চর্ধণ ॥ 

এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দন-স্থানে । 
কহিল গিয়া সব রঘুনাঁথ-বিবরণে ॥ 

শুনি তার মাতা-পিত1 দুঃখিত হইল! । 
পুত্র ঠাঞ্ডি দ্রব্য দি! মনুষ্য পাঠাইল! ॥ 
চারিশত মুদ্রা ছুই ভূত্য এক ব্রাহ্মণ 
শিবানন্দের ঠাঞ্জি পাঠাইল ততক্ষণ ॥ 
শিবানন্দ কহে তুমি যাইতে নারিবা। 
আমি যাই যবে আমার সঙ্গে ত যাইবা ॥ 
এবে ঘরে যাহ সবে আমি যবে চলিব। 
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লইয়া যাইব ॥ 
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপুর। 
রঘুনাথ-মহিন! গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর ॥ 
শিবানন্দ ঠৈছছে সেই মঙুয্যে কহিল। 
কর্ণপুর সেইরূপে শ্লোক বণিল॥ 

বর্ধান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে। 
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তার সঙ্গে চলে ॥ 
সেই বিপ্র ভৃত্য চারি শত মুদ্রা লঞ্া। 
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥ 
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিল। 

দ্রব্য লঞা৷ দুইজন তথায় রহিল ॥ 


তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন। 

মাস ছুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ 
ছুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অই্পণ। 
ব্রাঙ্মণ ভৃত্য ঠাঞ্চি করে এতেক গ্রহণ ॥ 
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই টৈল। 
পাছে রঘুনাথ নিমস্ত্রণ ছাড়ি দিল। 
মাস ছুই রঘনাথ না করে নিমন্ত্রণ। 
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন 

রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল। 
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল ॥ 
বিষয়ীর দ্রব্য লঞ্া৷ করি নিমন্ত্রণ। 
প্রসম্ন না হয় উহায় জানি প্রতুর মন ॥ 
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নিশ্মল। 
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল। 
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ। 

না মানিলে ছুঃখী হইবেক মূর্থ জন ॥ 
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল। 
শুনি মহাপ্রভু হাদি বলিতে লাগিল॥ 
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মিন হয় মন। 
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ের স্মরণ ॥ 
বিষয়ীর অল্পে হয় রাজস নিমন্ত্রণ। 

দাতা ভোক্তা দোহার মলিন হয় মন॥ 
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল। 
ভাল হেল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল॥ 
কতদিনে রঘ,নাথ সিংহদ্বার ছাড়িল। 
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম করিল॥ 
গোঁবিন্দ-পাশ শুনি প্রতু পুছে স্বরূপেরে। 
রঘূ ভিক্ষা লাগি ঠাড় না হয় সিংহদ্বারে | 
্বরূপ কহে সিংহদ্বারে ছুখান্ন ভাবিয়া । 
ছত্রে মাগি খায় ম্ধ্যাহকালে গিয়া ॥ 


€৬২ 


চৈতন্তচরিতাম্বৃত 
প্রহ্থ কহে ভাল ৫কল ছাড়িল সিংহদ্বার।, 
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি বেশ্যার আচার ॥ 
ছত্রে গিয়া যথালাভ উদর-ভরণ | 
মন:কথা নাহি স্ুথে কৃষ্ণ-সংকীত্তনি ॥ 
এত বলি পুনঃ তারে প্রসার্দ করিল। 
গোবধর্নের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল ॥ 
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হেতে আইলা । 
তেঁহ সেই শিলা গুপ্তামালা লইঞ। গেলা ॥ 
পার্থখে গাথা গুঞ্জামালা গোবদ্ধনের শিলা । 
ছুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥ 
ছুই অপূর্বব বস্ত পাঞগ প্রভু তুষ্ট হইল! । 
স্মরণের কালে গলে ধরে গুঞ্জামালা॥ 
গোবদ্ধনের শিল! প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে। 
কভু নাসায় ভ্রাণ লয় কভু শিরে ধরে। 
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর । 
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্“-কলেবর ॥ 
এইমত তিন বংসর শিলা মালা ধরিল। 
তুষ্ট হেল শিলা মালা রঘুনাথে দিল ॥ 
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ । 
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ | 
এই শিল। কর তুমি সাত্বিক পুজন। 
অচিবাতে পাবে তুমি কষ্ণপ্রেমধন ॥ 
এক কুজা জল 'আর তুলসীমগ্তরী। 
সাত্বিক সেব। এই শুদ্ধভাবে করি॥ 
ছুই দিকে ছুই পত্র য়ধোে কোমল মগ্তরী। 
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥ 
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞ! দিলা । 
আনন্দে রঘুনাথ সেব। করিতে লাগিল! ॥ 
এক বিতন্তি ছুই বন্ত্র পিড়া একখানি । 
স্বরূপ দিলেন কুজা আনিবারে পানি॥ 


৫৩৩ 


এইমত রঘু নাথ করেন পুজন। 
পৃজাকালে দেখেন শিলা ব্রজেন্দনন্দন ॥ 
প্রভূর শ্বহত্ম্দত্ত গোবদ্ধনশিল!। 

এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেল ॥ 
জল-তুলসী সেবায় তার যত স্থখোদর। 
যোড়শোপচার পৃজায তত সখ নয় ॥ 
এইমত কত দিন কবেন পৃজন। 

তবে ম্বর্ূপগোসাঞ্জি তারে কহিল বচন॥ 
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ। 
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমুতের সম ॥ 
তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ । 
স্বরূপ-আজ্জায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥ 
রঘনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইল। 
গোসাঞ্জির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল ॥ 
শিলা দিয়া মোরে গোসাঞ্রিত সমগিল গোবর্ধনে। 
গুঞজামালা দিয় স্থান দিল রাধিকা-চরণে ॥ 
আনন্দে রঘুনাথের হৈল বাহ বিস্মরণ। 
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ 

অনন্ত গুণ রঘ,নাথের কে করিবে লেখা । 
রঘ,নাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখ। ॥ 
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে । 
সবে চাঁরি দণ্ড আহার নিদ্রা নহে কোন দিনে ৷ 
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন । 
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥ 
ছিও্ড কানি কাথ| বিনা না পরে বসন। 
সাবধানে প্রভুর কল আজ্ঞার পালন ॥ 
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ। 

তাহা খাঞ্। আপনাকে কহে নির্বেদবচন॥ 
প্রসার্দভাত পসারীর যত ন1 বিকায়। 
ছুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায় ॥ 


চৈতন্যাচরিতাম্থৃত 


সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ভারে। 
সড়া গন্ধে ততলঙ্গা গাই খাইতে ন! পারে ॥ 
সেই ভাত রঘ,নাথ রাত্রে ঘরে আনি। 
ভাত পাখালিমু! ফেলে দিয়! বহু পানি ॥ 
ভিতরের মাজি যেই দড় ভাত পায়। 

লোন দিয়া রঘ,নাথ সেই ভাত খায়। 
একদিন স্বরুপ তাহা! করিতে দেখিল। 
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খইল ॥ 

স্বরূপ কহে এঁছে অমৃত খাও নিতি নিতি। 
আমা সবাঁয় নাহি দেও কি তোমার প্রতি ॥ 
গোবিন্দের মুখে প্রভূ সে বার্তা শুনিল। 
আর দিন আপি প্রভু কহিতে লাগিল ॥ 
কিবা বস্ত খাও সবে আমারে না দেও কেনে। 
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে ॥ 

আর গ্রাস লইতে ম্বরূপ হাতেতে ধরিল। 
তব যোগা নহে বলি বলে কাড়ি নিল॥ 
প্রত বলে নিতি নিতি নান! প্রসাদ খাই। 
এছে শ্বাহু আর কোন প্রসাদে না পাই॥ 
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে। 
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্যরে ॥ 
এই ত কহিল রঘ,নাথের মিলন। 

যেই ইহা শুনে পায় চৈতন্-চরণ ॥ 
শ্রীরপ-রঘ,নাখ-পদে যার আশ। 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্জদাস॥ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্ন। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোৌরভক্তবুন্দ 
বর্ধাম্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা । 


অস্তালীলা 


পূর্বববৎ মহীপ্রভূ সবারে মিলিলা ॥ 

এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লইয়া। 
হেনকালে ,বল্লভ ভট্ট মিলিল! আসিয়া ॥ 
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে |, 

প্রভূ ভাগবত বুদ্ধযে কৈল আলিঙ্গনে ॥ 
মান করি প্রভু তারে নিকটে বসাইলা। * 
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিল! ॥ 
বহুর্দন মনোরথ তোম1 দেখিবাবে। 
জগন্নাথ পূর্ণ তৈল দেখিল তোমারে ॥ 
তোমার দর্শন পায় সেই ভাগ্যবান । 
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান ॥ 
তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র। 
দর্শনে পবিত্র হেবে ইথে কি বিচিত্র॥ 


কলিকালে ধন্ম কৃষ্ণনামসংকীর্তন। 
রুষ-শক্তি বিনা নহে নামপ্রবর্তন ॥ 
তাহ! প্রবর্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ। 
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥ 
জগতে করিলে কুষ্ণনাম-প্রকাঁশে। 
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥ 
প্রেমপরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে। 
কষ এক প্ররেমদাতা শাস্ত্ের প্রমাণে ॥ 

টে 
মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি। 
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না,জানি কুষভক্তি॥ 
অছৈত-আচাধ্য গোঁসাঞ্রি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। 
তার সঙ্গে আমার মন হইল নিশ্মল ॥ 
সর্ধবশাস্ত্রে কষ্ভক্ত নাহি ধার সম। 
অতএব অদ্ৈত-আচার্ধ্য তার নাম॥ 
ধাহার কপাতে শ্রেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি। 
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চৈতন্তচরিতাম্বত 
কে কহিতে পারে তাঁর টৈষ্ণবতা-শক্তি ॥ 
নিত্যানন্দ অবধৃত সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
ভাবোন্মাদে মত্ত কষ্খপ্রেমের সাগর ॥ 
যড়দর্শনবেতা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম। 
ষড়দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম ॥ 
তি'হ দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ-পার। 
তার প্রনাদে জানিল কৃষ্ণভক্তি মাত্র সার ॥ 
রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান। 
তি'হ জানাইল কৃষ্ণ শ্বয়ং ভগবান ॥ 
তাতে প্রেনভক্তি পুরুযার্থ শিরোমণি । 
রাগমার্গে কৃষ্ণচক্তি সর্বাধিক জানি ॥ 
দাশ্য সখ্য বাঁষ্সল্য আর যে শৃঙ্গার। 
দাস সথ। গুরু কাস্তা আশ্রয় যাহার ॥ 
এশ্বধ্যজ্ঞানযুক্ত কেবলভ।ব আর। 
এশ্বধ্যজ্ঞানে না পাইরে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ 


এসব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ। 
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥ 
কহন ন1 যায় রামানন্দের প্রভাব। 
রায়-প্রসাদে জানিল ব্রজের শুদ্ধভাব ॥ 
দামোদরস্বরূপ প্রেমরস মুত্ডিমান। 

যার সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররস জ্ঞান॥ 
শুদ্ধপ্রেম ব্রজ্দেবীর কামগন্ধহীন। 
কষ্মথখ-তাৎপধ্য এই তার চিন॥ 


সর্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব ভক্তি জিনি। 
অতএব রুষ্ণ কহে আমি তার খণী॥ 


এশ্বর্য্য হৈতে জ্ঞানে কেবলাভাব পরম প্রধান। 
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥ 


অন্তালীল! 


তিহ যার পদধূলি করেন প্রার্থন। 
স্বর্ূপের সঙ্গে পাইল এসব শিক্ষণ! 
হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান । 

দিন প্রতি লয় তিহ তিন লক্ষ নাম্। 
নামের মহিমা আমি তাহার ঠাই শিখিল। 
তাহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥ 
আচার্্যরত্ব আচাধ্যনিধি পণ্ডিত গদাধর। 
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ 
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি । 

আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অব্তরি ॥ 
কুষ্ণনাম প্রেম কল জগতে প্রচার। 

ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি সে আমার ॥ 
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি। 

ভক্তি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী। 
আমি সে বৈষ্ব-সিদ্ধান্ত সব জানি। 
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি॥ 
ভট্টের মনেতে এই ছিল দৃঢ় গর্বব। 

প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব ॥ 
গ্রভূ-মুখে বৈষ্ণবতা' শুনিয়া সবার। 

ভট্টের ইচ্ছা হইল সবারে দেখিবার ॥ 

ভট্ট কহে এসব বৈষ্ণব রহে কোন স্থানে। 
কোন প্রকারে পাইব ইহা সবার দর্শনে ॥ 
প্রভু কহে কেহ গৌড়ে কেহ দেশান্ততর। 
সব আসিয়াছে রথযাত্র। দেখিবারে ॥ 
ইহাঞ্ রহেন সবে বাসা নানাস্থানে। 
ইহাঞ্জি পাইবে তুমি সবার দর্শনে ॥ 

তবে ভট্ট কহে বনু বিনয়বচম। 

বহু যত্ব করি প্রতুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রতুর স্থানে আইলা। 
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্রে মিলাইলা ॥ 


চৈতন্তচরিতাম্বত 
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার । 
তা সবার আগে ভট্ট খগ্যোত-আকার ॥ 
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইলা। 
গণ সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইল! ॥ 
পরমানন্দ পুরী সঙ্গে সন্গ্যাসীর গণ। 
একদিঝে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ পার্খে দুইজন । 
মধ্যে প্রভূ বসিলা আগে পাছে ভক্তগণ ॥ 
গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি। 
অঙ্গনে বসিল সব হঞা সারি সারি ॥ 
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্ট চমৎ্কার। 
প্রত্যক্ষে সবার পদে কৈল নমস্কার॥ 
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর। 
পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর ॥ 
মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহুত আনাইলা। 
প্রভু সহ সম্ন্যাসীগণ ভোজনে বসিলা | 
প্রসাদ পায় বৈষ্চবগণ বলে হরি হরি। 
হরিধবনি উঠিল সব ব্রদ্গাণ্ড ভরি ॥ 
মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল। 
সবা পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হেল ॥ 
রথযাত্রা দিনে প্রভূ কীর্তন আরম্তিল। 
পূর্ব সাত সম্প্রদায় পৃথক্‌ করিল ॥ 
অদ্বৈত নিত্/নন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর। 
শ্রীবাস রাঘব পণ্ডিত গদাধর। 
সাত জন সাত ঠাই করেন কীর্তন। 
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ॥ 
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্তন। 
একেক নর্তকের প্রেমে ভাসিল ভূবন ॥ 
দেখি বল্লভ ভট্রের মনে হৈল চমতকার । 
আনন্দে বিহবল নাহি আপন সম্ভার ॥ 
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তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল। 
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥ 
যাত্রান্তরে ভট্র যাঁ় মহাপ্রভুর স্কানে। 
প্রভুর চরণে কিছু ৈল নিব্দেনে | , 
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন। 
আপনি মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ। 

প্রভূ কহেন ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি। 
ভাগবত-অর্থ শুনিতি নহি অধিকারী ॥ 
কুষ্ণনাম বলি মাত্র করিয়ে গ্রহণে । 
খখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে ॥ 
ভষ্ট কহে কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখানে॥ 
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে॥ 
প্রভূ কহে কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি। 
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন মাত্র জানি॥ 


এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নিদ্ধণার। 
আর সব অর্থে মৌর নাহি অধিকার ॥ 
ফন্তুবন্ত প্রায় ভট্রের সব ব্যাখ্যা। 
সর্বজ্ঞ প্রভু জানি, করেন উপেক্ষা ॥ 
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ-ঘর। 
প্রভু-বিষয় ভক্তি কিছু হইল অস্তর॥ _ 
তবে ভট্ট গেল! পণ্ডিত গোপাঞ্ডির ঠাঞ্জি। 
নানামত গ্রীতি করি করে আমি-যাই॥ 
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন। 
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥ 
লজ্জিত হইল ভট্ট হৈল অপমানে। 
দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের স্থানে ॥ 
দন্ত করি কহে লৈম্ত তোমার শরণ। 
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন ॥ 
কৃষ্কনামব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ। 
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চৈতগ্ত৮রিতাসত 


তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥ 
সন্কটে পড়িল পণ্ডিত করয়ে সংশয়। 

কি করিব এহ করিতে না পারি নিশ্চয় ॥ 
যগ্পি পণ্ডিত না কৈল অঙ্গীকার। 
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলগাৎকার ॥ 
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন। 
এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ লইলাম শরণ ॥ 
অন্তর্ধ/ঁমী প্রভু জানিবেন মোর মন। 
তারে ভয় নাহি কিছু বিষম তার গণ॥ 
য্পি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ । 
তথাপি প্রভুর গণ করে তারে রোষ ॥ 
প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট আইসে 'প্রত্র-স্বানে । 
উদগ্রাহাদি প্রায় করে আচাধ্যাদ্ি সনে ॥ 
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন । 
শুনিহেই আচার্য তাহা করেন খগডন॥ 
আচাধ্যাদি আঁগে ভট্ট যবে যবে যায়। 
রাজংহস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়॥ 
একদিন বল্লভ ভট্ট পুছিল আচাধ্যেরে। 
জীব-প্রকৃতি পতি করি মানয়ে কষেরে ॥ 
পতিব্রতা হয়্যা পতির নাম নাহি লয়। 
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও কোন ধন্ম হয় ॥ 
আচার্য্য কহে আগে তোমার ধন্ম মুদ্তিমান। 
ইহারে পুছহ ইহ করিবেন প্রমাণ ॥ 

প্রভূ কহে ভট্ট তুমি না জান বর্মমন্ত্ন। 
স্বামী-আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতার ধর্ম ॥ 
পতি-আজ্ঞা নিরস্তর তার নাম লৈতে। 
পতি-আজ্ঞা পতিব্রতা না' পারে লজ্ঘিতে ॥ 
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়। 
নামের ফলে কষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥ 
শুনিয়া বল্লভ ভট্ট ঠহল নির্বচন। 


' অন্তালীলা ' 


ঘরে যাই ছুঃখ-মনে করেন চিন্তন ॥ 

নিত্য আহার এই সভায় হয় পক্ষপাত। 
একদিন উপরে য্দি পড়ে মোর বাত 
তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়। 
স্ববচন স্কাপিতে আমি কি করি উপীয়! 
আর দিন আসি বসিল৷ প্রভুকে নমস্করি । , 
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব করি॥ 
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খগ্ুন। 
লইতে না পারি তার ব্যাখ্যার বচন ॥ 
সেই ব্যাখ্যা করে ধাহা যেই পড়ে জানি। 
একবাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি॥ 
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন। 
বেশ্টার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥ 

এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা। 

শুনিয় সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥ 

জগতের হিত লাগি গৌর অবতার। 
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার ॥ 

নানা অপমানে ভে শোধে ভগবান । 

কৃষ্ণ যৈছে খগ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥ 
অজ্ঞ জীব নিঅ-হিতে অহিত করি মানে। 
গর্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥ 

ঘরে আসি রাত্র্যে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল|। 
পূর্বের প্রয়াগে মোরে মহারুপা কৈল ॥, 
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ | 

এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন॥ 
আমি জিতি এই গর্বশূন্ত হউক চিত্ত । 
ঈশ্বরস্বভাব করে সবাকার হিত ॥ 

আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান । 
সে গব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান ॥ 
আমার হিত করেন ইহো৷ আমি মানি ছুঃখ। 


৫১২ 


কৃষ্ণের উপরে যেন ঠকল ইন্দ্র যুর্ণ॥ 

এত চিন্তি পরাতে আসি প্রভুর চরণে। 
দৈন্ত করি স্তরতি করি লইল শরণে | 
আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞেচিত কণ্ম কৈল। 
তোমার অগ্রে মূর্খ হা পাপ্ডিত্য প্রকাশিল ॥ 
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিল! । 
অপমান করি সর্ধ গর্ব খগ্ডাইলা ॥ 

আমি অজ্ঞ হিতস্থানে মানি অপমান। 
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞান ॥ 
তোমায় কপা-অপ্ধনে গর্ব-অন্ধ গেল। 
তুমি এত কুপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল॥ 
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ । 

কপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ ॥ 

প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহা-ভাগবত। 
দুই গুণ যাহ তাহা নাহি গর্বব-পর্বরত ॥ 
শ্রীধর স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর। 
শ্রীধর স্বামী নাহি মান এত গর্ব ধর ॥ 
শ্রীধর স্বামী প্রসাদ্দে ভাগবত জানি । 
জগতগুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি ॥ 
শ্রীধর উপরে গর্ব যে কিছু লিখিবে। 
অর্থব্যর্থ লিখন সেই লোকে না মানিবে ॥ 
শ্রীধংরের অনুগত যে করে লিখন। 

সব লোক মান করি করিবে গ্রহণ ॥ 
শ্রীধরান্্গত কর ভাগবত ব্যাখান। 
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ সংকীর্তভন। 
অচিরাতে পাইবে তবে'কৃষের চরণ।॥ 
ভষ্ট কহে যদি মোরে হইল প্রপন্ন। 
একদিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ ॥ 
প্রভু অবতীর্ণ হেলা জগৎ তারিতে। 


৫১৩ 


মানিলেন নিমন্ত্রণ তারে সণ দিতে ॥ 
জগতের হত হউক এই প্রতুর মন। 
দণ্ড করি করে তার হয় শোধন ॥ 
স্বগণ-সহিত" প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা। 
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা 1 
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব। , 
সভ্যভাম। প্রায় প্রেম বাম্য-স্বভাব ॥ 

বার বার প্রণয়কলহ করে প্রতু-সনে । 
অন্টোন্তে খটথটি চলে দুইজনে ॥ 

গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢভাব। 

রুক্মিণী দেবীর ঠ্যছে দক্ষিণম্ঘভাব ॥ 

তার প্রণয়-রোষ দেখিতে: প্রভুর ইচ্ছা হয়। 
এখর্য্য-জ্ঞানে তার রোষ না উপজয়॥ 
এই লক্ষ্য পাঞ্া প্রভু কৈল রোষাভাষ। 
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥ 
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদ্দি উপহাস টৈল। 
শুনি রুন্সিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥ 
বল্লভ ভট্ের হয় বাল্-উপাসনা। 
বালগোপাল-মন্ত্রে তৈহো করেন সেবনা | 
পগুতের সনে তার মন ফিরি গেল। 
কিশোর-গোপাল উপাসনায় মন দিল॥ 
পণ্ডিতের ঠাঞ্চি চাহে মন্ত্রদি শিখিতে। 
পণ্ডিত কহে এই কর্ম নহে আমা হইতে 
আমি পরতন্ত্র মোর প্রভু গৌরচন্দ্র। 
তার আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র 
তুমি যে আমীর ঠাঞ্ি কর আগমন। 
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন, ওলাহন ॥ 
এইমত ভট্রের কতেক দিন গেল। 

শেষে যদি প্রভু তারে স্থগ্রসঙ্গ হইল ॥ 
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইল!। 


৫১৪ 


স্বকূপ জগদানন্দে গোবিন্দ পাঠাইলা ॥ 
পথে পগ্ডিতেরে শ্বপ কহেন বচন। ' 
পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় কৈল উপেক্ষণ ॥ 
তুমি কেন আসি তারে না দিলে ওলাহন। 
ভীত প্রায় হঞা কেনে করিলে সহন ॥ 
পণ্ডিত কহেন প্রভু সর্বজ্ঞ শিরোমণি । 
তার সনে হঠ করি ভাল নাহি মানি॥ 
যেই কহেন সেই সহি নিজ শিরে ধরি। 
আপনি করিবে কপা দোষ-গুণ বিচারি ॥ 
এত বলি পণ্ডিত প্রতু-স্থানে আইলা । 
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু টৈল আলিঙগন। 

সবা শ্তনাইয়া কহেন মধুর বচন॥ 

আমি চালাইল তোম। তুমি না চলিলা। 
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা ॥ 
আমার ভঙ্গিতে তোমার মন না চলিল|। 
স্থদুঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ॥ 
পণ্ডিতের ভাবমূদ্রা কহনে না যায়। 
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হইল যায় ॥ 
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসার্দ কহনে না যায়। 
গদাইর-গৌরাঙ্গ বলি যারে লোকে গায়॥ 
চৈতন্য প্রতুর লীলা কে বুঝিতে পারে। 
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে! 
পণ্ডিতের সৌজন্ ব্রদ্মণ্যত1 গুণ। 

দুঢ প্রেমমুদ্র! লোকে করিল খ্যাপন ॥ 
অভিমানপন্ক ধুঞ1 ভট্রেরে শোধিল। 

সেই দ্বারায় আর সব 'লোক শিক্ষাইল ॥ 
অন্তরে অনুগ্রহ বাহো উপেক্ষার প্রায়। 
বাহার্থ যেই লয় সেই নাশ যায় ॥ 

নিখঢ চৈতন্থলীল! বুঝিতে কার শক্তি। 


চৈতন্তচরিতামৃত 


৫১৫ 


সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি ॥ 
দ্িনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ 
প্রভু তীহা ভিক্ষা কৈল লয়্যা ভক্তগণ ॥ 
তাহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা। 
পণ্ডিত ঠাঞ্জি পূর্ববপ্রাথিত সব সিদ্ধি হৈলা ॥ 
এইত কহিল বল্পভ ভট্টের মিলন। 

যাহার শ্রবণে পায় গৌর-প্রেমধন ॥ 
শ্রীব্প-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্তচরিতামূত কহে কৃষ্দাস ॥ 


আম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য ককণাসিন্ধু-অবহীর। 
ব্রঙ্গা-শিবাদিক ভজে চরণ ধাহার ॥ 

জয় জয় শ্রীবাস-আর্দি জয় ভক্তগণ। 
কষ্ণটচততন্য প্রত যার প্রাণধন ॥ 

এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত সঙ্গে। 

নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্প্রেম রে ॥ 
হেনকালে রামচন্দ্র পুরী গোসাঞ্ি, আইলা । 
পরমানন্দ পুরী আর প্রসুরে মিলিল| ॥ 
পরমানন্দ পুরী কল চরণবন্দন । 

পুরী গোসাঞ্ি ঠৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ 
মহাপ্রভু কৈল তাবে দগুবং নতি। * 
আলিঙ্গন করি তিহ কৈল কৃষ্স্থৃতি ॥ 
তিনজনে ইঠ্টগোী কল কতক্ষণু। 
জগদানন্দ পণ্ডিত তারে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিঙ্মার লাগিয়!। 
যথেষ্ট ভিক্ষা করিল তেঁহো নিন্দার লাগিয়া | 
ভিক্ষা করি কহে পুরী জগদানন্দ শুন। 
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ 
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আগ্রহ করিয়া তারে বসি খাওয়াইল। 
আপনি আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল ॥. 
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা । 
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিলা ॥ 

শুনি চৈতন্তের গণ করে বহুত ভক্ষণ। 

সতা স্ইে বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥ 
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্মনাঁশ। 
বৈরাগী হইয়া এত খাঁয় বৈরাগোো নাহি ভাস। 
এইত স্বভাব তার আগ্রহ করিয়া । 

পিছে নিন্দা করে আগে বহুত খাওয়াইয়া ॥ 
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করে অন্তর্দান। 
রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তার স্থান ॥ 
পুরীগোসাঞ্চি করে কুষ্ণনাম-সংকীর্তন। 

ম্থর! ন1 পাইন বলি করেন ক্রন্দন ॥ 
রামচন্দ্র পুরী তবে উপদেশে তীরে। 

শিহ্ক হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥ 
তুমি পূর্ণব্রদ্মানন্দ করহ স্মবণ। 

ব্রন্ধবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন ॥ 

শুনি মাধবেন্দ্-মনে ক্রোধ উপজ্জিল। 

দুর দূর পাপী বলি ভত্সন। করিল ॥ 
কৃষ্ণ-রুপা ন। পাইন মথ,রা না পাইলা। 
আপন দুঃখে মরৌ! এই দিতে আইল জালা ॥ 
মোরে মুখ না দেখবি তুগ্চি যাও যথি তথি। 
তোরে দেখি €মলে মোর হবে অস্দ্গতি ॥ 
কুঞ্ঝচ না পাইন মরে আপনার ছুঃখে। 
মোরে ব্র্ধ উপদেশে এই ছার যুখে॥ 

এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল। 

সেই অপরাধে ইহার বাসন! জন্িল॥ 

শুক ব্রদ্মেতে নাহি কৃষ্েের সম্বন্ধ । 

সর্বলোক নিন্দা করে নিন্দাতে নির্বন্ধ॥ 


৫১৭ 


ঈশ্বরপুরী করে শ্রপার্দ সেবন । 

স্বহস্তে কত্ধেন মলমুত্রাদি মাঞ্জন॥ 
নিরস্তর কষ্চনাম করয়ে স্মবণ। 
কষ্ণনাম কৃপ্চলীলা শুনায় অজন্গণ ॥ 

তুষ্ট হইয়া পুবী তারে কল আলিঙ্গন । 
বর দিল কৃষ্েে তোমার হউক প্রেমধন ॥ 
সেই হইতে ঈশ্বর পুরী প্রেমের সাগর। 
রামচন্দ্র পুরী হইল সর্নিন্দাকব ॥ 
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজন | 

এই ছুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন ॥ 
জগদ্গুরু মাধবেন্দর কবি প্রেমদান। 
এই শ্লোক পড়ি তিহো ঝরিল অন্তদ্ধান ॥ 


অযি দীনদয়া্র নাথ হে 
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে । 
হৃদয়ং ত্দলোককাঁতরং 
দয়িত ভাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥ 


এই শ্লোকে কৃষ্ণ-প্রেষ কর উপদেশ। 
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব-বিশেষ ॥ 
পৃথিবীতে রোপণ করি গেল৷ প্ররেমাঙ্গুর । 
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ ঠৈতন্তঠাকুর ॥ ৪ 
প্রস্তাবে কহিল পুরীগোসাঞ্ির নিধ্যাণ | 
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান ॥ 
রামচন্দ্র পুরী এ্ছে রহিলা নীলাচলে। 
বিরক্তম্বভাব কতু রহে কোন স্থলে ॥ 
অনিমস্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয় । 
অন্ের ভিক্ষার স্থিতি লয়েন নিশ্চয় ॥ 
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ। 


১৮ 


চৈত্াচরিভামৃত 


প্রভূ কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিনজন ॥ 
প্রত্যহ প্রতুর ভিক্ষা ইতি-উতি হয়। 
কেহ যদি মুল্য আনে চারি পণ নিণয়ি॥ 
প্রভু স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রদ্নাণ। 
রামচন্দ্র পুরী করে সর্বানুসন্ধান ॥ 

প্রভুর মতেক গুণ স্পণিতে নারিল। 

ছিদ্র চাহি বুলে কাহা ছিদ্র না পাইল ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়! করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ । 

এই ভোগে হয় ৫কছে ইন্দ্রিম-বারণ ॥ 

এই নিন্দা করি কহে সর্বলোক-স্থানে । 
প্রভৃকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে ॥ 
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান । 

তি'হো ছিদ্র চঞ বুলে এই তার কাঁম ॥ 
যত নিন্দ! করে তাহা প্রভু সব জানে। 
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ত্রমে ॥ 

একদিন প্র/তঃকালে আইল প্রতুব ঘর। 
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর ॥ 


রাত্রাবত্র এক্ষবমাসীৎ তেন, পিপীলিকা; 
সঞ্চরন্তি ৷ 


অহে। বিরক্তানাং সন্যাসিনাম্‌ ইন্দ্রিয়লালসা 
ইতি ব্রবন্‌ উত্থায় গতঃ ॥ 


প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ 
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥ 
সহজেই পিপীলিকা! সর্ধত্র বেড়ায়। 
তাহাতে তর্ক উঠাইয়া. দোষ লাগায় ॥ 
শুনিতেই প্রভুর সঙ্কোচ হয় মনে। 
গোবিন্দ বোলাইয়৷ কিছু কহেন বচনে॥ 
আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই নিয়ম। 


£€১৪ 


পিগাভোগের এক চৌঠি পাচ গণগ্ডার বাঞন। 
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা। 
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা॥ 
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত। 
শুনি সবার মাথে ট্যছে হৈল বজ্াঘাত॥ 
রামচন্দ্র পুরীকে সবাই দেয় তিরস্কাঁর। 
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবার ॥ 
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ। 
এক চৌঠি ভাত পীচ গণ্ডার ব্যঞগুন ॥ 
এই মাত্র গোবিন্দ সবে কৈল অঙ্গীকার 
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার ॥ 
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্ধেক খাইল। 
যে কিছু রহিল তাহ। গোবিন্দ পাইল ॥ 
অর্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অদ্ধাশন। 
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥ 
গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু ৫কল আজ্ঞাপন 
দৌোহে অন্যত্র মাগি কর উদরভরণ ॥ 
এইব্ূপ মহাছুঃখে দ্রিন কত গেল। 

শুনি রীমচন্দ্র পুর প্রভৃ-পাশ আইল ॥ 
প্রণাম করি ৫কল প্রভু চরণবন্দন | 
প্রভৃকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥ 
সন্গ্যাসীর ধশ্শ নহে ইন্দ্রিয় তর্পণ। 

€ঘছে তৈছে করে মাত্র উদরভরণ ॥, 
তোম! ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দাশন। 
এই শুষষ ৫বরাগ্য নহে সন্ত্যাসীর ধর্ম ॥ 
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয়ভো: 
সন্ত্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥ 


প্রভূ কহে অজ্ঞ বালক মুগ শিশ্ত তো 
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার ॥ 


৫ 


চততস্ুচরিতাযুত 


এত শুনি রামচন্দ্র পুরী উঠি গেলা। 

ভক্তগণ অদ্ধাশন করে গোসাঞ্ি শুনিলা ॥ 
আর দিন ভক্তগণ পরমানন্দ পুরী । 
প্রভূ-পাশে নিবেদিল দেশ্য-বিনয় করি॥ 
রামচন্দ্র পুরী হয় নিন্দকম্বভাব । 

তার যোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হেবে লাভ॥ 
পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করিয়া। 

যে খায় তাহারে খাওয়ায় যতন করিয়া । 
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন। 

এত অন্ন খাও তোমার কত আছে ধন॥ 
স্ন্যাসীকে এত খাওয়াও কর ধর্্মনাশ। 
অতএব জানিম্থ তোমার কিছু নাহি ভাস॥ 
কে টৈছে ব্যবহারে কেবা ঠকছে খায়। 
এই অন্ুসার তেঁহো করেন সদায় ॥ 

শাস্ত্রে যেই ছুই ধশ্ম করিয়াছে বর্ণন। 

সেই কর্ম নিরন্তর ইহার করণ॥ 


তার মধ্যে পূর্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া । 
পরবিধি নিন্দা! করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥ 


যার গুণ যত আছে না করে গ্রহণ। 
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥ 
ইহার স্বভাব ইহা কহিতে না জুয়ায়। 
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্শছঃখ পাই ॥ 
ইহার বচনে কেন অন্গত্যাগ কর। 
পূর্ববৎ নিমন্ত্রণ মান "সবার বোল ধর। 
প্রভু কহে সবে কেন পুরীকে কর রোঁষ। 
সহজধর্মা কহে তিহে। তার কিবা দোষ॥ 
যতী হুঞ| জিহবালম্পট অত্যন্ত অন্তায়। 


যতিধশ্ম প্রাণ রাখিতে অল্পমাত্র খায় ॥ 
তবে সর্বে মিলি প্রভুরে বহু যত্ব ঠকল। 
সবার আগ্রহে প্রভু অদ্দেক রাখিল ॥ 

ছুই পণ কৌডি লাগে প্রভুর নিমুস্বণ। 
কভু ছুই জন ভোক্তা কতু তিন জন॥ 
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে। 

কিছু প্রসাদ আনে কিছু পাঁক করে ঘরে॥ 
পণ্ডিত গোঁসাঞ্চি ভগবান্‌ আচাধ্য সার্বভৌম । 
নিমন্ত্রণের দ্রিনে যদি করে নিমগ্ত্রণ। 

তাহা সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোঁজন। 
তাহা প্রভুর স্বাতন্ত্রা যেছে তার মন॥ 
ভক্তগণে স্থখ দিতে গ্রুভূর অবতার । 

যাহা ধৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥ 
কভু লৌকিক রীতি যেন ইতর জন। 
কতৃ স্বতন্ত্র করেন এশরধ্য প্রকটন ॥ 

কৃ রামচন্দ্র পুরীর হন ভূত্যপ্রায়। 

কত তারে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥ 
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর বুদ্ধিঅগোচর । 

যবে যেই করে লেই সব মনোহর ॥ 
এইম্ত রামচন্দ্র পুরী নীলাচলে। 

দিন কত রহি গেল তীর্থ করিবারে ॥ 
ভিহে! গেলে প্রহর গণ তেল হরষিত। 
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিতণ 
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্তন-নর্তন। 
্বচ্ছন্দে করেন তবে প্রসার্দ ভোজন ॥ 
গুরু উপেক্ষা কৈলে এছে ফল হয়। " 
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ 'ঠেকয় ॥ 

যগ্যপি গুরু-বুদ্ধ্যে প্রভু তাহার দোষ না লইল। 
তার ফল দ্বার লোকে শিক্ষা করাইল ॥ 
শ্রীচৈতন্ত-চরিত্র যেন অমুতের পূর। 


১৫৫ 


চৈতন্য রিভামুত 


গুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ 
ঠৈতন্তচরিত্র লিখি শুন এক মনে। 
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকষ্চচরণে ॥ 
শ্রীপ-রঘ,ন'থ-পদে যার আশ। 
টচতন্তচরিতামৃত কহে কুষ্দাস ॥ 


নবম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীরুষ্ণচৈতন্ দয়াময় 

জ্রয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয় ॥ 
জয়াদবৈতাচাধ্য জয় জয় দয়াময় । 

জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥ 

এইম্ত মহা প্রভূ ভক্তগণ সঙ্গে। 
নীলাচলে বাস করে কষ্ণ-প্রেমরঙ্গে ॥ 
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণ-বিরহ-তরঙ্গ | 
নানাভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ ॥ 
দিনে নৃত্য কার্তন জগন্নাথ-দরশন | 
রাত্রে রায় শ্বরূপ সনে রপআমহ্াাদন॥ 
ভ্রিজগতের লোক আসি করে দ্ররশন | 
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ 
মনুষ্তের বেশে আসে গস্র্র্ব-কিন্নর | 

সপ্ত পাতালের ধত দেত্য বিষধর ॥ 
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন। 
নানা বেশে আসি করে প্রসুর দর্শন॥ 
প্রহলাদ বলি ব্যাস শুক আদি মুনিগণ। 
আসি প্রহ্ু দেখে প্রেমে হয় অচেতন ॥ 
বাহিরে ফুকারে লোফ দর্শন না পাইয়া। 
কৃষ্ণ কহ বলে প্রত বাহিরে আসিয়া ॥ 
প্রত্থর দর্শনে সব লোক . প্রেমে ভাসে। 
এইমত যায় প্রভুর রাত্রিদিবসে ॥ 


৫২৩ 


একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল। 
গোগীনাধকে বড় জান! চাঙ্গে চড়াইল ॥ 
তলে খড়গ পাতি উপরে ডারি দিবে। 
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিম্তারিবে ॥ 
সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়। 
তার পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ম্ব! 
প্রভু কহে রাজা কেনে করয়ে তাড়ন। 
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥ 
গোপীনাথ পষ্টনায়ক রামানন্দের ভাই। 
সর্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী॥ 

মালজাঠ্যা দগুপাটে তার অধিকার । 

সাধি পাড়ি আনে দ্রব" সেই রাজদ্বার ॥ 
ছুই লক্ষ কাহন তার ঠাঞ্চি বাকী হৈল। 
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল। 
তিহ কহে স্ুল দ্রব্য নাহি যেই দিব। 
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য যে ভরিব।॥ 
ঘোড়া দশ বারে! হয় লহ মূল্য করি। 
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি ॥ 
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মুল্য ভাল জানে। 
তারে পাঠাইল রাজা পাত্রমিত্রসনে ॥ 

সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া। 
গোপীনাথের ক্রোধ হইল মূল্য শুনিয়া ॥ 
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফির'্ন। 
উর্ধমুখে বারবার ইতি-উতি চায়॥ 

তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব বচনে। 
রাজা কপা করে তারে ভয় নাহি মানে ॥ 
আমার ঘোড়া গ্রীবা না ফিদ্বায় উদ্ধে নাহি চায়। 
তাতে ঘোড়াব ঘাঁটি মুল্য করিতে না জ্য়ায়॥ 
শুনি রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল। 

রাজার ঠাঞ্জি যাই বহু লাগানি করিল॥ 
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চৈতন্তচরিতামৃত 


কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছল্ম করি। 
আজ্ঞা কর চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি॥ 
রাজ! বলে যেই ভাল কর সেই হয়।, 

থে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়॥ 
রাজপুত্র আমি তারে চাঙ্গে চড়াইল । 

খডগ উপরে ফেলাইতে তলে খডগ পাতিল ॥ 
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ। 
রাজ-কৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ ॥ 
রাজ-বিলাত সাঁধি খায় নাহি রাজভয়। 
দারী-নাটুয়াকে দিয়া করে নানা বায়। 

যেই চতুর সেই করুক রাজবিষয় । 

রাঁজদ্রব্য সাধি পায় তাহা করে ব্যয়॥ 
হেনকালে আর লোক আইলা ধাইয়া। 
বাণীনাথাদ্দি সবংশে লইয়া গেলা বীধিয়। ॥ 
প্র কহে রাজা আপন লেখার দ্রব/ লৈব। 
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব॥ 
তবে শ্বরূপার্দি যত প্রভুর ভক্তগণ। 

প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন | 

রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব ত্বোমার দাস। 
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস॥ 

শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে। 

মোরে আজ্ঞ৷ দেহ সবে যাই রাজস্থানে ॥ 
তোমা সবার "এই মত রাজার ঠাঞ্চি যাঞা। 
কৌড়ি মাগি লই মুগ্ি অশচল পাতিয়া 
পাচ গণ্ডার পাত্র হুয় সন্ম্যাসী ব্রাঙ্ণ। 
মাগিলে বা দিবে কেন ছুই লক্ষ কাহন ॥ 
হেনকালে আর লোক "আইল ধাইয়া। 

খড়েগর উপর গোপীনাথে দিতেছে ভারিয়া ॥ 
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনথনয়। 

প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে নয়॥ 


৫২৫ 


তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে। 
সবে মিম্নি যাহ জগন্নাথের চরণে ॥ 

ঈশ্বর জগন্নাথ ধার হাতে সর্ব অর্থ। 
কতৃমিকতুমিন্থথা করিতে সমর্থ ॥ 

ইহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা | 
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিল! ॥ 
গোপীনাথ পষ্টনায়ক সেবক তোমার । 
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার ॥ 

বিশেষ তাহার ঠাঞ্চি কৌড়ি বাকী হয়। 
প্রাণ লে কিবা লাভ নিজ ধন ক্ষয় ॥ 
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ যেবা বাকী হয়। 
ক্রমে ক্রমে দিবে ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয় ॥ 
রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি। 
প্রাণ কেনে লৈব তীর দ্রব্য চাহি আমি ॥ 
তুমি যাহ কর তাহা সর্ব সমাধান । 

দ্রব্য য্ছে আইসে আর রাখ তার প্রাণ ॥ 
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল। 
চাঙ্গে হইতে গোপীনাথে শীত্র নামাইল | 
দ্রব্য দেহ রাজা মাগে উপায় পুছিল। 
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ তেঁহ ত কহিল 
ক্রমে ত্রমে দিব আর যত কিছু পারি। 
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি ॥ 
যথার্থ যূল্য করি ঘোড়া মূল্য সব লইুল। 
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল ॥ 
এথ| প্রভু সেই মনুস্যেরে প্রশ্ন কৈল। 
গোগীনাথ কি করে যবে বাঁধিয়া আনিল ৷ 
গোপীনাখ নির্ভয়েতে লয় কুঞ্নাম । 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম ॥ 
সংখ্যা লাগি ছুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা। 
সহম্রাদি পূর্ণ হইলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥ 


€ ২৩৬ 


চৈতন্তঠরিতামুত 


শুনি মহাপ্রভুর হইল পরম আনন্দ। 

কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা ছন্মবন্ধ ॥ ' 
হেনকালে কাশমিশ্র আইলা প্রতু-স্কানে । 
প্রভূ ভাহে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনে॥ 
ইই। রহিতে নারি যাইব আলালনাথ। 
নানা উপন্রবে ইহা! না পাই সোয়াথ ॥ 
ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়। 
নানাপ্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য ব্যয়। 
রাজার কি দোষ রাজ! নিজ দ্রব্য চায়। 
দিতে নারে দ্রব্য দণ্ড আমারে জানায় ॥ 
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল। 
চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল ॥ 
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নি্জন-নিবাপী । 
আমায় দুঃখ দেন নিজ ছুংখ কহি আদি ॥ 
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ। 

কাঁল কে রাখিবে যদি না দিবে রাজধন॥ 
বিবযীর বাত শুনি ক্ষুৰ হয় মন। 

তাতে ইহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন ॥ 
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে। 
তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥ 
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা সনে সম্বন্ধ । 
বাবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান-অন্ধ॥ 
তোমার ভজনষল তোমাতে প্রেমধন। 
বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মুখজন ॥ 
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্যত্যাগ কৈল। 
শামা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥ 
তোমা লাগি রঘুনাথ সফল ছাড়িল। 
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥ 
তোমার চরণ-রুপা হৈয়াছে তাহারে। 
ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে। 


'প্স্তযলীল]' 


রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়। 
তোমা হৈক্ত বিষয়-বাঞ্ছ! তার ইচ্ছ। নয় ॥ 
তার ছঃখ দেখি তার সেবকাদ্দিগণ। 
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্তশরণ ॥ 
সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি। 
আপনার স্থখ-ছঃখ হয় ভোগ-ভোগী ॥ 
তোমা অন্ককম্পা চাহে ভজে অন্ুক্ষণ। 
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥ 


তুমি বসি রহ কেনে যাইবে আলালনাথ। 
এথা কেহ না শুনাইবে বিষয়ীর বাত ॥ 
যদি তোমার তারে রাখিতে হয় মন। 
আজি যে রাখিল সেই করিবে রক্ষণ ॥ 
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্ব মন্দিরে। 
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুত্র আইল তার ঘরে ॥ 
যতদিন রহে তিহ শ্রীপুরুষোত্তমে। 
গ্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে ॥ 

নিত্য আসি করে মিশরের পাদসংবাহন। 
জগন্নাথসেবার করে বিধান শ্রবণ॥ 

রাজা বিশ্রের চরণ চাপিতে লাগিলা। 
তবে মিশ্র তারে কিছু ভঙ্গিতে কহিলা ॥ 
শুন রাজা আর এক অপরূপ বাত। 
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যাইবেন আলাঙ্গ্লাথ ॥ 
শুনি রাজা দুঃখী হইয়া পুছিলেন কারণ । 
তবে মিশ্র কহে তারে সব বিববণ ॥ 
গোগীনাথ পটুনায়কে চাঙ্গে চড়'ইল। 
তার সেবক আসি প্রত্ুরে “কহিলা ॥ 
শুনিয়া ক্ষোভিত হইল মহাপ্রভুর মন। 
ক্রোধে গোগীনাথে কৈল বহুত ভত্সন॥ 
অজিতেন্দিয় হঞা করে রাজবিষয়। 


€&২₹৮ 


চৈতন্তচরিতামৃত্ত 


নান! অসংপথে করে রাজদ্রেব্য ব্যয় ॥ 
্রন্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন। 

তাহ! হরি ভোগ করে মহাপাপী জন॥ 
রাজার বর্তন খায় আর চুরি বরে। 
রাজদণ্ডী হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ 

নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড। 
রাজা মহাঁধান্মিক এই পাগী ভগ্ু॥ 
রাজারে কৌড়ি ন! দেয় আমাকে ফুকারে। 
এই মহাছুঃখ ইহা কে সহিতে পারে ॥ 
আলালনাথে যাই তাহা নিশ্চিন্তে রহিব। 
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্তী ন! শুনিব ॥ 

এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা। 
সব ত্রব্য ছাড়ি যদি প্রভু রহে এখা॥ 
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন। 
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম 
কোন ছার অর্থ এই দুই লক্ষ কাহন। 
প্রাণ রাজ্য করি প্রভূপদে শিশ্ন ॥ 
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রতুর মন। 
তারা দুঃখ পায় এই না যায় সহন॥ 
রাজা কহে তারে আমি ছুঃখ নাহি দিয়ে। 
চাঙ্গে চড়! খডেগ ভারা আমি না জানিয়ে ॥ 
পুরুষোত্তম জানারে তি'হ কৈল পরিহাস। 
সেই জানা ভাহাবে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস। 
তুমি যাহ প্রন্থুরে রাখহ যত্ব করি। 

সেই মৃঞ্রিঃ তাহারে ছাড়িন্থ সব কৌড়ি॥ 
মি কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মনে। 
কৌড়ি ছাড়িলে প্রতু “কদাচিৎ স্থথ মানে ॥ 
রাজা কহে কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা। 
সহজে মোর প্রিয় তার! ইহা জানাইবা 
ভবানন্দ রায় আমার পৃজ্য গরবিত। 


অন্তযলীল! ' 


€২৯ 


তার পুক্রগণে আমার সহজেই প্রীত॥ 

এত বলি খ্িশ্রে নমন্করি ঘরে গেলা। 
গোপীনাথে বড় জান! ডাকিয়া আনিলা॥ 
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল। 
মালজাঠা! দণ্ডপাঠ তোমায় বিষয় দিল ॥ 
আরবার এছে না খাইহ রাজধন। 

আজি হইতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্তন ॥ 
এত বলি নেতধটী তারে পরাইল। 
প্রভৃ-আজ্ঞ। লয়ে যাহ বিদায় তোমা দিল ॥ 
পরমার্থে প্রভুর কুপ| সেই রহ দূরে । 

অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে॥ 
রাজ্য-বিষয় ফল এই রুপার আভাসে। 
তাহার গণনা করি মনে নাহি আইসে ॥ 
কাহ| চাঙ্গে চড়াইয়া লয় প্রাণধন। 

কাহা সব ছাড়ি দেই রাজ্যাধিক দান ॥ 
কাহা সর্ধবন্থ বেচি লয় দেয় তাহার কৌড়ি। 
কাহা দ্বিগুণ বর্তন করি পরায় নেতধড়ি ॥ 
প্রভুর ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়ি ছাড়ি দিব 
দ্বিগুণ বর্তন করি পুনঃ ব্ষম দিব ॥ 
তথাপি তার সেবক আসি কল নিবেদন। 
তাতে ক্ষুব্ধ হইল যবে মহাপ্রশ্ত্র মন॥ 
বিষম়-স্থথ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল । 
নিবেদনের প্রভাবে তবু ফলে এত ফল 
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য ব্বভাব। 
ব্রত্মাশিব-আদি যার না পায় অন্ুভাব ॥ 
এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে। 

রাজার চরিত্র সব কল নিবেদনে ॥ 

প্রভূ কহে কাশীমিশ্র কি তুমি করিল!। 
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা ॥ 

মিশ্র কহে শুন প্রভু রাজার বচন। 


৫৩৪ 


চৈতস্তচরিতামৃত 

অকপটে রাজা এই কল নিবেদন ॥ 

ভু যেন নাহি জানে আমার লাগিয়। 
ছুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেন ছাড়িয়া ॥ 
ভবানন্দের গত্র সব মোর প্রিয়তম । 
ইহা সবাকারে আমি দেখি আত্মসম ॥ 
অতএব যাহা! যাহ! দেউ অধিকার। 
খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করে বিচাঁর ॥ 
রাজমহেন্দ্রীর বাজা কৈনু রামরায়। 
যে খাইল যেবা দিল নাহি লেখাদায় ॥ 
গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া। 
ছুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া॥ 
কিছু দেয় কিছু না দেয় না করো বিচার। 
জানা সহিত অগ্জীতে দুঃখ পাইল এইবার ॥ 
জানা এত কৈল ইহা মুঞ্ি নাহি জানেশ। 
ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানে 1॥ 
তাহ! লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতিমানে। 
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাহা স্নে॥ 
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ। 
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ | 
পঞ্চ পুত্র সহিতে আমি পড়িল চরণে। 
উঠাইয়া প্রতু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ 
রামানন্দ রায় আদি সবাই মিলিলা। 
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিল ॥ 
তোমার কিন্বব এই সবে মোর কুল। 
এ বিপদে রাখি প্রভূ পুনঃ নিলে মূল ॥ 
ভক্তবৎসল এবে প্রকট করিলে। 
পূর্ববে যেন পঞ্চপাগ্ডবে বিপদে তারিলে॥ 
নেত্ধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা। 
রাঁজার বৃত্তান্ত কুপা সকলি কহিল|॥ 
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্তন করিল। 


অন্তযলীলা 


৩১ 


পুনঃ বিষয় দিয়! নেতধটী পরাইল॥ 

কাহা৷ চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ। 
কাহা নেতধটী পুনঃ এ সব প্রসাদ ॥ 
চাঙ্গের উপবে তোমার চবণ ধ্যান কল, 
চরণ-স্মরণ-£ভাবে এই ফল পাইল ॥ 
লোকে চমত্ন্ণার মোর এ সব দেখিয়া। 
প্রশংসে তোমার কপা মহিমা গাইয়া॥ 
কিন্তু তোমা ম্মরণে নহে এ মুখ্য ফল। 
ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল ॥ 
রামবায়ে বাণীনাথে কৈলে নিব্বিষয়। 
সে কপ আমাকে নাহি যাতে এছে হয়॥ 
শুদ্ধ কপা কর গোসাঞ্ডি থুচাহ বিময়। 
নিব হউন্ত মোতে বিষয না হব ॥ 
প্রস্থ কহে সন্্যাপী যবে হবে পঞ্চজন। 
কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥ 
মহাঁবিষয় কর কিম্বা বিরক্ত উদ্দাস। 
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস॥ 
কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞা পালন। 
বায় না কবিহ কিছু রজার মূলধন ॥ 
র'জার মুলধন দিয়া যে কিছু লভা হয। 
সেই ধন করিহ নানা ধর্মকর্ম ব্যয়॥ 
অসদ্বায় না করিহ যাতে ছুই লোক যায়। 
এত বলি সবাকারে দিলেন বিদায় ॥ 
রায়ের ঘরে প্রভূব কপ বিবর্ত কহিল। 
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্ক্ত হেল ! 
সবায় আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা। 
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেঁল।॥ 
প্রভুর রুপা দেখি সবার €হল চম২কার। 
তাহার! বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥ 
তারা সব যদি কুপা করিতে সাধিল। 


€৩২ 


চৈতগ্কচরিতামৃত 
আমা হৈতে কিছু নহে প্রত তবে কৈল। 
গোগীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ববো। 
এই মাত্র কহি ইহার না বুঝিল ভেদ। 
কাশীমিশ্রে না সাধিল রাঁজারে না) সাঁধিল। 
উদ্যোগ বিন! মহাপ্রভু এত ফল দিল॥ 
চৈতন্তচরিত্র এই পরম গন্ভীর। 
সেই বুঝে তাঁর পদে যার মন ধীর॥ 
যেই শুনে প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য প্রকাশ। 
প্রেমভক্তি পায় তর বিপদ যায় নাশ॥ 
শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
টৈতন্থচরিতামৃত কহে কৃষ্ত্দাস ॥ 


দশম পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বিতচন্্র জঘ গোৌরভক্তবুন্দ ॥ 

বর্ষাম্তরে সব ভক্ত প্রতভুরে দেখিতে। 

পরম আনন্দ সবে নীলাচলে যাইতে ॥ 
অদ্বৈত আচাধ্য গোসাঞ্ি সর্ব অগ্রগণ্য । 
আচার্ধ্যরত্ব আচাধ্যনিধি শ্রীবাস-আি ধনু) ॥ 
য্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে। 
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিল! দেখিতে ॥ 
অন্ুরাগের “লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে। 
তার আজ্ঞা ভাঙ্গি তার সঙ্গের কারণে ॥ 
রাসে ছে ঘর যাইতে গোঁপীরে আজ্ঞা দিলা। 
তার আজ্ঞা ভার্গি তার সঙ্গে সে রহিলা॥ 
আজ্ঞাপালনে কৃষ্ণের যেছে পরিতোষ। 
প্রেমে আজ্ঞা! ভাঙ্গিলে হয় কোটি সুখপোষ॥ 
বাসুদেব দত্ত মুরার গুপ্ত গঙ্গাদাস। 

শ্রীমান সেন পর্ডিত আবিঞ্চন কৃষ্দাস ॥ 


অস্তালীলা 
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মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান। 
সঞ্জয় পুরুষেতম পঞ্চিত ভগবান ॥ 
শুক্লান্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন। 
সবাই চলিলা' নাম না যায় লিখন ॥ | 
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আপিয়া। 
শিবানন্দ সেন চলিল! সবাবে লউযা ॥ 
রাঁঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাউযা। 
দয়মন্তী যত দ্রব্য ধিয়াছে করিযা ॥ 

নানা অপূর্ব ভক্ষ্য দ্রবা প্রভুব ফোঁগ্য ভোগ 
ব্সরেক মহাপ্রভু কবিবেন উপযোগ ॥ 
আতম্কাসন্দি আদা ঝ'ল কাসন্দি নাম। 
নেম্-আদা আআকলি বিবিধ' বিধান॥ 
আমপি আমখণ্ড তৈলাতত্র আমতা । 

যত্ব করি গুণ্ডা কবি পুবাণ সুকুতা।॥ 
স্থকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে। 
সুক্তায় যে সখ প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে ॥ 
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্সেহণাত্র লয়। 
সুক্তা-পাতা কানন্দিতে মহাসথ হয় ॥ 
মন্ুযবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভূব পায়। 

গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায়॥ 
স্থক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ। 
সেই স্সেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥ 


ধনিয়া মৌহরী তগুল গুগ্ডি করিয়া। 
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিয়া ॥ 
শুন্ঠিখগ নাড়ু আর 'আমপিত্তহ্র। 

পৃথক পৃথক বাদ্ধি বস্ত্রের কুথ্লী ভিতর ॥ 
কোলিশুঠি কোলিচুর্ণ কোলিখণ্ড আর 
কতনাম লব আর শত প্রকার আচার ॥ 
নারিকেল-খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল। 
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চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল ॥ 
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মগ্ডার্দি বিকার । ' 
অমৃত কপুর-আদ্দি অনেক প্রকার ॥ 

শালি কাঁচটি ধান্যের আতপ চিড়া করি। 
নৃতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভবরি॥ 
কথোক চিড়। হুড়ুম করি ঘ্বৃতেতে ভাজিয়।। 
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কপূরাদি দিয় ॥ 
শালি তুল ভাজা চূর্ণ করিয়া। 

ঘৃত স্থুক্তা চূর্ণ কৈল চিনিপাঁক দিয়া ॥ 
কপূররি মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস। 

চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম স্থবাস ॥ 
শালি ধান্তের খই ঘ্বতৈতে ভাজিয়া। 
চিনিপাক উথভ। কল কপূর্ধাদি দিয়! ॥ 
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘ্বৃভে ভাজাইল। 
চিনিপাকে কপুরি দিরা নাড়ু পাক কৈল॥ 
কহিতে ন! জানি নাম এ জন্মে যাহারু। 
এছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহশ্ প্রকার ॥ 
রাখবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী । 
দেহার প্রভুতে স্নেহ পরম, শকতি ॥ 
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বন্ত্রেতে ছানিয়া। 
পাঁপড়ি করিয়৷ দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥ 
পাতল মুৎ্পাত্রে রন্ধনাদি নিল ভরি। 
আর সব. বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥ 
সামান্য বালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি ঠৈল। 
পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল॥ 
ঝালি বাদ্ছি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া । 
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশঃ করিয়া ॥ 
ক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার। 
রাঘবের ঝালি বলি বিখ্যাত যাহার ॥ 
ঝালির উপরে মৌসান মকরধ্বজ কর। 


প্রাণরপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥ 
এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইল! । 
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জল-লীলা ॥ 
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া। 
জলক্রীড়া কবে সব ভক্তগণ লঞগা ॥ 
সেইকালে মহাপ্রহু ভক্তগণ সঙ্গে । 
নরেন্দ্রে আইল! দেখিতে জল-কেলি রঙ্গে ॥ 
সেইকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণ । 
নরেন্দ্রেতে প্রতুসঙ্গে হইল খিলন ॥ 
ভক্তগণ পড়ে আনি প্রভুর চরণে । 
উঠাইয়া প্রভূ সবাবে কৈল আলিঙ্গনে ॥ 
গৌড়িয়া সম্প্রদ্দার সব কবেন কীর্তন। 
প্রক্তর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥ 
জলক্রীড়া বাছ্-গীত নর্তন-কীর্জন। 

মহা কোলাহল তীরে সলিলে থেলন ॥ 
গৌড়িয়া সংকীর্তন আর রোদন মিলিয়া। 
মহা কোলাহল শব্ধ ব্রদ্মাণ্ড ভরিয়া ॥ 

সব ভক্ত লঞ প্রভূ নামিলেন জলে। 
সব লয়ে জলব্রীড়া করে কুতুহলে ॥ 
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন । 
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছে বর্ণন ॥ 
পুন: ইহা বনিলে পুনকুক্তি হয়। 

ব্র্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য় ॥ 
জললীল! করি গোবিন্দ চলিলা আলয়। 
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥ 
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে 'আইলা । 
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ 
ইষ্টগোঠী সবা লঞা কথোক্ষণ কৈল। 
নিজ নিজ পুর্ব বাসায় সবায় পাঠাইল ॥ 
গোবিন্দ ঠাঞ্জি রাঘব ঝালি সমপিলা। 
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ভোজনগৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিলা 
পূর্বব বৎসরের ঝাঁলি আজাড় করিয়া। 
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্ত গৃহে লঞগ ॥ 
আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা। 
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোখানে যাঞা ॥ 
বেড়! কীর্তনের তাহা! আরম্ভ করিল। 
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল ॥ 
সাত সম্প্রদায়ে বুত্য করে সাত জন। 
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ 
বক্রেশ্বর অচ্যুতানন্দ পণ্ডিত শ্রীনিবাস! 
সত্যরাজ খান আর নরহরি দাস ॥ 

সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ। 

মোর সম্প্রদায়ে প্রভু এঁছে সবার মন ॥ 
সংকীর্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল। 
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ 

রাজা আমি দূবে দেখে নিজগণ লইয়া। 
রাজপত্বী সব দেখে অট্রালী চড়িয়া। 
কীর্তন আবেশে পৃথিবী করে টলমল । 
হরিধ্বনি করে লোক হল কোলাহল ॥ 
এইমত কথোঁক্ষণ করাইল কীর্তন । 
আপনে ন1চিতে তবে প্রভুর হেল মন ॥ 
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়। 
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায় ॥ 
উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে সৃতি হৈল। 
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥ 
এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে। 

সব লোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে 
বোল বোৌল বলেন প্রভূ বাহু তুলিয়৷ ৷ 
হরিধবনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥ 
প্রভূ পড়ি মুচ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর। 


'অন্তালীলা 
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আচগ্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥ 

সঘন পুলক যেন শিমুলের তরু। 

কতু প্রফুলিত অঙ্গ কভু হয় সরু 

প্রতি রোমে" হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম। 
জজ গগ জজ গগ গদগদ বচন॥ 
এক দন্ত যেন সব পুথক্‌ পৃথক নডে। 
এঁছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ। 
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে শেষ ॥ 

সব লোকের উৎলিল আনন্দ সাগর। 

সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-পর ॥ 

তবে নিত্যানন্দ প্রহ্থ স্নজিল উপায়। 
ক্রমে ক্রমে কীর্ততনীয়। রাখিল সবায় ॥ 
স্বরূপের সঙ্গে ছিল যেই সম্প্রদায়। 
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বরে গায় ॥ 
কোলাহল নাহি প্রভুব কিছু বাহ হৈল। 
তবে নিত্যানন্দ সবাঁর শ্রম জানাইল | 
ভক্তশ্রম জানি ঠকল কীর্তন সমাপন । 
সবা লঞা আমি কৈল সমূদ্রে সপন ॥ 
সবা লঞা প্রভূ কল প্রসাদ ভোজন। 
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥ 
গন্ভীরার দ্বারে করে আপনে শয়ন। 
গোবিন্দ আসিয়ে করে পাদ-সংবাহন ॥, 
সর্বকাল আছে এই হ্ুদুঢ় নিয়ম । 

প্রভূ যদি প্রসাদ পাঞ্া করেন শয়ন ॥ 
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সংবাহন। 
তবে যাই প্রভুর শেষ করে ভোজন ॥ 
সব দ্বার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন। 
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিব্দেন ॥ 
এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে। 
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প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥ 
বারবার গোবিন্দ কহে এক দিক €হতে। 
প্রন কহে আমি অঙ্গ নার চালাইতে ॥ 
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদ-সংবাহন । 
প্র কহে কর বা না কর যেই ভোমার মন॥ 
তবে গোবিন্দ তার বহির্বাস উপরে দিয়া। 
ভিতর ঘরে গেলা গোবিন্দ প্রভুকে লজ্যিয়া ॥ 
প!দ-সংবাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল। 

মধুর মর্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ 

স্থথে নিদ্রা হেলা প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ। 
দণ্ড ছুই বই প্রভুর হৈল নিদা ভঙ্গ ॥ 
গোবিন্দ বেখিয়া প্রভু ধলে ক্রুদ্ধ হএগা। 
অগ্যাপিহ এতক্ষণ আছিস্‌ বসিয়া ॥ 

নিদ্রা হেলে কেনে নাঞ্ি গেলে প্রসাদ লইতে। 
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা যাইতে নাহি পথে ॥ 
প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলে কেমনে। 
তৈছে কেনে প্রসাদ লইতে না ঠেলে গমনে ॥ 
গোবিন্দ কহে আমার সেবা সে নিয়ম। 
অপরাধ হউক কিন্ব। নরকে গমন ॥ 

সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি। 
স্ব-নিমিত্ত অপরাপাভাসে ভয় মানি ॥ 

এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা। 

প্রভু যে পৃছিলা তার উত্তর না দিলা ॥ 
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রান্স যাঁয় প্রসাদ লইতে। 

সে দিবসের শ্রম দেখি লাগিল চাপিতে ॥ 
যাইতে পথ নাহি যাইব কেমনে । 

মহা অপরাধ হয় গ্রুভুর লঙ্ঘনে ॥ 

এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র-স্থাপ্ম-ধরশধ | 

চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই সব মন্ম॥ 
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী। 


অস্তালীলী 


৫৬৩৪ 


এই সব প্রকাশিতে টৈল এত ভঙ্গী॥ 
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ড! নৃত্য । 
অগ্যাপি গায় যাহা চৈতন্যের ভূত্য ॥ 
এইমত মহাপ্রভু লঞা। নিজগণ। 
গুপ্ডিচা গৃহে কৈল ক্ষালন মা্জন ॥ 
পূর্বববৎ কৈল প্রন বীর্ভন-নগন। 
পূর্ব্ববৎ টোটাতে কেল বহু ভোজন ॥ 
পূর্ব রথ আঁগে করিল নর্তন। 
হোরাপঞ্চমী যাত্রা ঠৈল দরশন ॥ 
চারি মাস বর্ষা রহিল! সব ওক্তগণ। 
জন্মাষ্টমী আদি যাত্র। কৈল দরশন ॥ 


প্রভুরে কিছু খাওয়াউতে সবার ইচ্ছা হৈলা ॥ 
কেহ কোন প্রসাদ আনি দিল গোবিন্দ ঠাঞ্ি। 
ইহা যেন অবশ্ঠ ভক্ষণ কবেন গোসাঞ্রি॥ 
বেহ পেড়| কেহ নাড়ু কেহ পিঠাপান।। 
বহুমুল্য উত্তম প্রসাদ প্রকার যার নান! ॥ 
অমুক এই দিয়াছেন গোবিন্দ কবেন নিবেদন। 
ধরি রাখ বলি প্র না করেন ভক্ষণ ॥ 

ধরিতে ধরিতে ঘবের ভবিল এক কোণ । 

শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥ 
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন । 

আম! দত্ত প্রসাদ প্রতুকে করাইলে ভক্ষণ ॥ 
কাহো কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন। 
আর দিন প্রতভুকে কহে নির্ষেদ বচন ॥ 
আচার্্যাদি মহাশয় করিদা যতনে । 

তোমাকে খাওয়াইতে বস্ত্ব,দেন মোর ন্তানে ॥ 
তুমি সে না খাও তার! পুছে বারবার। 
কত বঞ্চনা করিব কেমনে আমার নিস্তার ॥ 
প্রভু কহে আদিবস্তা ছুখ কাহে মনে। 


৫৪৩ 


চৈতন্ঠরিতামৃত 


কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু বদিলা ভোজনে। 

নাম ধবি ধরি গোবিন্দ করে নিব্দেনে ॥ 
আচার্যের এই পেড়া পানা রসপুপি। * 
এই অমৃতগুটিকা মণ্ডা কপুরিকৃপী ॥ 

শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার । 
পিঠা পানা অমুতমণ্ডা পন্মচিনি আর ॥ 
আচাধ্যরত্বের এই সব উপহার। 
আচাধ্যনিধির এই অনেক প্রকার ॥ 
বাসুদেব দত্তের এই মুরারি গুপ্পের আর। 
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার ॥ 
শ্রীমান্‌ সেন শ্রীমান্‌ পণ্ডিত আচাধ্য নন্দন । 
তাহা সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥ 
কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত। 
খগুবাসী লোকের এই দেখ তত ॥ 

এঁছে সবার নাম লঞা প্রভুব আগে ধরে। 
সন্ধপ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে ॥ 
যছ্াপি মাসেকের বাসি খকরা নারিকেল। 
অমৃত গুটিকাদি পানাদি সকল ॥ 

তথাপি নৃতন প্রায় সব ড্বোর স্বাদ। 
বাসি বিশ্বাদ নহে সেই প্রভৃব প্রসাদ ॥ 
শত জনের জক্ষ্য প্রভূ দণ্ডেকে খাইল। 
আর কিছু আ্ছ বলি গোবিন্দে পুছিল ॥ 
গোবিন্দ বলে রাঘবের ঝালি মাহ আছে। 
প্রভু কহে আজি রহু তাহা দেখিব পাছে ॥ 
আর রিন প্রভূ যদি নিভৃতে ভোঁজন ঠকল। 
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেগখিল ॥ 

সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ ঠকল। 
স্বাদ স্থগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥ 
বংসরের তবে আর রাখিলা ধরিয়া । 


১৯ 


ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া ॥ 
কতু রাত্রকালে কিছু করায় উপযোগ। 
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে উপভোগ ॥ 
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে । 
চাতুন্ধাস্ত গোঙাইল কৃষ্ণকথা- রঙ্গে | 

মধ্যে মধ্যে আচাধ্যাদি করে নিমন্ত্রণ। 
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যগুন ॥ 
শাক ছুই চারি আর সুকুতাঁর ঝোল। 
নিশ্ববার্তীকু আর ভূগ্ পটোল ॥ 

মরিচের ঝাল অয় মধূরায় আর। 

আদা লবণ লেম্বু ছুগ্ধ দধি খগ্সার ॥ 
ভূষ্ট কুলবড়ী আর মুদ্গ-দালি স্ুপ। 
বিবিধ ব্যগুন রান্ধে প্রসুর রুচি অন্থরূপ ॥ 
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত। 
কাহা একা যায়েন কীহা গণের সহিত ॥ 
আচাধ্যরত্ব আচার্যযনিধি নন্দন রাঘব। 
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥ 

এই মত নিমন্ত্রণ করে যত্ব করি। 
বাস্দেব গদাধর দাস গুপ্ত মুরারি ॥ 
কুলীনগ্রামী খগুবাসী আর ঘত জন। 
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥ 
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান। 
শিবানন্দের বড় পুত্র চৈতন্থদাস নাম ॥ 
প্রভৃকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল। 
মিলাইলে প্রভু তারে নাম পুছিল॥ 
চৈতন্ুদাস নাম শুনি কহে গৌররায়। 
কিবা নাম ধরাঞাছ বুঝন না যায়॥ 
সেন কহে যে জানিল সেই নাম ধরিল। 
এত বলি মহাপ্রতুকে নিমন্ত্রণ ৫কল ॥ 
জগন্নাথের বহুমূলা প্রসাদ আনাইল!। 


৫৪২ 


ভক্তগণে লঞগ প্রভু ভোজনে বসিলা ॥ 
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন ।' 
অতি গুরু ভোজনে প্রতুর প্রসন্ন নহে মন' 
আর দিন চৈতন্যদাস টৈল নিম্ত্রণ। 

প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥ 

দধি লেম্ধু আদা আর ফুলবড়ী লবণ। 
সামগ্রী দেখি গভুর প্রসন্ন হৈল মন। 
প্রভু কহে এ বালক আমার মত জানে। 
সন্তষ্ট হইলাম আমি ইভার নিমন্ত্রণে ॥ 

এত ললি দধি ভাত করিল ভোজন । 
চৈতন্যৰাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন ॥ 

চারি মাস এই ম্ত নিমন্ত্রণে যায়। 
কোন কোন বঞ্চব দিবস নাহি পায়॥ 
গদাধর পগুত আচার্ষ্য সার্বভৌম । 

ইহা সবার আঁছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম ॥ 
গোপীনাথ!চারধা জগদানন্দ কাশীশ্বর। 
ভগবান্‌ রামভদ্রাচাষ্য শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ 
মধ্যে মধো ঘরভাতে কবে নিমন্ত্রণ। 

অন্টের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি ছুই পণ॥ 
প্রথমে আছিল নির্ববন্ধ কৌড়ি চাঁরি পণ। 
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইল নিমন্ত্রণ ॥ 

চারি মাস রহি গৌড়ের ভক্ত বিদায় দিলা। 
নশলাচলের সঙ্গী-ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ 
এইত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ। 
ভক্তদত্ত বস্ত যৈছে কৈল আস্বাদন ॥ 

তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ। 

তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের কথন ॥ 

শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্তের কথা । 
চৈত্তন্থচরণে প্রেম পাইবে সর্বথা | 
শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ মন। 


৫৪৬ 


সেই ভাগ্যবান্‌ যেই করে আম্বাদন। 
প্রীকূপ-রঘুনথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্থচরিতামৃত কহে কৃষণ্দাস ॥ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্/ জয় দরাময়। 
জন্াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্ব-প্রির জয় ॥ 

জন্প শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাস-নাথ। 
জয়-গদাধর প্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥ 

জয় কাশীখরজগদানন্দ-প্রাণেশ্বব। 

জয় রূপ-সনাতন-রথুনাখেশ্বর ॥ 

জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বরং ভগবান্‌। 
কপা করি দেহ প্রভু নিজ পর্দ দান। 
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্টের আধ্য। 
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাঁচধ্য ॥ 
নিত্য!নন্ৰচন্দর জয় ঠেতন্ের প্রাণ। 
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ 
জয় গৌর ভক্তগণ' গৌবরার প্রাণ । 
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥ 
জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ। 
রঘুনাথ গোপাল ছয় মোর 'প্রাণনাথ ॥ 
এসব প্রসাদে লিখি চৈন্ন্যলীলাগুণ। * 
যৈতে তৈছে লিখি করি আপনা পাঁবন ॥ 
এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে 'বাঁস। 
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা বঈতন-বিলাস ॥ 
দিনে নৃত্য কীর্তন ঈখর-দরশন । 
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রশ আম্বাদন ॥ 
এই ম্ত মহাপ্রভুর স্থখে কাল যায়। 
কৃষ্ণের বিরহবিকার অঙ্গে নানা হ্য়ু॥ 


€৫6৪ 


চৈতন্তচরিতামৃত 


দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয় । 
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপার্দি যত শাস্তে কয় ॥ 
স্বরূপ গোসাগ্িঃ আর রামানন্দ রায়। 
রাত্রিদিনে করে দৌহে প্রভুর সহায়॥ 
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া! । 
হরিনাসে গেলা দিতে আনন্দিত হঞ1॥ 
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন । 
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখা! সংকীত্রন | 
গোবিন্দ কহে উঠ আপি করহ ভোজন। 
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন ॥ 
সংখ্যা-কীর্তন পুরে নাহি কেমনে খাইব। 
মহীপ্রসাদ আনিয়াছ কিমতে উপেক্ষিব। 
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন। 

এর রঞ্চ লঞা। তার করিল ভক্ষণ ॥ 
আর দিন মহাপ্রভু তার ঠাঞ্চি আইল|। 
স্স্থ হও হরিপ্াস তাহারে পুছিলা ॥ 
নমঙ্কার করি তিহ ৫কল নিবেদন । 
শরীর স্বস্থ হয় মোর অস্থস্থ বুদ্ধি মন ॥ 
প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহত নির্ণয় । 
তিহ কহে সংখ্যা-কীর্তন না পুরয়॥ 

প্রভু কহে বৃদ্ধ হেলা সংখ্যা অলপ কর। 
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে কর॥ 
লোক নিস্তাসিতে এই তোমার অবতার। 
নামের মহিমা! লোকে করিলা প্রচার ॥ 
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্তন। 
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন ॥ 
হীনজাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর। 
হীন কর্শে রত মুই অধম পামর ॥ 

অনৃশ্ত অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে। 
রৌরব হইতে মোরে বৈকুঠে চড়াইলে॥ 


অস্তযলীলা 


৩৫ 
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স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাঁময়। 

জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়। 

অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া। 
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইন শ্রেচ্ছ হ্ইয়। ॥ 

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হইতে । 

লীলা সম্বরিবে ভূমি লয় মোর চিত্তে ॥ 

সেই লীলা প্রভূ মোবে কু না দেবাইবা। 
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥ 

হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ । 

নয়নে দেখিব তোমার চাদবদন ॥ 

জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কষ্চচৈতন্য নাম। 
এই মৃত মোর ইচ্ছা ছাঁড়িব 'পরাণ ॥ 

মোর ইচ্ছা এই যদি তোমার রুপা হয়। 

এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥ 

এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে। 

এই বাঞ্চা-সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥ 
প্রস্তু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে। 

কৃষ্ণ কপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥ 

কিন্ত আমার যে কিছু,স্থখ সব তোমা! লঞ়্। 
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাডিঞ ॥ 
চরণে ধরি হরিদাস কহে না করিহ মায়া। 
অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া ॥ 

মোর শিরোমণি যেই কত মহাশয় । 

তোমার লীলায় সহায় কোটি ভক্ত হয় 

আমা হেন যদি এক কাট মরি গেল । 

এক পিপীলিকা মৈলে পৃথ্ীুর কাহা হানি হৈল॥ 
ভক্তবৎসল প্রভু তুমি মুঞ্ি ভক্তাভাস। 
অবশ্ঠ পুরিবে প্রভু মোর এই আশ ॥ 

মধ্যাহ্ন করিতে প্রত্ু চলহ আপনে। 

ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে ॥ 
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তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন । 
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ' 
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞ 
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্ত করিএা। 
হরিদাস্র আগে আসি দিল দবশন। 
হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণব চরণ ॥ 
প্রভু কহে হবিদ্দাস কহ সমাচার । 
হরিদাস কহে প্রভূ যে আজ্ঞা তোমার ।॥ 
অঙ্গনে আরম্িল মহা সংকীর্তন। 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহা করেন নর্তন ॥ 
স্বরূপ গোসঞ্িত আদি যত প্রভুর গণ। 
হরিদাঁসে বেড়ি করে নামসংকীর্তন ॥ 
রামানন্দ সার্বভৌম সবাঁর অগ্রেতে। 
হরিদাসের গুণ প্রভূ লাগিল কহিতে ॥ 
হরিদাসের গুণ কহিতে হেল পঞ্চমুখ। 
কহিতে কহিতে গ্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥ 
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন। 
সর্ব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ 
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রতৃরে রসাইল। 
নিজ নেত্র ছুই ভূঙ্গ মুখপন্মে দিল ॥ 
্বহদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ। 
সর্বভক্ত-পদ-রেণু মস্তকভূষণ | 
শ্রীরুণচৈত্য প্রভূ বলে বারবার। 
প্রভূমুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥ 
শ্রীকষধচৈতন্ত নাম করিতে উচ্চারণ। 
নামের সহিত প্রাণ করিগ্রু উতক্রামণ ॥ 


ম্হাযোগেশ্বর প্রায় শ্বচ্ছন্দে মরণ । 
জীঙ্মের নিব সবার তইল স্রারণ ॥ 
হরি হরি কষ শবে করে কোলাহল । 


তেমাশন্দে মহাপ্রত্ক হইল বিহ্বল ॥ 
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হরিদাসের তন্থ প্রভু কোলে উঠাইয়া। 
অঙ্গনে নাচেন' প্রভূ প্রেমাবি্ই হএএ ॥ 
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব ভক্তগণ। 
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্তন ॥ 
এই মত ন্ৃৃতা প্রভূ কৈল কতক্ষণ। 
স্বরূপ গোসাঞ্ প্রস্থুকে কল নিবেদন ॥ 
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া। 
সমুদ্রে লইয়া গেল! কীর্তন করিয়া ॥ 
আগে প্রভু চলিলা নৃত্য কবিতে করিতে। 
পে নৃত্য করে বক্রেশ্বব ভক্তগণ সাথে ॥ 
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল। 

প্রভু কহে সমুদ্ধ এই মহাতীরথথ হৈল ॥ 
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ | 
হুরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদচন্দন ॥ 

ডোব কড়ার প্রসাদবন্ত্র অঙ্গে দিল। 
বালুকার গর্ত করি তাহে শোয়াইল। 
চারিদিকে ভক্তগণ করেন নর্তন। 
বক্রেশ্বরপপ্ডিত কবেন আনন্দে কীর্তন ॥ 
হরিবোল হরিবোল বন্ধে গৌররায়। 
আপনি শ্রীহন্কে বালু দিল তার গায় ॥ 
তারে বালু দিয়ে উপরে পিগা বান্ধাইল। 
চৌদিকে পিগার মহা আবরণ কৈল॥ 
তাহা বেটি প্রভু করে কীত্তন-নত্তন। 
হবিধ্বনি কোলাহলে ভরিল সুবন॥ 

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে), 
সমুদ্রে করিল! সান জলকেল-রঙ্গে ॥ 
হবিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা দিংহদ্বারে। 
হরিকীত্তন কোলাহল সকল নগরে ॥ 
সিংহদ্বারে আসি প্রভূ পসারির ঠাঞ্ঞ। 
আচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই ॥ 
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চৈতগ্যচরিতামৃত 


হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে। 

প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত আমারে 
শুনিয়া পাসরি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া। 
প্রসাদ দিল, প্রতভৃকে আনন্দিত হইয়া ॥ 
স্বর্ূপগোসাঞ্ পসারিরে নিষেধিল। 
চাড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল ॥ 
স্বরূপগোসাঞ্জি প্রভুরে ঘরে পাঠাইল। 
চারি বৈষ্ণব চ।রি পিছোড় সঙ্গে রাখিল ॥ 
স্বরূপগোসাঞ্ির কহিলেন সব পসারিরে। 
একেক দ্রব্যের একেক পুঞ্তা আনি দেহ মোরে। 
এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধিয়া। 
লঞ| আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াইয়া ॥ 
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা। 
ক!শীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥ 

সব বৈষ্বেরে প্রভূ বসাইলা সারি সারি। 
আঁপনে পরিবেশে প্রভূ লৈয়া জন! চারি ॥ 
মহাপ্রতুব শ্রীহন্তে অল্প নাহি আইসে। 
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥ 
স্বূপ কহে প্রভূ বসি কর দরঙ্গন। 

আমি ইহা সবা লঞা করি পরিবেশন ॥ 
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর। 

চাঁরিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ 

প্রভূ না খাইলে কেহো ন! করে ভোজন । 
প্রভৃকে সেদিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ 
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া । 
প্রভূকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিয়া ॥ 
পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল। 
সকল বব তবে ভোজন করিল ॥ 
আকঠ পুরিয়া সবায় করাইল ভোজন । 
দেহ দেহ বলি প্রভু বোলেন বচন ॥ 
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ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন । 
সবারে পরাইল প্রত মাল্য-চন্দন ॥ 
প্রেমাবিষ্ট হঞা! গ্রভু করে বর্দান। 
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন প্রাণ ॥ 
হরিদাসের বিজয়োত্সব যে কল দশন। 
যেই তাহা নৃত্য কৈল যে কৈল বীত্তন। 
যে তীরে বালুক] দিতে কবিল গমন । 
তার মহোত্সবে যেই করিল ভে'জন ॥ 
অচিবে হইবে তা সবার কষ্ণপ্রাপ্তি । 
হরিদাস-দরশনে এছে হয় শক্তি ॥ 
কপা কবি কৃষ্ণ মোবে দিয়াছিল সঙ্গ। 
তন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা! কৈল সঙ্গভঙ্গ ॥ 
হরিদ'সের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে। 
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে ॥ 
ইচ্ছামত কৈল নিজ প্রাণ নিক্ষামণ। 
পূর্ব যেন শুনিয়াছি ভীম্মের মরণ ॥ 
হরিপাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি । 
তাহা বিশ্ রত্বশৃন্ত হইল মেদিনী ॥ 
জয় হব্দাস বলি কর, জয়ধ্বনি । 
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ 
সবে গাঁয় জয় জয় জয় হরিদাস। 
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ ॥ 
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল 
হর্ষ-বিষাঁদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥ 
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়। , 
যাহার শ্রবণে রুষে, প্রেমভু্তি হয়| 
চৈতন্তের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই দ্জানি। 
ভক্তবাঞ্ছ1 পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি॥ 
শেষকালে দিল তারে দর্শন স্পর্শন। 
তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্তন ॥ 


৫৫৬ 


চৈতত্তচরিতামৃত 


আপনে শ্রীহস্তে তারে কপায় বালু দিল। 
আপনে প্রসার্দ মাগি মহোৎসব কৈলথ 
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান। 

এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ ॥ 
চৈতন্যচরিত্র এই অমুতের সিন্ধু । 

কর্ণ মন তৃপ্ধ করে যার একবিন্দু॥ 
ভবসিম্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত। 
শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত ॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 
চৈততন্তচরিতামূত কহে কৃষ্দাস ॥ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেঘ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় । 

জয় জয় নিত্যানন্দ কুপাসিন্ধু জয় ॥ 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণাসাগর। 

জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণাস্তর ॥ 

অতঃপর মহাঁপ্রভূ বিষপ-অস্তর। 

কৃষ্েের বিয়োগদশা স্ফুরে নিরুন্তর ॥ 

হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন | 
কাহা যা কাহা পাঙ মুরলীব্দন ॥ 
রাত্রি দিন এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে। 
কষ্টে রান্তি গোডায় স্বরূপ রামানন্দ সনে। 
এথা গোৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ। 
প্রত দেখিবারে সবে করিল গমন ॥ 
শিবানন্দ সেন আর আচাধ্য গোসাঞ্ঞি। 
নবদ্বীপে সব ভক্ত 'হৈলা এক ঠাঞ্চি | 
কুলীনগ্রামবাপী আর যত খগুবাসী। 
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি॥ 
নিত্যানন্দ প্রভুর যদ্যপি আজ্ঞা নাই। 


১১ 


তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্তগোসাঞ্িঃ ॥ 
শ্রানিবাঁন চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী। 
আচাধ্যরত্ের সঙ্গে তাহার গৃহিণী ॥ 
শিবানন্দ-পত্তী চুল তিন পুত্র লঞা : 
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজা ইয়া ॥ 

দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন। 

ছুই তিন শত ভক্ত কবিল গমন ॥ 

শচী মাতা দেখি সবে তার আজ্ঞা লএঞগ। 
আনন্দে চলিল! কৃষ্-বীর্তন করিয়া ॥ 
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান । 
সবাকে পালন করি স্থখে লঞ্ঞ যান ॥ 
সবার সব কাধ্য করে দেন বাপাস্থান। 
শিবানন্দ জানে উড়িয়। পথের সন্ধান ॥ 
এক দিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা। 

সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একেলা রহিলা ॥ 
সবে গিয়া রহিল। গ্রাম ভিতর বৃক্ষতলে। 
শিবানন্দ বিনা বাসাস্থান নাহি মিলে ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভূ ভোথে ব্যাকুল হইয়া। 
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাস! না পাইয়া ॥ 
তিন পুত্র মরুক শিবার এখন না আইল। 
ভোখে মরি গেম মোরে বাসা না দেয়াইল 
শুনি শিবানন্দের পত্বী কান্দিতে লাগিল। 
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হইতে আইটা ॥ 
শিবানন্দের পত্বী তারে কহেন কান্দিয়া। 
পুত্রে শাপ দিছে গোসাঞ্ বাসা না পাইয়া ॥ 
তিহে! কহে বাউলি কেনে মরিস কান্দিয়া। 
মরুক আমার তিন পুত্র তীব্র বালাই লইয়া! ॥ 
এত বলি প্রভূ পাশে গেলা শিবানন্দ। 
উঠি তারে লাখি মারিল প্রভু নিত্যানন্দ ॥ 
আনন্দিত হইল শিবাই পাদ-প্রহার পাএঠ। 


৫৫২ 


ঠচতগ্তচরিতাম্বত 


শীঘ্র বাসা ঘর কৈল গৌড় ঘরে গিয়া ॥ 

চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞ্া গেল্গা। 
বাস! দিয়া হষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥ 

আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কলা। 
যেমন অপরাধ ভূত্যের যোগ্য ফল দিলা ॥ 
শান্তিছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা । 
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা॥ 
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু। 

হেন চরণম্পর্শ পাইল মোর অধম তঙ্ু॥ 
আজি মোর সফল হৈপ জন্ম-কুল-কর্ম্ম। 
আজি পাইন কৃষ্ণ-ভক্তি অর্থ-কাঁমধর্ম্ম ॥ 

শুনি নিত্যানন্দ প্রসুর ' আনন্দিত মন। 

উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ 
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান । 
আচার্ধ্যাদি ৫বষ্থবেরে দিল বাসাস্থান ॥ 
নিত্যানন্দ প্রভুর সব চরিত্র বিপরীত। 

ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত॥ 
শিবানন্দের ভাগিন! শ্রীকান্ত সেন নাম। 
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান ॥ 
চৈতন্তের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি। 
ঠাকুরালি করে গোসাঞ্িি তারে মারে লাথি ॥ 
এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান। 
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥ 
পেটাঙ্গি গায় করে দগডবৎ নমস্কার । 

গোঁবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার ॥ 
প্রভূ কহে শ্রীকান্ত আলিয়াছে পাঞ্ঞ মনোদুঃখ। 
কিছু না বলিহ করুক. যাতে ইহার সুখ ॥ 
বৈঞ্চবের সমাচার গোসাঞ্ি পুছিল। 

একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল ॥ 

ছুংখ পাঞা আসিয়াছে এই প্রভুর বাক্য শুনি। 


'অস্ত/লীলা ' 


৫৩ 


জাঁনিলা সর্বজ্ঞ প্রভু এত অন্থমানি | 
শিবানন্দে লাঘি মারিল। ইহা না কহিলা। 
এথায় সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া! মিলিলা ॥ 
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সবার মিলন। 
ত্রীসব দূর ঠহতে কৈল প্রভুদরশন 
বাসাঘর পূর্ব সবারে দেয়াইল। 
মহাপ্রসারদ ভোজনে সবারে বোলাইল ॥ 
শিবানন্দ তিন পুল্র গোসাঞ্িকে মিলাইল । 
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল॥ 
ছোট পুক্র দেখি প্রভু নাম পুছিল। 
পরমানন্দদাস নাম সেন জানাইল॥ 

পূর্বে যবে শিবানন্দ প্রতুস্থানে আইল!। 
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥ 
এবার তোমার যেই হইবে কুমার। 
পুরীদাঁস বলি নাম ধরিহ তাহার ॥ 

তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার। 
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার॥ 
প্রভৃ-আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস। 
পুরীদাস করি প্রভূ করে উপহাস। 
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা। 
মহাপ্রতৃ পাদাঙ্গু্ঠ তার মুখে দিলা ॥ 
শিবাঁনন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার। 
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভূ কহে আপন|ুর ॥ 
তবে সব ভক্ত লঞ্া করিল ভোজন । 
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি আচমন ॥ 
শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ এথায়। 
আমার অবশেষ পাত্র তাঁরা “যন পায়॥ 
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর । 
মোদদক বেচে প্রভুর বাটার নিকট তার ঘর॥ 
বালককালে প্রভু তার ঘরে বারবার যান। 


৫৪ 


চৈতন্তচরিতামত 
দুপ্ধধণ্ড মোদক দেয় প্রত্থু তাহা খান ॥ 
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালককাল হৈতে« 
সে ব্সর সেহো আইল প্রভুকে দেখিতে ॥ 
পরমেশ্বরা মুগ্িঃ বলি দণ্ডবৎ ৫কল।' 
তারে দেখি গ্রীতে প্রভু তাহারে পুছিল॥ 
পরমের্থর কুশলে হও ভাল হল আইলা 
মুকুন্দার মাতা! আসিয়াছে 'প্রভুকে কহিল! ॥ 
মুকুন্দার মাতৃনাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈলা। 
তথাপি তাহার গ্রীতে কিছু না বলিল! ॥ 
প্রশ্রয়পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে । 
অন্তরে হুখী হৈল৷ প্রভু তার সেই গুণে॥ 
পূর্ববৎ সবা লঞা গুঠিচা-মার্জন। 
রথ-আগে পূর্বব্ করিল নর্ভন ॥ 
চাতুশ্মান্ত সব যাত্রা কল দরশন । 
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কল নিমন্ত্রণ ॥ 
প্রভুর প্রিয় নান! দ্রব্য আনিয়'ছে দেশ হৈতে 
সেই ব্যশ্ুন করি ভিক্ষা দেন ঘরে ভাতে ॥ 
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞ্| ভক্তগণ। 
রাত্রে কুষ্থবচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥ 
এইমত নান! লীলায় চাতুশ্মান্ত গেল। 
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥ 
সব ভক্ত করেন প্রভূর নিমন্ত্রণ। 
সর্ব ভক্তে ,কহে প্রভূ মধুর বচন ॥ 
প্রতি ব্য আইস সবে আমারে দেখিতে । 
আসিতে যাইতে ছুঃখ পাহ বহুমতে ॥ 
তোমা সবার ছুঃখ জানি নারি নিষেধিতে। 
তোম! সবার সঙ্গ-সৃথ-লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ 
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা গৌড়েতে রহিতে। 
আজ্ঞা লজ্ঘবি আইসেন কি পারি বলিতে ॥ 
আইসেন আচার্য্য গোসাঞ্চি মোরে কপ করি। 


৫৫৫ 


প্রেমখণে বদ্ধ আমি শুধিতে না পারি॥ 
মোর লর্গ স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া। 

নান দুর্গম পথ লজ্ঘি আইসেন ধাঞা ॥ 
আমি এই 'নীলাচলে রহি যে বপিয়া। 
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া ॥ 
সন্াসী মান্ধষ মোর নাহি কোন ধন। 
কি দিয়া সবার খণ করিব শোধন ॥ 
দেহমান্ত্র ধন আমায় কল সমর্পণ । 
তাহাই বিকাঙ ধাহা বেচিতে তোমার মন ॥ 
প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন। 
অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥ 

প্রভু সবার গলা ধরি ধবেন বোদন। 
কাদিতে কাদ্দিতে সবায় কল আলিঙ্গন ॥ 
সবাই রহিল কেহ চলিতে নারিল। 

আর দিন পাঁচ সাত এই মতে গেল॥ 
অদ্বৈত আচাধ্য কিছু কহে প্রতুর পায়। 
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়।॥ 

আর তাতে বান্ধ এঁছে কপাবাকাডোরে। 
তোমা ছাড়ি কেব। কীাহা যাইবারে পারে॥ 
তবে গুতু সবাকারে প্রবোধ করিয়া। 
সবারে বিদায় দিল স্থস্থির হইয়া ॥ 
নিত্যানন্দে কহিল তুমি না আইস বারবার 
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমারঞ৷ 

চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া। 
মহাপ্রভু রহিল ঘরে বিষ হইয়া | 

নিজ কপাগুণে প্রভু বান্ধিল সখারে। 
মহাপ্রভু কুপাঝণ কে শাপ্রতে পারে।॥ 
যারে ঠ্যছে নাচায় প্রতু স্বতন্ত্র ঈশ্বর । 
তাতে তাহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর ॥ 
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। 


৫৫৩৬ 


চৈতন্যচারতামৃত 


ঈশ্বরচরিত্র কিছু বুঝন না যায়। 

পূর্বববর্ধ জগদানন্দ আইসে দেখিবারে। 
প্রভু-আজ্ঞা লঞ আইল] নদীয়া নগরে ॥ 
আঁয়ীর চরণ যাই করিল বন্দন। 
জগন্নাথে বস্ত্র প্রসাদ কৈল নিবেদন ॥ 
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণগ্ডবৎ ৫কলা। 
প্রভুর বিনতি স্ততি মাতাকে কহিলা॥ 
জগদানন্দ পাইয়া মাতা আনন্দিত মনে । 
তিহ প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রি দিনে ॥ 
জগদানন্দ কহে মাতা কোন কোন দিনে। 
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে | 
ভোজন করিয়া কহে আনান্দত হঞা। 

মাতা আজি খাওয়াইল আক পৃরিয়] ॥ 
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে। 
সাক্ষাতে খাই আমি তিহে। স্বপ্পে হেন মানে ॥ 
মাতা কহে কভু রাদ্ধি উত্তম ব্যঞ্ুন। 

নিমাই ইহা খায় ইচ্ছা হয় মোর মন॥ 

পাছে জ্ঞান হয় মুখ দেখিহ্ শ্পন। 

পুনঃ না দেখিয়া মোর ঝরয়ে নয়ন ॥ 

এই মত জগদানন্দ শচীমাতা সনে। 
চৈতন্তের সথ-কথা কহে রাত্রি-দিনে ॥ 
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিল|। 

জগদানন্দ পাঞশ সবে আনন্দিত হৈল! ॥ 
আচাধ্যে মিলিতে তবে গেল! জগদানন্দ। 
জগদানন্দ পাঞ্াা হেল আচাধ্য আনন্দ ॥ 
বাস্থদেব মুরারি গুপ্ত জগদানন্দ পাঞা। 
আনন্দে রাখিল ঘরে ন দেন ছাড়িয়া ॥ 
চৈতন্থের মশ্মকথা গুনে তার মুখে। 

আপনা পাসরে সবে চেতন্য-কথ।-সুথে ॥ 
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত ঘরে। 


অআভ্তযলীল! 


সেই সেই ভক্ত সুখে আপন পাসরে ॥ 
€চতন্তের *্প্রম-পান্র জগদানন্দ ধন্য | 

যারে মিলে সেই মানে পাইল ঠচততন্য ॥ 
শিবানন্দ-সেন গৃহে যাইয়া রহিল | 
চন্দনার্দি টতল তাহা একমাআা ইকল ॥ 
স্থগন্ধি করিয়া তিল গাগরি ভরিয়া । 
নীলাচলে লঞ্জা আইল যতন করিয়া ॥ 
গোবিন্দের ঠা £ঠতল ধরিয়া রাখিল । 
প্রভু-অঙ্গে দিহ তল গোবিন্দে কহিল ॥ 
তবে প্রভু-ঠাঞ্জি গোবিন্দ ৫কল নিবেদন । 
জগদানন্দ চন্দনার্দি তল আনিয়াছেন ॥ 
তার ইচ্ছা প্রভু অল্প মন্তর্ষে লাগাম । 
পিত-ব্যাধি-প্রকোপ শাস্ত হএগ যায় ॥ 

এক কলস সুগন্ধি তল গোৌড়েতে করিয়া । 
ইহা আনিক়্াছে বু ঘতন করিয়। ॥ 

প্রভু কহে সন্াসীর ৫তলে নাহি অধিকার । 
তাহাতে স্থগন্ধি তল পরম ধিক্কার ॥ 
জগন্নাথে দেহ ৫তল দীপ যেন জ্বলে। 

তার পরিশ্রম হেবে পরম সফলে ॥ 

এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল । 
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল ॥ 
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আবার । 
পণ্ডিতের ইচ্ছা তল প্রভু করে অঙ্গীকার ॥ 
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে॥ 
মর্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দনে ॥ 

এই সখ লাগি আমি করুরয়াছি সন্গ্যাস। 
আমার সর্বনাশ তোমা সবার” পরিহাস ॥ 
পথে যাইতে £ঠতলগন্ধ মোর তে পাইবে । 
দারি-সন্্যাসপী করি আমারে কহিবে ॥ 

শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা। 


৫৫৮৮ 


চৈতন্তচরিতামত 


প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভৃস্থানে আইলা ॥ 
প্রভূ কহে পণ্ডিত তৈল আনিলা গৌড় হৈতে। 
আমি ত সন্নাসী তৈল না পারি লইতে ॥ 
জগন্নাথে দেহ, লঞা দীপ যেন জলে। 
তোমার 'একল শ্রম হইবে সফলে ॥ 

পণ্ডিত কহে কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী। 
আমি গৌড় হৈতে তৈল কু নাহি আনি ॥ 
এত বলি ঘর হৈতে তল কলস আনিয়া । 
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ 
তৈল ভাঙ্গি সেই পখে নিজ ঘরে গিয়া । 
শুইয়া রহিল ঘরে কপাটে থিল দিয়া ॥ 

তৃতীয় দিবসে প্রভূ তার দ্বারে যাঞা। 

উঠহ্‌ পণ্ডিত কি কহেন ডাকিয়া ॥ 

আজি ভিক্ষা! দিবে আমায় করিয়া রদ্ধনে। 
মধ্যান্কে আসিব এবে যাই দরশনে ॥ 

এত বলি প্রভূ গেল! পণ্ডিত উঠিল! । 

সান করি নান! ব্যঞ্জন রহ্ধন করিল! ॥ 
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইল! ভোজনে। 

পাদ প্রক্ষালন করি বসিল৷ আসনে ॥ 

সঘ্বত শাল্যনন কলাপাতে ত্ত«প ঠৈল। 
কলার ডোঙা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥ 
অন্ন-বাগ্তনোপরি তুলসী মঞ্জরী। 

জগন্নাথের প্রস্দ্দ পিঠাপানা আগে আনি ধরি॥ 
প্রভূ কহে দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্নব্যঞন। 
তোমায় আগায় আজি একত্র করিব ভোজন ॥ 
হস্ত তুলি রহে প্রভূ না কুরে ভোজন। 
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন ॥ 
আপনে প্রসাদ লয়েন পাছে মুগ্িৎ লইব। 
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খগ্ডিব॥ 
তবে মহাপ্রভু স্থথে ভোজনে বসিলা। 


৫৫? 


ব্ঞনের স্বাদ পাঞা| কহিতে লাগিলা ॥ 
ক্রোধাবেশে* পাকের এছে হয় শ্বাদ। 

এই ত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ 
আপনে খাইবে কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া। 
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিযা ॥ . 
এছে অমুত অন্্ কুষ্েে কর সমর্পণ । 
তোমার ভাগ্যের সীমা কে কবে বর্ণন ॥ 
পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্তা । 
আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী আহর্ত। ॥ 
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞজন পবিবেশে। 
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভূ খায়েন হরিষে॥ 
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন। 
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ 
বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন। 

সেই ক'লে পণ্ডিত পরিবেশে ব্ঞন ॥ 

কিছু বলিতে নারেন প্র খায়েন তরাসে। 
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ 
তবে প্রত্তু কহে করি বিনয় সম্মান। 
দশগুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান॥ 
তবে মহাপ্রভু উঠি ৫কেল আচমন । 
পণ্ডিত আনিল মুখবাস মালা চন্দন ॥ 
চন্দনাদি লএগ প্রভু বসিলা সেই স্থানে । 
আমার আগে আজি তুমি করহ ভোক্পুনে॥ 
পণ্ডিত কহে প্রভূ যাই করেন বিশ্রাম। 
মুখর এবে লইব প্রসাদ করি সমাধান | 
রস্থই কার্য করিয়াঁছে রামাই রঘুনাথ। 
ইহা সবায় দিতে চাহি কিছু ঝ্গন ভাত॥ 
প্রভূ কহেন গোবিন্দ তুমি ইহাই রহিবে। 
পণ্ডিত ভোজন টৈলে আমারে কহিবে। 
এত কহি মহাপ্রভু করিল গমন। 


৬ 


টা পিজি 


গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ॥ 
তুমি শীত্র যাই কর পাদ-সংবাহনে । 
কহিও পতিত এবে বসিল ভোজনে ॥ 
তোমার তরে প্রভুর শেষ রাখিব ধারয়া। 
প্রভু মিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া ॥ 
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ বঘুনাঁথ। 
সবারে বাটিয়। দিল প্রভুর ব্যঞ্তন ভাত॥ 
আপনে প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন। 
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ ॥ 
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়। 
শীত্র সমাচার তুমি কহিবে আমায় ॥ 
গোবিন্দ অ।সি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন । 
তবে মহাপ্রভু ৫কল স্যচ্ছন্দে শয়ন ॥ 
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এইমতে। 
সতাভামা কষে যেন শুনি ভাগবতে ॥ 
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা । 
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা ॥ 
জগদানন্দের প্রেম-বিবর্ত শুনে যেই জন। 
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেম্ধন ॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্চরিতামত কহে কৃষ্দাস ॥ 


ত্রয়োশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যনন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জশ গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 
হেনমতে মহাপ্রভু জনদানন্দ সঙ্গে। 
নানামতে আহ্বাদয়ে প্রেমের তরঙে॥ 
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন কায়। 
ভাবাবেশে প্রভু কু প্রফর্লত হয়॥ 


৫৬১ 


কলার শরলাতে শয়ন অতি ক্ষীণ কায়। 
শরলাতে হন্ডি লাগে ব্যথা লাগে গায় ॥ 
দেখি সব ভক্তগণ ম্হাছুঃখ পায়। 

সহিতে নারে জগদানন্দ শ্জিল উপায় ॥ 
স্থক্ম বস্ত্র আনি গেরি দিয়া রাঙ্গাইল। 
শিমুলীর তুলা দিয়া তাঁহা ভরাইল ॥ 

এক তুলী গাও গোবিন্দের হাতে দিল। 
প্রভৃকে শোয়াইহ ইহায় তাহারে কহিল ॥ 
স্বরূপ গোসাঞ্কে কহে জগদানন্দ। 

আজি আপনে যাঁঞা প্রভৃকে করাইহ শয়ন | 
শয়নের কালে স্বরূপ তাহাই রহিলা। 

তুলী গাও দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হেলা! ॥ 
গোবিন্দেরে পুছে ইহা কবাইল কোনজন। 
জগদানন্দের নাম শুনি সন্কেচ হৈল মন॥ 
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল। 
কলার শরলা উপর শয়ন করিল॥ 

স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি করিতে পারি। 
শয্যা উপে্দিলে তেহ ছুঃখ পাইবে ভারি ॥ 
প্রভূ কহেন খাট এক আনহ পাঁড়িতে। 
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভূগ্ভাইতে | 
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন। 
আমারে খাট তুলী বালিশ মন্তক মুগডন ॥ 
স্বরূপ গোসাঞ্ আদি পণ্ডিত কহিল । 
শুনি জগদানন্দ মহা ছঃখ পাইল ॥ 

স্বরূপ গোসাঞ্ি তবে স্থজ্লি প্রকার । 
কদলীর শুক্ষপত্র আনিল অপার। 

নখে চিরি চিরি তাহা অতি সুস্ম ৫কল। 
প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল॥ 
এইমত ছুই কৈল ওড়ন পাড়নে। 
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥ 
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চৈতন্চরিভাম্ত 
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে স্থখী। 
জগদানন্দ মনে ক্রোধ বাহিরে ম্হাছুঃখী ॥ 
পুরে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে । 
প্রভূ আজ্ঞ/ না দেন তারে না পারে চলিতে॥ 
ভিতঠেঁর ছুঃখ বাহে প্রকাশ না কৈল। 
মথুরা যাইতে প্রতৃ-স্থানে আজ্ঞা মাগিল॥ 
প্রভু কহে মথুরা যাইবে আমায় ক্রোধ করি। 
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী ॥ 
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ। 
পুর্ববব হইতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥ 
প্রভৃ-আজ্ঞা নাহি তাতে ন! পারি যাইতে । 
এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্ত যাইব নিশ্চিতে ॥ 
প্রভু গ্রীতে তারে গমন না করে অঙ্গীকার। 
তিহো। প্রভু ঠাঞ্চি আজ্ঞা মাগে বারবার ॥ 
্বরূপ গোসাঞ্রির ঠাঞ্জি পণ্ডিত কৈল নিব্দন। 
পূর্ব্ব হইতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥ 
প্রভৃ-আজ্ঞ৷ বিনা তাহা যাইতে না! পারি। 
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে যাই বলি। 
তবে স্বরূপ গোসাঞ্চি কহে প্রভূর চরণে। 
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥ 
তোমার ঠাঞ্ি আজ্ঞা তিহে! মাগে বারবার । 
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার ॥ 
আই দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়। 
তেছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥ 
স্বরূপগোসাঞ্ির বোলে প্রভু আজ্ঞা! দিল। 
জগদানন্দে বোলাইয়া তারে শিক্ষাইল॥ 
বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে। 
আগে সাবাধানে যাবা ক্ষত্রিয়ার্দি সাথে ॥ 
কেবল গৌড়িয়৷ পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে। 
সব লুটি বাদ্ধি রাখে যাইতে বিরোধে ॥ 


৫৬১ 


মথ,বা গেলে সনাতন-সঙ্গেই রহিবা। 
মথ্‌রার স্বাম সবের চরণ বন্দিবা ॥ 

দূরে রহি ভক্তি করি সঙ্গে না রহিব। 

তা সবার আচাৰ চেষ্টা লৈতে না পারিবা!॥ 
সনাতন সঙ্গে করিহ বন-দরশন। 
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ ॥ 

শীঘ্র আসিহ তাহা ন। রহিও চিরকাল। 
গোঁবদ্ধনে না চড়িহ হেরিতে গোপাল ॥ 
আঘিহ অ৷পসিতেছি কহিও সনাতনে। 
আমার তরে এক স্থান যেন করে বুন্দাবনে ॥ 
এত বলি জগদানন্দে ৫কল আলিঙ্গন। 
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়ী চরণ ॥ 

সব ভক্তগণ ঠাঞ্ি আজ্ঞ। মাঁগিলা। 

বন পথে চলি চলি বারাণসী আইলা ॥ 
তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর দে।হারে বিলিলা। 
তার ঠাঞ্জি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা ॥ 
ম্থুরায়ে আসি শীঘ্র মিলিলা সনাতনে | 
ছুই জন সঙ্গে দোহে আনন্দিত মনে ॥ 
সনাতন করাইল তারে দ্বাদশাদি বন। 
গোকুলে রহিলা ঈৌহে দেখি মহাবন ॥ 
সনাতনের গোফাতে দৌহে রহে এক ঠাঞ্রি। 
প্ডিত করেন পাক দেবালয়ে যাই ॥ 
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে। 

কু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ-সদনে ॥ 

সনাতন পণ্ডিতেরে করে সমাধান । 
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন পান।॥ 
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমস্ত্রিল। 
নিত্য-কত্য করি তিহ পাক চড়াইস ॥ 
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্গ্যাসী মহাজনে। 
এক বহির্বাস তিহ দিল সনাতনে ॥ 


£€৬৪ 


চৈতত্তাচরিতামৃত 


সনাতন সেই বস্ত্র মন্তকে বাদ্ধিয়া। 
জগদ!নন্দের বাসা-দ্বারে বসিলা আসিফ: ॥ 
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হেলা। 
মহাপ্রকুর, প্রসাদ জানি তাহারে পুছিলা। 
কাহীটত পাইলে এই রাতুল বসন । 

মুকুন্দ সরস্বতী দিল কহে সনাতন ॥ 

শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা। 
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইল ॥ 
সনাতন তারে জানি লজ্জিত হইল। 

বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাগ্ডি চুলাতে ধরিল। 
তুমি মহা প্রভুর হও পার্ধদ প্রধান । 

তোমা সম মহাপ্রভূর' প্রিয় নাহি আন ॥ 
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তৃমি ধর শিরে। 

কোঁন এছে হয ইহা পারে সহিবারে ॥ 
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়। 
চৈতন্ের তোমা সন প্রিয় কেহ নয় ॥ 

এঁছে চৈতন্তনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। 

তুমি না দেখাইলে ইহা শিগিব কেমতে ॥ 
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মন্তকে বাছ্ধিল। 

সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল॥ 
রক্ত-বন্ত্র বৈষ্বেব পরিতে না জুয়ায়। 

কোন প্রার্দশিকে দিব কি কাজ উহায়॥ 
পাঁক কি জগদানন্দ ৫চতন্তে সমগিল। 

ছুই জন বসি তবে প্রসাদ পাইল॥ 

প্রসাদ পাই ছুই জনে ঠৈল আলিঙ্গন । 
চৈতন্য-বিরহে দৌোহে করিলা ক্রন্দন ॥ 

এই মৃত মাস ছুই, রহিল! বৃন্দাবনে। 
চৈতন্ত-বিরহ-ছুংখ না যায় সহনে ॥ 

মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে । 

আমিহ আসিতেছি বহিতে করিহ একস্থানে। 


অন্ত্যলীলা 


€৬৫ 


জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা! মাগিলা। 
সনাতন প্রতীক কিছু ভেট বস্ত্র দিলা ॥ 
রাসম্থলীর বালুআর গোঁবদ্ধনের শিলা । 
শুফ পর পীলু ফল আর গুলামালা ॥ 
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞ|। 
ব্যাকুল হেলা সনাতন তাবে বিদায় দিয়া | 
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান মনে বিচাবিল। 
দ্বা্দশাদিত্য টালায় এক মাঠ পাইল ॥ 

সেই স্থানে রাখিল গোসাঞ্ঞ সংস্কার করিয়া। 
মাঠের আগে রাখিল এক চাল। বান্ধিয়! ॥ 
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেল জগণদ্ানন্র । 

সব ভক্ত সহ গোসাঞ্ঞ পরম আনন্দ॥ 
প্রভুর চরণ বন্দি সবাঁরে গিলিল]। 
মহাপ্রভু তারে দুঢ আলিঙগন কৈলা ॥ 
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবং ৫কল। 
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল॥ 

পব দ্রব্য রাখিলেন পীলু দিলেন বীটিয়া। 
বুন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হঞা॥ 
যে কেহ জানে সে অঠটি সহিত গিলিল। 
যে না জানে গৌড়িয়া পীলু চিবাঞা খাইল ॥ 
মুখে তার ছাল গেল জিহবা করে জ্বাল! । 
বন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক লীলা ॥ 
জগদাঁনন্দের আগমনে সবার উল্লাস। 

এই মতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস॥ 
একদিন প্রভূ যমেশ্বর টোট!| যাইতে। 

সেই কালে দেবদাসী লাগিঙ্লা গাইতে ॥ 
গুজ্ৰরী রাগ লঞ| সথমধর স্বরে! 
গীতগোবিন্দ-পদ গায় জগমন হরে। 

দুরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ। 
সত্রী-পুরুষ কে গায় না জানি বিশেষ। 


£গ 


তারে মিলিবারে প্রভূ আবেশে ধাইল। 

পথে সিজের বাড়ী হয় ফুটিয়া চলিলা ॥ 
অঙ্গে কাট। লাগিল কিছু না জানিলা। 
আন্তে ব্যন্তে গোবিন্দ তার পিছেতে ধাইলা ॥ 
ধাইযন যায়েন প্রন স্ত্রী আছে অল্প দুরে। 
সত্রী গায় বলি গোবিন্দ প্রভূ কৈল কোলে ॥ 
সত্রীনাম শুনি মহাপ্রভূব বাহা হইল]। 
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা॥ 

প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন। 
সত্র-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ 

এ খণ শোধিতে আমি নারিব তোমার । 
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞ্ি কোন ছার। 
প্রভু কহে গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা। 
হাহা তাহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা ॥ 
এত বলি নেউটা প্রভু গেলা নিজ-স্থানে । 
শুনি মহা ভয় পাইলা! শ্বরূপাদি মনে ॥ 

এথা তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য । 
প্রভৃকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥ 
কাশী হৈতে চলিলা তি'হো গৌডপথ দিয়া । 
সঙ্গে সেবক চলে ঝালি সাজাইয়া ॥ 

পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস। 
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিহো! রাজার বিশ্বাস॥ 
সর্বশাস্ত্রে' প্রবীণ কাব্য-প্রকাশ অধ্যাপক । 
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক ॥ 

অষ্ট প্রহর রামচন্দ্র জপে রাত্রিদিনে। 
সর্ববত্যাগী চলিলা জগন্না-দরশনে ॥ 

রঘুনাথ ভট্ট্রের সহ' পথেতে মিলিলা। 

ভট্রের ঝালি মাঁথে করি বহিয়া চলিলা॥ 
নানা সেবা করি করে পাদসংবাহন। 

তাতে রঘুনাথের হয় সংকোচিত মন॥ 


€ভখ 


তুমি বড়লোক পণ্ডিত মহাভাগবত। 
সেবা না করিহ স্খে চল মোর সাথ ॥ 
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম। 
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ কন্ম। 
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দ্াস। 
তোমার সেব! করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥ 
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে । 
রঘুনাথের তারক মন্ত্র জপে রাত্রদিনে ॥ 
এই মতে র্ঘুনাথ আইল। নীলাচলে। 
প্রভুর চরণে যাঞ্া মিলিলা কুতুহলে ॥ 
দগ্ুপ্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে। 

প্রভু রঘুনাথ বলি কৈল আলিঙ্গনে ॥ 
মিশ্র শেংবের দণ্ডবৎ জানাইলা। 
মহাপ্রভু তা সবার বার্তা পুছিলা ॥ 

ভাল হৈল আইলা দেখ কমললোচন। 
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন ॥ 
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা। 
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইলা ॥ 

এই মত প্রভু-সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস। 
দিনে দিনে প্রভুর কুপা বাড়য়ে উল্লাস ॥ 
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ। 
ঘর-ভাত করে আর বিবিধ ব্যঞন ॥ 
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি স্থনিপুণ। 

যেই রান্ধে সেই হয় অমুতের সম ॥ 

পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। 
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভচট্টর ভক্ষণ | 
রামদাস প্রথম যবে প্রভুরে ছিলিলা। 
মহাপ্রভু অধিক তারে রুপা না করিলা॥ 
অন্তরে মুমুক্ষু তেহো৷ বিদ্যাগর্ব্ববান্। 
সর্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান্‌॥ 


৫৮ 


রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস। 
পট্টনায়ক গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্য প্রকাশ! 
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। 
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল 

বুদ্ধ মাতা পিতা যাহ করহ সেবন। 
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ 
পুনরপি একবার আপিহ নীলাচলে। 

এত বলি কণ্মাল! দিল তার গলে। 
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিল]। 
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা। 
হ্বরূপ-আদি ভক্ত ঠাঁডি আজ্ঞা মাগিয়া। 
বারাণসী আইলা ভট্ট গ্রভূ-আজ্ঞা পাঞা ॥ 
চারি বংসর ঘরে পিতা মাতা সেবা কৈলা। 
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঞ্চি ভাগবত পড়িল! ॥ 
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞ্। 
পুনঃ গ্রভুর ঠাঞ্রিও আইলা গৃহা্দি ছাড়িয়া ॥ 
পূর্বববৎ অষ্টমাস প্রভৃ-পাঁশ ছিলা। 

অষ্টমাস রহি পুনঃ প্রভূ আজ্ঞা দিল! ॥ 
আমার আজ্জায় রঘুনাথ যাহ বুন্দাবনে। 
তাহা যাঞা রহ রূুপসনাতন-স্থানে ॥ 
ভাগবত পড় সদা লহ কষ্ণনাম। 

অচিরে করিবেন কৃপা কুষ্ণ ভগবান ॥ 

এত বলি গভূ তারে আলিঙ্গন কৈলা। 
প্রভুর কুপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত হৈলা॥ 
চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মাঁল!। 

ছুটা পানবিড়া মহোৎ্সবে ,পাএম ছিলা ॥ 
সেই মালা ছুটাপান: গ্রভু তারে দিলা । 
ইষ্টদেব করি মাল! ধরিয়া রাখিলা। 
প্রভুর ঠাঞ্িঃ আজ্ঞা লঞ] গেলা বুন্দাবনে। 
আশ্রয় করিল আস রূপ-সনাতনে ॥ 


অস্তালীল! 


১০ 


রূপ-গোসাঞ্ির সভায় করে ভাগবত পঠন। 
ভাগবত পঁঠিতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন॥ 
অশ্রু কম্প গ্রদগদ প্রভুর কূপাতে। 

নেত্র ক বোধ বঝাম্প না পারে পতিতে॥ 
পিকম্বর ক তাতে রাগের বিভাগ । 

এক শ্লোক পড়িতে ফিরা তিন চারি রাগ॥ 
কৃষ্ণের সৌনর্ধ্য মাধ্ধ্য যবে পড়ে শুনে । 
প্রেমেতে বিহ্বদ তবে কিছুই না জানে। 
গোবিন্-চরণে ৫কল আত্মসমর্পণ । 
গোবিন্দ-চরণাবিন্দ যার প্রাণধন ॥ 
নিজশিষ্তে কহি গোবিন্দের' মন্দির করাইল। 
বংশী-মকর-কুগুলার্দি ভূষণ করি দিল॥ 
গ্রাম্যবার্তা নাহি শুনে না কহে জিহবায়। 
কষ্ণকথা-পৃজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥ 
বৈষ্বের নিন্দা কর্ম নাহি শুনে কাণে। 
সবে কৃষ্চভজন করে এই মাত্র জানে ॥ 
মহাপ্রভূর দর্ত মাল মরণের কালে। 

প্রসাদ কড়ার সহ ঘান্ষিলেক গলে ॥ 
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল । 

এই ত কহিল তাতে চৈতন্তের কুপাফল ॥ 
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন-আগমন। 

তাঁর মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ! 
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কপা মহাফল। 

এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল॥ 
ষে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি। 
তারে কষ্প্রেমধন দেন গৌরহরি ॥ 
শ্রীৰপ-রঘুনাথ-পরদে যার আশ। 
চতন্যচরিতামূত কহে কষ্দাস ॥ 


৫৭৬ 


চৈতন্াচরিতামৃত 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্‌। 

জয় জঁয় গৌরচন্দ ভক্তগণ-প্রাণ॥ 

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্ত-জীবন। 
জয়াদ্বৈতাচার্ধ্য জয় গোৌবপ্রিয়তম ॥ 

জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভূব ভক্তগণ। 
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ 

প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গ্ভীর। 

বুঝতে না পারে কেহ য্ছ্যপি হয় ধীর ॥ 
বুঝিতে না পারি যাহা বণিতে কে পারে। 
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥ 
স্বরূপার্দ গোসাঞ্জি আর রঘুনাথ দাস। 
এই ছুই কড়চাঁতে এ লীল! প্রকাশ ॥ 
সেকালে এ ছুই রহে মহাপ্রভুর পাশে। 
আর সব কড়চাকর্তী রহে দূরদেশে ॥ 
তাতে বিশ্বাম করি শুন ভাবের বর্ণন। 
হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেষধন ॥ 
কৃষ্ণ মথ,রা গেলে গোপীর যে দশা হ্ইল। 
কুষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥ 
উদ্ধব-দর্শনে ছে রাধার বিলাপ। 

ক্রমে ক্রষে হেল প্রভুর সে উন্মাদবিলাপ॥ 
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান। 
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান 
দিব্যোন্সাদে এছে হয় কি ইহা বিন্য়। 
অধিরূঢভাবে দিব্যোমাদ প্রলাপ হয়॥ 


একদিন মহপ্রতু করিয়াছেন শয়ন। 
কষ; রাসলীলা করে দেখিল স্বপন ॥ 


৫৭১ 


ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুবলীবদন। 
তান্ববশ্বনমাল! মদনমোহন ॥ 

মণ্ডলীবদ্ধে গোগীগণ কবেন নর্তন। 

মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রচ্ন্্রন্দন ॥ 

দেখি প্রভূ সেই রসে আবিষ্ট হইলা। 

বৃন্বাবনে কৃষ্ণ পাইন এই জ্ঞান হৈলা ॥ 

প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা । 

জাগিলে স্বপ্ন জ্ঞান হৈল প্রভু ছুঃখী হৈলা ॥ 

দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য কবি সমাপন। 

কালে যাই করিল জগন্নাথ দরশন ॥ 

যাবতকাল দর্শন কবে গরুডেব পাছে। 

প্রভুর আগে দর্শন কবে লোক লাখে লাখে ॥ 

উডিয়া এক স্ত্রী ভিডে দর্শন না পাঞ্জা । 

গরুড়ে চডি দেখে প্রভুর স্বন্ধে পদ দিয়া। 

দেখিয়া গোবিন্দ আস্তেব্যস্ডে সেই স্ত্রীকে বজ্জিলা। 

তাবে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥ 

আদিবস্তা এই স্ত্রীকে না কর বজ্ন। 

করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥ 

আন্তে-ব্যন্তে সেই ,নারী ভূমিতে নামিলা। 

মহাপ্রভু দেখি তার চবণ বন্দিলা ॥ 

তার আত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা। 

এত আন্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা। 

জগন্নাথে আবিষ্ট ইহাব তঙু-মন-প্রাঙ্গে। 

মোর স্বন্বধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥ 

অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়। 

ইহার প্রসাদে এছে জাতি আমার বা হয়। 

পূর্বে আমি যবে ঠকল জগন্মাথ দরশন । 

জগন্নাথে দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 

হ্বপ্পের দর্শনাবেশে তদ্রুপ হৈল মন। 

ধাহা তাহা দেখি সর্বত্র মুরলীব্দন ॥ 


( চৈততন্তচরিতাম্ৃত 


এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ হৈল। 
জগন্নাথ-সথভদ্রা বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥ 
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ এঁছে হৈল মন্‌। 
কাহা কুরুক্ষেত্র আইলাম কাহা বৃন্দাবন ॥ 
প্রাপ্ত রক হারাইলা এছে ব্যগ্র হৈলা। 
বিষগ্ন হইয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ 
ভূমিউপর বসি নিজ-নধে ভূমি লিখে। 
অশ্র-গঙ্গা নেত্রে বহে কিছুই না দেখে॥ 
পাইন বুন্াবননাথ পুনঃ হারাই । 

কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কাহা মুনি আইহম্ব ॥ 
স্বপ্নবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন। 
বাহ হৈলে হয় হেন হারাইন্ু ধন। 
উন্ত্তের প্রায় প্রভু করে গান-নৃত্য। 
দেহের স্বভাবে কবে আ্বানভোজন-কৃত্য ॥ 
রাত্রি হৈলে হ্বরূপ-রামানন্দ লইয়া। 

আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া॥ 


প্রাপ্ধ রত্ব হারাভয়া তার গুণ সঙরিয়া 
মহাপ্রভূ সম্তাপে বিফবল। 
রায়-স্বরূপের ক ধরি কহে হা হা হরি হরি 


ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥ 
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী । 


যায় লোভে গ্লোর মন ছাড়িলেক বেদধশ্ম 
যোগী হঞ্া হইল ভিখারী ॥ ঞ্॥ 
কৃষ্ণলীলামগ্ডল . শুদ্ধ শহ্বকুগুল 


গড়িয়াছে শুক কারিকর। 

সেই কুগুল কাণে পরি" তৃষ-লাউ থালি ধরি 
আশা-ঝুলি স্বন্ধের উপর ॥ 

চিন্তা-কান্থা উড়ি গায় ধূলি-বিভূতিমলিনকায় 
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ-উত্তর। 


উদ্বেগ দ্বাদশ হাঁতে লোভ ঝুলি নিল মাথে 
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ 

ব্যাস শুকাদি যোগিগণ কষ আত্মা নিরগুন 
'ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।, 


ভাগবতাদি শান্ত্রগণে করিয়ার্থে বর্ণনে 
সেই তর্জা পড়ে অন্ুঙ্গণ ॥ * 

দশেক্ডিয় শিষ্য করি মৃহাবাউল নাম ধরি 
শিষ্া লঞ্া। করিল গমন । 

মোর দেহ স্বসদন বিযয়ভোগ মহাধন 
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥ 

বুন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর-জঙ্গম 
বুক্ধলতা গৃহস্থ-আশ্রমে। 

তার ঘরে ভিক্ষাটন ফল-যুল-পত্রাশন 
এই বৃত্তি করে শ্রিগ্তগণে ॥ 

রুষ্ণগুণ রূপরস গন্ধ শব্দ পরশ 


যে স্থদা আম্বাদে গোগীগণ। 
তা সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিগ্কে 
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ 


শৃন্ত কুগ্জমগ্ডপকোণে যোগাভ্যাসে কষ্ধ্যানে 
তাহা রহে লঞ্া শিশ্তগণ। 

রুষ্চ আত্মা নিরগুন সাক্গাৎ দেখিতে মন ॥ 
ধ্যানে রাত্র বরে জাগরণ ॥ 

মন কুষ্ণ-বিয়োগী দুঃখে মনও হৈল যোগী 


সে বিয়োগে দশদশ। হয়। 

সে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেল পলাইয়া 
শূন্ত মৌর শরীর আলয়। 

কষের বিয়োগে গোপীর দশদশ! হয়। 

সেই দশদশা হয় প্রভুর উদয় ॥ 


এই দশদশীয় গ্রভূ ব্যাকুল রাত্রিদিন। 


৫৭৩ 


৫৭৪ 


চৈতন্টচরিতামৃত 


কভু কৌন দশা উঠে স্তর নহে মন ॥ 
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা। 
রামানন্দ বায় শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥ 
স্বর্পগোঁসাঞ্চি করে কৃষ্ণলীলা গান। 
দুইজনে কিছু কৈল প্রভুব বাহ্জ্ঞান ॥ 
এই ম্ত' অর্ধ রাত্রি কৈল নিধ্যাপণ। 
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রকে করাইল শয়ন ॥ 
রামানন্দ রায় তবে গেল! নিজ-ঘরে। 
স্ববূপ গোবিন্দ শুইলেন বহিদ্বারে ॥ 

সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ। 

উচ্চ কৰি কবে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন ॥ 
প্রভুর শব না পাঞ্গ স্বপ্ূপ কপাট কৈশ দূরে। 
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥ 
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া। 

প্রভু চাঠি বুলে সবে ব্যাকুল হইয়া 
সিংহদ্বারের উত্তব দিশায় এক ঠাঞ্জে। 
তাঁর দধ্যে পড়ি আছে চৈতন্য গোসাঞ্ি॥ 
দেখি স্বরূপ গোস।ঞ্রি-আদি আনন্দিত হইল। 
প্রসুর দশা দেখি পুনঃ চিন্থিতে, লাগিল ॥ 
প্রভূ পড়ি আছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়। 
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥ 
একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত। 
অস্থি-গ্ন্থি ভ্রম চশ্ম আদ্ছ মাত্র তাঁত।॥ 
হস্ত পদ প্রীবা কটি অদ্থিসন্ধি ঘত। 

একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়'ছে তত॥ 

চশ্ম মাত্র উপরে সন্ধি আছে, দীর্ঘ হঞা। 
দুঃখিত হইল সবে প্রন্ুকে দেখিয়।॥ 

মুখে লালাফেন প্রতুর উত্তান নয়ন। 
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥ 
স্বরূপগোসাগ্রি। তবে উচ্চ করিয়া। 


অন্তালীলা * 


৫৭ 


প্রভূর কাণে কষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞ্া ॥ 


বহুক্ষণে কুষ্টনাম হৃদয়ে পশিল। 
হবিবোল বলি প্রভু গজ্জিয়া উঠিলা ॥ 


চেতনা পাইতে অস্থি সন্ধি লাগিল!। 
পূর্বপ্রায় যথাযোগ্য এবীর হইল ॥ 
সিংহদ্বাবে দেখি প্রভুব বিস্ময় হইল। 
কাহা কর কি এই স্ববপে পুছিল॥ 
্ববপ কহে উঠ প্রত চল নিজ ঘব। 
তখ।ই তোমাবে সব কবিব গোচব ॥ 
এত বলি প্রন ধবি ঘবে লঞা গেল। 
তাহা অবস্থা সব কহিতে লাগিল ॥ 
শুনি মহাঞগুভুব বড হৈল ডমতকাব। 
প্রভূ কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমাব ॥ 
সবে দেখি হয় মোব কৃষ্ণ বিদ্যমান । 
বিদ্যুৎ প্রায় দেখা দিয়া হয অন্তদ্ধান॥ 
হেনকালে জগম্নাথেব পানিশঙ্খ বাজিল । 
স্নান কবি মহাপ্রভু দরশনে গেল॥ 

এই ত কহিল প্রতুর অদ্ভুত বিকাব। 
যাহাব শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকাব ॥ 
লোকে নাহি দেখি এছে শাস্ত্রে নাহি শুনি। 
হেন ভাব ব্যক্ত করে স্যাসি চুড়ামণি॥ 
শান্্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়। 
ইতর লোকের তাঁতে না হয় নিশ্চয়। 
রঘুনাথদাসের সদ! প্রভূ-সঙ্গে স্থিতি। 
তার মুখে শুনি লিখি কবিয়া প্রতীতি ॥ 
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে । 

চটক পর্বত দেখিলেন আঁচদ্থিতে | 
গোবদ্ধনশৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা। 
পর্ববত-দিশাতে প্রভূ ধাইয়া চলিলা ॥ 
ফুকার'পড়িল মহা! কোলাহল টৈল। 


€ণউ 


টৈতিন্তচরিতামৃত 

যেই ধাহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল ॥ 
স্বক্ধূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর। 
রামাই নন্দাই নীলাই পগ্ডিত শঙ্কর ॥ 
পুরী ভারতী গোসাঞ্ি আইলা সিন্ধুৃতীরে। 
ভগবানচাধ্য খণ্ন চলিল! ধীরে ধীরে ॥ 
প্রথমে চলিল৷ প্রভূ যেন বাধুগতি। 
স্ম্তভাব পথে €হল চলিতে নাহি শক্তি ॥ 
প্রতি রোমকুপে মাংস ব্রণের আকার। 
তার উপরে রোমোদগম কদস্বপ্রকার॥ 
প্রতি রোমে প্রন্বেদ পড়ে রুধিরের ধার । 
ক ঘর্ঘর করে নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ 
ছুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপাঁর। 
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গাযমুনাধার ॥ 
বৈর্ণ্য শঙ্ব-প্রায় শ্বেত তল অঙ্গ । 
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রতরঙ্গ ॥ 
কাপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা। 
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ 
করঙ্গের জলে করে সর্বা্গ সিঞ্চন। 
বহির্বাস লঞা করে অঙ্গনংবীজন ॥ 
ত্বরূপাদিগণ তাহা! আসিয়া মিলিলা। 
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা ॥ 
প্রভুর অঙ্গে দেখি অষ্টসাত্বিক বিকার । 
আশ্চর্য সাবিক দেখি হেল চমত্কার ॥ 
উচ্চ সংকীর্তন করে প্রভুর শ্রবণে। 

তল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মাঞ্ঞনে। 
এইরূপে বহুবার কীর্তন করিতে। 
হরিবোল বলি প্র উঠে আচগ্িতে। 
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি। 
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতু্দিক ভরি ॥ 
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি-উতি চায়। 


অস্তালীলা 


৩৭ 


যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায়। 
বৈষ্ণব দেখি প্রভুর অদ্ধ বাহ হেল । 
স্বরূপগোসাঞ্জিকে কিছু কহিতে লাগিল ॥ 
গোবদ্ধন হৈতে মোরে কে ইহ1 আনিল, ৷ 
পাইস্া রুষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল। 
ইহা হৈতে আজি মুগ্রি গেন্থ গোবদ্ধন । 
দেখে! যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণ ॥ 
গোব্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু। 
গোবদ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেছু ॥ 
বেণুনাদ শুনি আইলা মাতাঠাকুরাণী। 

তার ব্ধপ ভাব সখি ব্ণিতে না জানি ॥ 
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে। 
সখীগণ চাহে কেহ ফ,ল উঠাইতে ॥ 
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা। 
তাহা হতে ধরি মোরে ইহ! লঞ1] আইলা ॥ 
কেন বা আনিলে মোবে বৃথা ছুঃখ দিতে। 
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইন্থু দেখিতে ॥ 
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন । 

তার দশা দেখি বৈষ্ণব, করেন রোদন। 
হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুইজন ॥ 
দোহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্্রম ॥ 

নিপট্ট বাহ্‌ হইল প্রভুর দ্োহাকে বন্দিলা। 
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥ এ 
প্রভু কহে দ্োহে কেন আইল! এত দূরে। 
পুরী গোসাঞ্জি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥ 
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর ,বচনে। 
সমুদ্রধাটে আইলা সব ৈষ্ব-সন্জন 

স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইল।। 

সবা লঞ্জা মহাপ্রসারদ ভোজন করিলা ॥ 
এই ত করিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব । 


৫৭৮ 


চৈতন্তচরিতামৃত 
ব্রহ্ধাহে। কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥ 
এবে প্রভূ যতত কৈল অলৌকিক লীলা ।' 
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রতুর খেলা ॥ 
সংক্ষেপে কহিয়া করি দিগদরশন | 
ইহা যেই শুনে পায় রুষ্ণের চরণ। 
শ্রীরূপ-রধুনাথপদে যার আশ। 
চতন্তচরিতাষত কহে কুষ্দাস | 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীক্ুষ্চৈতগ্য অধীশ্বর। 

জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর ॥ 
জয়াদ্বৈতাচাধ্য কৃষ্ণচৈতন্ত প্রিয়তম । 

জয় জয় শ্রীনিবাঁসআদি ভক্তগণ ॥ 
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে । 
আত্মস্ফুত্তি নাহি রহে কৃষ্ণ ভাবাবেশে ॥ 
কভু ভাবে মগ্ন কভু অদ্ধবাহক্ফুত্তি। 
কভু বাহস্ৃত্তি তিন রীতে প্রভু স্থিতি 
সান দর্শন ভোজন দেহ স্বভাবে হয়। 
কুমারের চাঁক যেন সতত ফিরার ॥ 
একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন । 
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ত্রজেন্্রনন্দন ॥ 
একেবারে ক্ফুরে প্রভুকে কৃষ্ণের পক্চগুণ। 
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দিয় আকর্ষণ ॥ 

এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে । 
টানাটানি গ্রভুর মন হৈল আগেয়ানে ॥ 
হেনকালে ঈশ্বরের উপলুভোগ সারিল। 
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লএা আইল ॥ 
স্বরূপ রামানন্দ এই ছুই জন লঞ্গ। 
বিলাপ করেন দোহার কঠেতে ধরিয়া 
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকন্তিত মন। 


৫৭৪ 


বিশাখাকে কহে আপন উতৎকঠা কারণ॥ 
এই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ। 
শ্লোকের অর্থ শুনায় গ্ৌঁহাকে করিয়া বিলাপ । 


কুষ্-রূপ-শব্দস্পর্শ সৌর্ভ্য অধরু-রস 
যার মাধ্ধ্য কহন না যায়। 
দেখি লোভী পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন 


চডি পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায়॥ 
সথি হে শুন মোর দুঃখের কারণ। 


মোর পঞ্চেন্িয়গণ মহা লম্পট দস্থাগণ 
সবে কতে হর পরধনূ ॥ | 

এক অশ্বে একক্ষণে পাচ পাঁচ দিকে টানে 
এক নন কোন্‌ দিকে যায়। 

এককালে সবে টানে গেল খোড়ার পরাণে 


এই দুঃখ সহন না যায়॥ 

উন্জিষে না করি রোষ ইহা সবার কাহা দোষ 
কষ্-কপাদি মহাআকর্ষণ। 

রূপার্দি পাচ পাঁচে টানে গেল ঘোড়ার পরাণে 
মোব দ্রেহে না, রহে জীবন ॥ 


'এত কহি গৌরহরি দুইজনার ক ধরি 
কহে শুন স্ববপ রামরায়। 

কাহা করেখ কাহা যাউ কাহা গেলে কুঞ্জ পা 
দেহে মোরে কহ সে উপায়॥ 

এই মত গৌর প্রন প্রতি দিনে দ্রিনে। 

বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্ঝ সনে ॥ 

' সেই ছুই জন প্রভুকে করে আশ্বীসন। 

স্বরূপ গায় রায় করে শ্লোক পঠন। 

কর্ণামৃত বিদ্যাপতি তগোবিন্ব। 

ইছার শ্লোকগীতে প্রভুর করায় আনন্দ। 


৫৮০ 


ঠৈতন্তচরিতামৃত 


এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে যাইতে। 
পুষ্পের উদ্যান তাহা দেখিল আচগ্বিতে | 
বুদ্দাবন-ভ্রমে তাহা পশিল ধাইয়া। 
প্রেমাবেশে বুলে তাহা কুষ্ণ , অন্বেষিয়া ॥ 
রাসে রাধা লঞাা রুষ্ণ অন্তদ্ধান কৈল। 
পাছে সখীগণ €ঘছে চাহি বেড়াইল ॥ 
সেই ভাবাবেশে প্রভূ প্রতি তরুলতা । 
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা॥ 


নবঘন স্িগ্ধবর্ণ দলিভাগ্ুন চিক্কণ 
ইন্দীবর নিন্দি স্থকোমল। 
জিনি উপমার গণ হরে সবার নেত্র-মন 


কুষ্ণ-কান্তি পরম প্রবল ॥ 
কহ সথি, কি করি উপায়। 

কুষ্ণডূত বলাহক মোর নেত্রচাতক 
না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ প্॥ 

সৌদামিনী পীতাম্বর স্থির নহে নিরন্তর 
মুক্তাহার বকাতি ভাল। 

ইন্দ্রধন্ধ শিখি-প।খা , উপরে দিরাছে দেখা 
আর ধন্ধ বৈজয়ন্তী-মাল ॥ 

মুরলীর কলধ্বনি মধুর গঞ্জন শুনি 
বুন্দাবনে নাচে ময়ুরচয়। 

অকলঙ্ক প্ুর্ণকল লাবণ্য জ্যেখন্নাঁ ঝলমল 
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয় ॥ 

লীলামৃত বরিষণে দিঝে চৌদ্দ তৃবনে 
হেন মেঘ যবে, দেখা দিল। 

দুর্দেব ঝঞ্চা-পবনে * মেঘ নিল অন্তস্থানে 
মরে চাতক পিতে না পাইল ॥ 

পুনঃ কহে হায় হায় পড় পড় রামরায় 
কহে প্রভু গর্দগর্দ আখ্যানে। 


রামানন্দ পড়ে শ্লোক শুনি প্রভুর হর্ষ শোক 
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥ 


কৃষ্ণ জিনি পদ্ম-চান্দ , পাতিয়ান্তে সুখফান্দ 
তাতে অধব মধুব ম্মিতাচার। 
ব্রজনারী আমি আসি কান্রে পড়ি হয় দাসী 


ছাডি লাজ পতি-ঘর-দ্বাব ॥ 
বান্ধব কৃষ্ণ কবে ব্যাধের আচার । 

নাহি মানে ধন্মাধশ্ম হবে নারী-মৃুগীমন্ব 
করে নানা উপায় ভাহাব॥ 

গণ্ুস্থল ঝলমল .. নাচে মকর-কুগুল 
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়। 

সম্মিত কটাক্ষবাণে তা সবার হাদয়ে হানে 
নারী-বধে নাহি কিছু ভয়॥ 

অতি উচ্চ স্থবিস্তার লক্ষী শ্রীবংস অলঙ্কার 
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ। 

ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা সবার মনোবক্ষঃ 
হরি দাসী করিবারে দক্ষ ॥ 

সুললিত দীর্ঘাগল , কৃষ্ণের ভূজ যুগল 
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্প-কায়। 

ছুই শৈল ছিদ্র পৈশে নারীর হৃদয় দংশে 
মরে নারী সে বিষ-জালায়। 

কৃষ্ণ-করপদতল কোটিচন্ট্র হুশীতল 
জিনি কপূর বেনামূল চন্দন। 

একবার যারে স্পর্শে স্মরভ্ধালা-বিষ নাশে 
যার স্পর্শে লু নারী-মন ॥ 

এতেক বিলাপ করি ঘিষাদে শ্রীগৌরহরি 
এই অর্থে পড়ে এই শ্লোক। 

এই শ্লোকু পাইয়া রাধা বিশাখাকে কহে বাধ! 
উাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥ 


€৮১ 


৫লে২ 


ঠ5তগ্ঠচরিতাম্বত্ত 


প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞ্জি এখনি দেখিন্থু।' 
আপনার ছুর্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥ 

চঞ্চল হ্বলাব কৃষ্ণের না রয় একস্কানে। 
দেখা দিয় মন হরি করে অন্তর্ধানে ॥ 
স্ববূপ গোঁসাঞ্রিকে কহে গাও একগীত। 
যাতে আমার হৃদয়ের হয় ত সংবিৎ ॥ 

শুনি স্বরূপগোপাঞ্জি তবে মধুর করিএ। 
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভৃকে শুনাঞা ॥ 


রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্‌। 
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্‌॥ 


স্বরূপ গোসাঞ্চি যবে এই প্র গাইলা। 
উঠি প্রেঘাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥ 
অষ্ট সাত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল। 

হর্য আদি ব্যভিচারী সব উথলিল॥ 
ভাবোদম় ভাবসন্ধি ভাব-সাবল্য। 

ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য ॥ 
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন। 
পুনঃ পুনঃ আম্বাদয়ে বাড়য়ে নর্তন ॥ 
এই মৃত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ । 
স্বরূপ গ্োোসাঞ্ি পদ ৫কল সমাপন ॥ 
বোল বোল বলি প্রভু কহে বারবার। 
না গায় হ্বরূপ, গোসাঞ্জি প্রেম দেখি তার ॥ 
বোল বোল প্রভু বেলে ভক্তগণ শুনি। 
চৌদিকে সবে নিলি করে হরিধ্বনি ৷ 
রামানন্দ রায় তবে প্রতৃকে বসাইল। 
ব্জনাদি করি প্রতুর শ্রম ঘুচাইল॥ 
প্রভূ লঞ/ গেল সবে সমুদ্রের তীরে। 


€৬৩ 


নান করাইয়। পুনঃ লঞা। আইলা ঘরে॥ 
ভোজন কল্মাইয়া গপ্রভৃকে করাইল শয়ন। 
রামানন্দ আদি সবে গেলা নিজস্থান ॥ 
এই ত কহিল প্রভৃবু উদ্যান-বিহার। 
বৃন্দাবনভ্রমে ধাহ। প্রবেশ তাহার 1 


অনন্ত ঠেতন্ত-লীলা না যায় লিখন । 
দিক্ষাত্র দেখাইয়া করয়ে স্চন ॥ 
শ্রীর্প-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্থচরিতামূত কহে কষ্দাস॥ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ৷ 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 

এইমত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে। 

ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে | 
বর্ষান্থরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ। 
পূর্ব আসি কৈল প্রভুর মিলন॥ 

তা সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্‌ হেল। 
পূর্বব বথধাত্রায় নৃত্যাদি করিল॥ 

তা সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম। 
কষ্ণনাম বিন! তিহো নাহি জানে আন॥ 
মহাভাগবত তিহো! সরল উদ্দার। 
কুষ্ণনাম সক্ষেতে চালায় বাবহার ॥ 
কৌতুকেতে তিহো৷ যদ্দি পাশক 'খেলায়। 
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি পাশকু চালায় ॥ 
রঘুনাথ দাসের তিহো হয় জ্ঞান্তি খুড়া। 
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তিহ হৈল বুড়া ॥ 
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ুবের গণ। 

সবার উচ্ছিষ্ট তিহ করিল! ভোজন ॥ 


€৮৪ 


চৈতন্তচরিতামৃত্ত 
ব্রা্ষণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়। 
উত্তম বস্ত ভেট লঞ্া তার ঠাঞ্ি যান । 
তার ঠাঞ্জি শেষ পাত্র লয়েন মাঙ্গিয়া। 
কাহাও নঃ পায় তবে রহে লুকাইয় 
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়৷ যায়। 
লুকাইয়৷ সেই পাত্র আনি চাটি খায়। 
শৃদ্র বৈষ্বের ঘর যায় ভেট লঞগা। 
এই মত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥ 
ভূমিমাঁলি জাতি বৈষ্ণব ঝাড়ু তার নাম। 
আমফল লঞ তিহে। গেলা তার স্থান ॥ 
আত্র ভেট দিয়া তার চরণ বন্দিল। 
তাহার পত্তীকে তবে নমস্কার কৈল ॥ 
পত্বী সহিতে তেঁহো আছেন বসিয়া । 
বহু সম্মান কল কালিদাসেরে দেখিয়! ॥ 
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাহা সনে। 
ঝড়ু ঠাকুর কহে তারে মধুর বচনে॥ 
আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি সর্বোত্তম । 
কোন্‌ প্রকারে করিব তোমার সেবন 
আজ্ঞ| দেহ ক্রাহ্মণঘরে অন্ন ,লঞা দিয়ে। 
তাহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জায়ে॥ 
কালিদাস কহে ঠাকুর কৃপা কর মোরে। 
তোমার দর্শনে আইন্থ মুগ পতিত পামরে॥ 
পবিত্র হই্জ মুগ্রি পাইন দর্শন | 
কৃতার্থ হই মোর সফল জীবন ॥ 
এক বাঞ্ছা হয় যূদি কৃপা করি কর। 
পদ্রজ দেহ পাদ মোর মুাথে ধর ॥ 
ঠাকুর কহে এঁছে ধাত কহিতে না জুয়ায়। 
আমি নীচজাতি তুমি সুসজ্জন রায়॥ 
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল। 
শুনি ঝড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হেল ॥ 


৫৮৫ 


শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য কয়। 
সেই নীচশ্নহে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ 

আমি নীচজাতি আমার নাহি কষ্ণভক্তি। 
অন্তে এছে হয় আমার নাহি এছে শক্তি ॥ 
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা। 
ঝড়ু ঠাকুর তবে তারে অনুব্রজি আইলা ॥ 
তারে বিদায় দিয়! ঠাকুর যদ্দি ঘরে আইলা । 
তাঁর চরণচিহ্ু যেই "ঠাঁঞ্চি পড়িলা ॥ 

সেই ধূলি লএ] কালিদাস সর্বাঙ্গে লেপিলা। 
তার নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিলা ॥ 
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঁঞা দেখি আত্রফল। 
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অ্সিল সকল ॥ 

কলার পাট,য়া খোলা হেতে আত্ম নিকশিয়া। 
তার পত্বী তারে দেন খায়েন চুষিযা ॥ 

চুষি চুষি চোকা!৷ অশটি ফেলিল পাটুয়াতে। 
তারে খাওয়াইয়া তার পত্তী খায়েন পশ্চাতে ॥ 
আটি চোক৷ সেই পাট,য়া খোলাতে ভরিয়া । 
বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ভে ফেলাইল লঞ! ॥ 

সেই খোল! অণটি চোকা চুষে কালিদাস। 
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥ 

এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে। 
কালিদাস এছে সবার নিল অবশেষে ॥ 

সেই কালিদাস যবে নীলাঁচলে আইলা & 
মহাপ্রভু তার উপর মহারুপা কৈলা ॥ 
প্রতিদিন প্রভু য্দি যান দরশনে । 

জলকরঙ্গ লঞএ। গোবিন্দ যায় ৩২ বনে 
সিংহদ্বারে উত্তরদিকে কপাটের আড়ে। 
বাইশ পশার তলে আছে এক নিক্প গাড়ে 
সেই গাড়ে করে প্রভূ পাদপ্রক্ষালন । 

তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দর্শন 


৫৮৬ 


ঠৈতন্তচরিতামৃত 


গোবিন্দেরে মহাপ্রসু করিয়াছে নিয়ম। 
মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন ॥. 
প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল। 
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল ॥ 
একদিন প্রভু তাহা পাঁদ প্রক্ষালিতে। 
কালিদাস আমি তাহ পাঁতিলেন হাতে ॥ 
এক অগ্তলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল। 
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল॥ 
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ববার। 
এতাবতা! বাঞ্ছ। পূর্ণ করিল তোমার ॥ 
সর্ববজ্ঞ-শিরোমণি ঠৈত্ন্ ঈশ্বর। 

বৈষ্ণবে তাহার বিশ্বাস 'জানেন অন্তর | 
সেই গুণ লঞগ প্রভূ তাবে তুষ্ট হৈল। 
অন্তের ছুলভ প্রসাদ তাহারে করিল ॥ 


তবে প্রভূ কৈল জগন্নাথ দরশন | 

ঘরে আসি মধ্যাঙহ্নে করি করিল ভোজন ॥ 
বহিদ্বণরে আছে কালিদাস প্রত্যাশ! করিয়া । 
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়৷ ॥ 
প্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে । 
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥ 
বৈষ্ঞবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিম1। 
কালিবাসে প্াওয়াইল প্রভুর কুপা-সীম! ॥ 
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাডি ঘ্বণা লাজ। 
যাহা হতে পাবে নিজ বাঞ্চিত সব কাজ ॥ 
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাগ্রসাদ নাম। 

ভক্ত শেষে হৈল মহ] মহাপ্রসাদাখ্যান ॥ 
ভক্তপদদূলি আর ভক্তপদজল। 
ভক্ত-তৃক্ত-অবশেষ এই তিন মহাবল | 

এই তিন সেবা হেতে কৃষ্ণপ্রেম হয়। 


৫৮৭ 


পুনঃ পুনঃ সর্ববশান্ত্রে ফ.কারিয়! কয়। 
তাতে ক্রারবার কি শুন ভত্ত'গণ। 

বিশ্বাস করিয়। কর এ তিন সেবন ॥ 

তিন হৈতে কৃষ্ণ-নাম প্রেমের উল্লাস, 
কৃষ্ণের গ্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥ 
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে। 
কালিদাসে মহারুপা কৈল অলক্ষিতে ॥ 

সে বৎসর শিবানন্দ পত্বী লঞা আইল। 
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিল ॥ 
পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহ আইলা প্রতৃস্থানে ! 
পুত্রেরে করাইল৷ প্রভুর চরণবন্দনে ॥ 

কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বরে বারবার। 

তবু কষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার॥ 
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্র কৈল। 

তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল॥ 
প্রভূ কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল। 
স্থাবর পরান্ত কষ্ণনাম কতাইল॥ 

ইহারে নারিল কুষ্ণনাম কহ|ইতে। 
শুনিয়া ম্বূপ গোসাঞ্জি লাগিল কহিতে ॥ 
তুমি রুষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলে উপদেশে । 

মন্ত্র পাঞা কারে! আগে না করে প্রকাশে 
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান। 
এই ইহার মনঃকথা করি অঙ্মান ॥ 

আর দিন কহে প্রভু পড় পুরীদাস। 

এই গ্পোকে করি তিহ করিল প্রকাশ ॥ 


শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষো 'রঞজনমুরসে। 
মহেন্দ্রমণিদাম 
বুন্দাবনরমণীনাং মগ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥ 


৫৮৮ 


চেতন্যচরিতাম্বত 


সাত বৎসরের শিশুর নাহি অধ্যয়ন। 
এঁছে শ্লোক করে লোকের চমৎকার মন«৷ 
চৈতন্তপ্রভৃর এই কপার মহিমা। 

্রহ্মাদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥ 
ভক্তগণ প্রভু-সঙ্গে রহে চারি মাসে। 
প্রভু আজ্ঞ৷ দিল সবে গেল গৌড়দেশে ॥ 
তা সবার সঙ্গে গ্রভুর ছিল বাহজ্ঞান। 
তারা গেলে পুন: হৈল উন্মাদ প্রধান॥ 
রাত্রিদিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস। 
সাক্ষাদন্গভবে যেন কষ্ণের পরশ ॥ 
একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে। 
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে ॥ 
তারে বলে কোথা কৃষ্চ মোর প্রাণনাথ। 
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ধরে তার হাত ॥ 
সেই কহে ইহ! হয় ব্রজেন্দ্নন্দন | 

আইস তুমি মোর সঙ্গে করাঙ দর্শন ॥ 
তুমি মোরে দেখাও কাই! প্রাণনাথ। 
এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তাঁর হাত। 
সেই বলে এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম । 
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥ 

গরুড়ের পাছে রহি করে দরশন। 
দেখে জগন্নাথ হয় মুরলীবদন | 

এই লীলা নিভগ্রন্থে রঘুনাথ দাস। 
ঠচেতন্স্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ 


হেনকালে গোপালবল্লভ ভোগ লাগাইল। 
শঙ্ঘ-ঘণ্ট1-আদি-সহ আ'রতি বাজিল॥ 
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ । 
প্রসাদ লঞা প্রভু ঠাঞ্ি কৈল আগমন ॥ 
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে। 


৫৮৯ 


আম্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে ॥ 
বহুমূলা ঠ্রাসাদ সেই বস্তু সর্ববোত্তম। 
তার অল্প খাওয়!ইতে করিল যতন ॥ 
তার অল্প লঞ়্ প্রভু জিহবাতে যদি দি্ী। 
আর সব গোবিন্দের অশচলে বাঙ্ধিল ॥ 
কোটি অমৃত স্বাদ পাঞ্। গ্রহুর চমৎকার । 
সর্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রধার ॥ 
এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাহা ঠৈতে আইল। 
কৃষ্ণের অধরামুত ইথে সঞ্চারিল ॥ 

এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুব প্রেমাবেশ হৈল। 
জগন্নাথের সেবক দেখি সংবরণ কৈল ॥ 
সুকৃতিলভ্য ফেলা-লব বলে বারবার। 
ঈশ্বরসেবক পুছে কি অর্থ ইহার ॥ 

প্রভু কহে এই যে দিলে কৃষ্ণাধবামূত। 
ব্রদ্ধা্ি-ছুর্লভ এই নিন্দয়ে অমুত ॥ 

কৃষ্ণের যে ভূক্তশেষ তার ফেলা নাম। 
তার এক লব. পাম সেই ভাগাবান্‌॥ 
সামান্য ভাগ্য ঠতে প্রাপ্তি নাহি হয়। 
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ রুপা সেই তাহা পা ॥ 
স্থকৃতি শব্দে কহে কপা-হেতু হি 
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য | 

এত বলি প্রস্তু তা সবারে বিদায় দিল। 
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ বাসার স্লাইল। 
মধ্যাহ্ন করিয়া কল ভিক্ষা নির্বাহণ। 
কষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মবণ ॥ 

বাহে কৃত্য কবে প্রেমে গরগর মন। 
কষ্টে সম্ণ করে আবেশ সুঘন। 
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুনঃ নিজগণ সঙ্গে । 
নিভৃতে বসিল নানা কুষ্ণকথা রঙ্গে ॥ 
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল। 


৫৯০ 


ঠচতন্তচরিতামুত 


পুরী ভারতীকে প্রভু কিছু পাঠাইল ॥ 
বামানন্দ সার্বভৌম স্বরূপার্দিগণ | 

সবাকে প্রসার্দ দিল করিয়া বণ্টন ॥ 
প্রসার্দের সৌরভ মাধূধ্য করি আস্বাদন । 
অলৌকিক আশ্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥ 
প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য। 
এক্ষব কপূরি মরিচ এলাইচ লবঙ্গ গব্য ॥ 
বসবাস-গুডত্বক'আঁদি যত সব। 
প্রাকৃত বস্তর ত্বাদ সবার অন্থভব ॥ 

এই দ্রব্যে এত আন্বাদ গন্ধ লোকাতীত। 
আম্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত ॥ 
আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন। 
আঁপন| বিনা অন্য মাধ্ধ্য করায় বিস্মরণ ॥ 
তাতে এই দ্রব্যে কুষ্ণাধর স্পর্শ হৈল। 
অধরেব গুণ সব ইহারে সধগরিল | 
অলৌকিক গন্ধ স্বাহু অন্য বিম্মরণ। 
মহামাদক হয় এই কষ্জাধর-গুণ | 

অনেক সুকতে ইহ! হঞ্াছে সম্প্রাপ্তি। 
সবে এই আম্বাদ করে করি মহাঁভক্তি ॥ 
হরিপ্বনি করি সবে তৈল আস্বাদন । 
আম্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবাঁব মন ॥ 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞ! দিলা । 
রামানন্দ রায় *শ্রেক পড়িতে লাগিলা। 


শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা। 
রাধার উৎকঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ৷ 


এত কহি মহাপ্রভূ ভাবাবিষ্ট হঞা। 
ছুই ক্লকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ 


৫৬১১ 


কতিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল। 
ক্রোধ মন*্শাস্ত €হল উতৎকগা বাডিল ॥ 
পরম হুল এই কষ্ণাধরামৃত । 
তাহা যেই পায় ভাব সফল জীবিত ॥ 
যোগ্য হঞা কেহ করিতে না পায় পান । 
তথাপি সে নিলজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ ॥ 
অযোগ্য হঞ্া তাহ] কেহ সদা পান করে। 
যোগ্যজন নাভি পায় লোভে মাত্র মরে ॥ 
ভাহা জানি নাহি কোন তপশ্যার আছে বল। 
যোগোরে দেওয়ায় কষ্ণাধরামত ফল॥ 
কহ রাম রায় কিছু শুনিতে হয় মন। 
ভাব জানি পডে রায় গোপীর ব্চন ॥ 


এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞ্গ। 
উত্কঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিম ॥ 


গো'পীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে । 


কেন তীর্থে কোন তপ কোন সনিদ্ধিমন্ত্র জপ 
এই বেশ কৈলৈ জন্ম ভরে ॥ 
হেন কুষ্তাধর-সধা যে ৫কল অমৃত স্থধা 


যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ। 

এই বেখু অধোগ্য অতি একে স্তাবর পুরুষজাতি 
সে সুধা সদাই করে পান ॥ 

যার ধন না কহে তারে পান করে বলাতকারে 
পিতে তারে ডাকিঘা জানায়। 


তার তপস্তার ফল দেখ ইহার ভাগ্যবল 
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে *থায় ॥ 
মানসগঙ্গা কালিন্দী ভুবনপাবন নদ্দী 


কুষ্ত যদি তাতে করে আন। 
বেণু ঝুটাঁধর রস হঞা লোভে পরবশ 


৫৯৭ 


চেতম্যচরিতামৃত 


সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ 

এত নদী রহু দূরে বৃক্ষ সব'-্টার তীরে 
তপ করে পর-উপকারী। 

নদীর শেষ রস পাঞগ মূদ্বারে আকষিয়া 
কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি॥ 

নিজাঙ্কুরে পুলকিত পুষ্পহাস্ত বিকসিত 
মধু মিশে বহে অশ্রধার। 

বেণুকে মাঁনি নিজজাতি আধ্যের যেন পুত্রনাতি 
"€বষ্ণব ঠহলে আনন্দবিকার ॥ 

বেণুর তপ জানি যবে সেই তপ করি তবে 
এ অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী । 

যাহা না পাঞা দুঃখে মার অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি 
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥ 


এতেক বিলাপ করি প্রেমাবেশে গৌরহরি 
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়। 

কভু নাচে কভু গায় ভাবাবেশে মুচ্ছ? যায় 
এইরূপে রাত্রিিন যায় ॥ 

স্বরূপ বূপ সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ 
শিরে ধরি করি যার আশ। 

£চতন্তচরিতামৃত অমৃত হতে পরামুত 


গায় দীন হীন কুষ্দাস ॥ 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ ৷ 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ 

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে। 

উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ 
একদিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে। 
অ্ধরাত্রি গোঙাইল কষ্ণ-কথা রঙ্গে ॥ 


€৪৯৩. 


যবে যেই ভাঁব প্রভুব করয়ে উদয়। 
ভাবান্ুরূপ শীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥ 
বিদ্যাপতি চণ্তীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। 
ভাবান্রূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥ 
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া । 
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া ॥ 
এইমতে নানাভাবে অর্ধরাত্রি হৈল|। 
গোসাঞ্চি শয়ন করাই ছু'হে ঘর গেলা।॥ 
গভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিয়া শয়ন। 

সব রাত্রি প্রভূ করে উচ্চ সংকীর্তন ॥ 
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ-বেণুগান। 
ভাবাবেগে প্রভু তাহা করিল 'পয়ান ॥ 
তিন দ্বারে কপাট এছে আছে ত লাগিয়!। 
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥ 
সিংহদ।র দক্ষিণে আছে তেলেঙ্গা গাভীগণ। 
তাহা যাই পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥ 
এথা গোবিন্দ গ্ুভুর শব না পাইয়া । 
ক্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥ 

তবে স্বরূপগোসাঞ্ সঙ্গে লঞা ভক্তগণ। 
দেউটি জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ ॥ 
ইতি-উতি অন্থেষিয়া সিংহদ্বরে গেলা । 
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রতুরে পাইলা॥ 
পেটের ভিতর হশ্তপদ কুর্মের আকার।' 
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রধার ॥ 
অচেতন পড়ি আছে যেন কুম্মাগুফল। 
বাহিবে জড়িমা অন্তরে আনন্দবিহবল ॥ 
গাভী সব চৌদ্দিকে শুঁকে প্রতূর শ্রীঙ্গ। 
দুর কলে নাহি ছাড়ে প্রভুর সঙ্গভঙ্গ ॥ 
অনেক করিল যত্ব না হয় চেতন। 
প্রভূ উঠাইয়া৷ ঘরে আনিল ভক্তগন ॥ 


] 


£৯$ 


চৈতন্তচরিতাম 
উচ্চ করি শ্রবণে করে নামসংকীর্তন। 
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন । 
চেতন হইলে হস্তপদ বাহিরে আইল। 
পূর্ববৎ য্রাযোগ্য শরীর হইল ।॥ 
উঠিরা' বসিলেন প্রভু চাহেন ইতি-উতি। 
স্বরূপে কহেন তুমি আমা আনিলে কতি॥ 
বেণুশব শুনি আমি গেলা বৃন্দাবন । 
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্্নন্দন ॥ 
সক্কেতবেবুনাদে রাধা গেল কুগ্রঘরে। 
কুঞ্ধেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ 
তার পাছে পাছে আমি করিন্থু গমন। 
তার ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল পরাণ॥ 
গোপীগণ সহ বিহার হাস্পরিহাস। 
কধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণেলাস॥ 
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি। 
আম! ইহা লঞা। আইল! বলাৎকারে ধরি। 
গুনিতে না পাইন্থ সে অমুত-সম, বাণী। 
শুনিতে ন1 পাইন তৃষণ-মুরলীর ধ্বনি। 
ভাবাবেশে শ্বরূপে কহে গদগদ বাণী। 
কর্ণ-তৃষণয় মরি পড় রসায়ন শুনি 
স্বরূপ গোসাঞ্ প্রভুর ভাব জানিয়া। 
ভাঁগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া॥ 


কের গম্ভীর ধ্বনি নব্ঘনধবনি জিনি 
যাঁর গানে কোকিল লাজ পায়। 

তাঁর এক শ্রতিকণে ডুবায় জগতের কারে 
পুনঃ কাণ বাড়ি না আয় 
কহ সথি কি করি উপায়। 

কৃষেের মাধুরী গানে হরিল আমার কাণে 
এবে না পায় তৃষ্ঞায় মরি যায়॥ ঞক॥ 


'অন্ত্যলীল! 


ন্পুর-কিদ্ধিণী-ধ্বনি ংস-সারস জিনি 
কঙ্ছাধবনি চটক লাগায়। 

একবার যেই শুনে ব্যাপি রহে তার কাণে 
অন্ত শব্ধ সে কাণে না যায়॥ 

সে শ্রীমুখ-ভাষিত অত হৈতে পরামৃত 
স্মিত-কপূর্র তাহাতে মিশিত। 

শব্দ-অর্থ ছুই শক্তি নানা রস করে ব্যাপ্তি 
প্রত্যক্ষরে নম্ম বিভূষিত॥ 


সে অমুতের এক কণ কর্ণচকোর-জীবন 
কর্ণচকোর জীয়ে সেই আশে । 
ভাগ্বশে কভু পায় অভাগ্যে কভু না পায় 


না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥ 


এই শব্ধামৃত চারি যার হয় ভাগ্য ভারি 
সেই কর্ণে ইহা করে পান। 

ইহা যেই নাহি শুনে সে কাণ জন্সিল কেনে 
কাণাকড়ি, সম সেই কাণ॥ 

করিতে এছে বিলাপ উঠিল উদ্বেগ ভাব 
মনে কাহো নহি আলম্বন। 

উদ্বেগ বিষাদ মতি ওংস্থক্য ত্রাস ধুতি স্থতি 
নানা ভাবের হইল মিলন ॥ 

ভাবশাবলেয রাধার উক্তি লীলাহখে হৈল ন্যস্ত 
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক। 

উন্মাদের সামথ্যে সেই শ্লোকের করে অর্থে 
যেই অর্থ না জানে সব স্লোক॥ 


এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগে "মন স্থির নহে 
প্রার্থ/যপায় চিন্তন না যায়। 

যেবা তুমি সখীগণ বিষাদে বাউল মন 
কারে পুছ্টো কে কহে উপায়। 


৫৪৫ 


৫৯৬ চৈতন্তচরিতামৃত 


হা হা সথি কি করি উপায়। 

কাহা করে”? কাহা যা কাহ। গেলে, কষ্ণ পাও 
কষ বিন। প্রাণ মোর যায়॥ 

ক্ষণে মন,স্থির হয় তবে মনে বিচারয় 
বলিতে হৈল অতি ভাবোগম। 

পিঙ্গলার বচন স্থতি করাইল ভাবমতি 
তাতে কবে অর্থ-নিদ্ধীরণ ॥ 

দেখি এই উপায়ে কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে 
আশা! ছাড়িলে সুখী হয় মন। 

ছাড় কষ্ণচকথা অধন্য কহ অন্য কথা ধন্য 
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ ॥ 

কহিতে হইল স্বৃতি * চিত্তে হৈল কৃষস্ফু্তি 
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে। 

যারে চাহি ছাড়িতে সে শুইয়া আছে চিতে 
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥ 

রাধাঁভাবের শ্বহাব আন কষে করায় কামজ্ঞান 
কামজ্ঞানে ত্রাস হেল চিত্তে । 


কহে যে জগং মারে সে পশিল অন্তরে 
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥ 

ওংস্থকোর প্রাধান্য _ জিনি অন্তভাব-সৈন্ত 
উদয় কৈল নিজ-রাজ্য-মনে। 

মনে হেল লালস না হয় আপন বশ 
দুঃখে মনে করয়ে ভঙ্সনে ॥ 

মন মোর বাম দীন জল বিনা যেন মীন 
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়। 

মধ্র হাস্য ব্দনে মনে নেত্রে রসায়নে 
কষে তৃম্া ছিগুণ বাড়ায় ॥ 

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন হা হা পন্মলোচন 


হা হ। দিব্য সদ্গুণসাগর । 
হা হা শ্যামনুন্দর হা হা পীতাম্বরধর 


অস্তালীল। 


৫৯৭ 


হা হা রাস-বিলাসনাগর॥ 

কাহা গেশে তোমা পাই তুমি কাহা তাহ! যাই 
এত কহি চলিল! ধাইয়া। 

স্বরূপ উঠি কোলে করি প্রভুরে ত্ননিল ধরি 
নিজস্তানে বসাইল নিয়া ॥ 


ক্ষণে প্রভুর বাহ্‌ লৈল স্বূপেরে আজ দিল 
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান। 
স্বরূপ গায় বি্যাপতি গীতগোবিন্দের গীতি 


শুনি প্রভূব জুড়াইল কাণ॥ 
এই মত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে। 
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপবচনে ॥ 
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার। 
সহঅমুখে বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥ 
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন | 
শাখাচন্্র ন্যায় করি দিগদরশন ॥ 
ইহ যেই শুনে তার জুড়ায় মন কাণ। 
অলৌকিক গৃঢ় প্রেম হয় চেষ্টা জ্ঞান ॥ 
অদ্ভুত নিগুঢ় প্রেমের মাধুর্য মহিমা । 
আপনি আস্ব।দি প্রভু দেখাইল সীমা ॥ 
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্ত অদ্ভুত বদান্ত। 
এঁছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য 
সর্ধভাবে ভজ লোঁক €চতন্ত-চরণ। 
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমাম্ত ধন |৯ 
এই ত কহিল প্রভুর কুম্মাকৃতি ভাব। 
উন্মদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ ॥ 
এই লীলা স্বগ্রন্থে রুনা দাস। 
চৈতন্তস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ 


শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদদে যার আশ। 
ইচতন্তচরিতামূত কহে কৃষ্তদাস ॥ 


৫৯৮ 


অগ্াশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্ন । 
জয়ার্বেতচন্দ্র জয় গৌরভভ্তবুন্দ ॥ 

এইমত মহাপ্রভু নীলাচলে টৈসে। 
রাত্রিদিনে কৃষ্ণ বিচ্ছেদ-অর্ণবে ভাসে ॥ 
শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিফাউজ্জল। 
প্রভু নিজগণ লঞ| বেড়ান রাত্রি নকল।॥ 
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে। 
রাসলীলার গীতশ্রেক পড়িতে শুনিতে ॥ 
কু প্রেমাবেশে করেন গায়ন নর্ভন। 
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলাচৃকরণ ॥ 

কভু ভাবোন্মাদে কভু ইতি-উতি ধায়। 
ভূমে পড়ি কভু মুচ্ছগ কতু গড়ি যায়॥ 
রাসলীলার এক শ্ক্লোক যবে পড়ে শুনে। 
পূর্ব তবে অর্থ করেন আপনে ॥ 
এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক। 

সবার অর্থ করি পায় কভু হ্-শোক॥ 
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার। 
সে বণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ॥ 
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে। 
অতি বানুল্য ভয়ে গ্রন্থ না কৈল লিখনে॥ 
পূর্বে যে দ্রেখঞাছি দিগদরশন। 

তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপ বর্ণন ॥ 
সহম্রবদনে যবে কহয়ে অনন্ত। 

একদিনের লীলার, কতু নাহি পায় অন্ত॥ 
কোটি যুগ পধ্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ । 
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥ 
ভক্তের প্রেম-বিকাশ দেখি কৃষ্ণের চম্ৎকার। 


অস্তালীলা 


৫৪০ 


কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত কেবা ছার আর॥ 
ভক্ত-প্রেমের যে দশ! যে গতি প্রকার। 
যত ছুঃখ যত সুখ যতেক বিকাব॥ 

কৃষ্ণ তাহা সম্যক না পারে জানিতে 
ভক্তভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে ॥ 
কৃষ্ণেরে নাচায়ে প্রেমা ভক্তেরে নাচাই। 
আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঞ্ডি ॥ 
প্রেমের বিকার বণিতে চাহে যেই জন। 
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন॥ 
বায়ু ধৈছে সিন্ুজলের হ্রয়ে এক কণ। 
কৃষ্ণপ্রেমের কণ ঠৈছে জীবের স্পর্শন॥ 
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত। 
জীব ছার কাহা তার পাইবেক অন্ত ॥ 
শ্রীকষফ্চৈতন্ত যাহা করে আম্বাদন। 

সবে এক জানে তাহা স্বরূপাি গণ॥ 
জীব হঞ| করে যেই তীহার বর্ণন। 
আপনা শোধিতে তাহা ছোয় এক কণ। 
এই মত রাসের শ্লোক সকলি পড়িলা। 
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে ল।গিলা ॥ 


এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 
আইটে।টা হৈতে সমুদ্র দেখে আচগ্বিতে ॥ 
চন্দ্রকান্ত্ে উলিত তরঙ্গ উজ্জল । 

ঝলমল করে যেন যমুনার জল।॥ 

যমুনার ভ্রমে প্রভূ ধাইয়! চলিলা। 
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাপ দিল।। 
পড়িতেই হৈল মুচ্ছ1 কিছুই না জানে। 
কভু ডুবায় কু ভাপায় তরঙ্গের গণে ॥ 
তরঙ্গে বহিয়! ফিরে যেন শুক কাঠ। 

কে বুঝতে পারে এই চৈতন্তের নাট ॥ 


চৈতন্তচ রিতামৃত 


কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যাঁর । 
কতু ডূবাইক্সা রাখে কতু ভাসায়্যা টৈয়া্ঘায় ॥ 
যমুনাতে জল-কেলি গেপীগণ সঙ্গে। 

কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভূ মগ্র সেই রঙ্গে | 

ইহা স্থরূপাদদিগণ প্রভূ না দেখিয়া । 

কাহা গেলা প্রভূ কহে চমকিত হঞএ ॥ 
মনোবেগে গেল৷ প্রভু দেখিতে নারিল|। 
প্রভূ ন! দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ! 
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবাঁলয়ে গেল!। 
অন্ত উগ্ভানে কিবা দেবালয়ে গেল! ॥ 
গুগডিচা মন্দিরে কিবা গেল৷ নরেন্দেরে। 
চটক পর্বতে কিবা গেলা কোনার্কেরে ॥ 
এত বলি সবে বুলে প্রকে চাহিয়া। 
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞগ ॥ 
চাহিয়া! বেড়াইতে এছে শেষরাত্রে হৈল। 
অন্তর্ধান ৈল প্রভু নিশ্চয় করিল। 

প্রস্ভুর বিচ্ছেদে কাবো দেহে নাহি, প্রাণ। 
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন॥ 


সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা। 
চিরায়া পর্বত দিকে কত জন গেল! ॥ 
পূর্ববদিশায় চলে স্বরূপ লঞ্া কত জন। 
সিন্ধৃতীরে *নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥ 
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন। 
তবু প্রেষবলে করে প্রভুর অন্বেষণ ॥ 
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি। 
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি ॥ 
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমৎকার । 
স্বরূপ গোঁসাঞ্জি তারে পুছিল সমাচার ॥ 
কহ জালিয়৷ এই দিকে দেখিলে একজন। 


অন্তালীলা 


৬৪১ 


তোমার এ দশ! কেন কহ ত কারণ॥ 
জালিয়া ঝুহে ইহা এক মনতুঘ না! দেখিল। 
জাল বাহিতে এক মুত মোর জালে আইল। 
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইন্ু যতনে। 

মুতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥ 

জাল খসাইতে তার অনম্পর্শ হৈল। 
স্র্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥ 

ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল। 
গদগদ বাণী মোর উঠিল সকল।॥ 

কিবা ব্রদ্ষদৈত্য কিবা ভূত কহনে না! যায়ু। 
দর্শনমাত্রে মন্য্ের পৈশে সেই কায়। 
শরীর দীঘল তার হাত পাচ সাত। 

এক এক হন্তপদ তার তিন তিন হাত॥ 
অস্থি সন্ধি ছুটিল চন্দন করে নড়বড়ে। 
তাহারে দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে॥ 
মবা রূপ ধার রহে উত্তাননয়ন। 

কতৃ গোঁ গৌ, করে কতু দেখি অচেতন । 
সাক্ষাৎ দেখিয়ে মোরে পাইল সেই ভৃত। 
মুঞ্চি মৈলে মোর কৈছে জায়ে স্ত্রীপুত। 
সেই ত ভূতের কথ! কহন না যায়। 
ওঝা ঠাঞ্জি যাই যদি সে ভূত ছাড়ায়॥ 
এক রাত্রে বুলি মংস্য মারিয়ে নির্জনে। 
ভূত প্রেত আমায় না লাগে নৃসিংহম্ম্রণে ॥ 
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বগুণে। 
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে 
ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে 
তাহা গেলে সেই ভূত লাগিরে সবারে। 
এত শুনি স্বরূপ গোসাঞ্ সব তত্ব জানি। 
জালিয়াকে কিছু কয় 'হুমধূর বাণী॥ 

আমি খড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে। 


৬০২ 


চেতগ্নাচরিতামৃত 


মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তার মাথে ॥ 
তিন চাপড় মারি কহে ভূত পালাই । 
ভয় না পাইহ বলি স্থস্থির করিল ॥ 

একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির । 
ভয় 'অংশ গেল সেই হৈল কিছু ধীর॥ 
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূত জ্ঞান। 
ভূত নহে তেঁহ শ্রীকষ্ণচৈতন্য ভগবান্‌ ॥ 
প্রেমাবেশে পড়িল তিহ সমুদ্রের জলে। 
তারে তুমি উঠাইলে আপনার জালে ॥ 
তার স্পর্শে হেল তোমার কৃষ্ণ-প্রেমোদয় । 
ভূত-প্রেত জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥ 
এবে ভয় গেল তোমার মন টহল স্ছথিরে । 
কাহা তরে উঠাঞাঁছ দেখাহ আমারে ॥ 
জালিয়৷ কহে প্রভুকে মু দেখিয়াছি বারবার । 
তিহ নহে এই অতি বিকৃত-আকার। 
স্বরূপ কহে তার হয় প্রেমের বিকার। 
অস্থিসদ্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার ॥ 
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত ঠহল। 

সবা লঞ্া৷ গেলা মহাপ্রভুকে দেখাইল ॥ 
ভূমিতে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ সব কায়। 
জলে শ্বেত তন্থ বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চম্ম নটকায়। 

দুর পথ ট্ঠাইয়। ঘরে আনন না যায় ॥ 
আর্রর কৌপীন দূর করি শুফ পরাইয়া। 
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ছাড়াইয়া॥ 
সবে মিলি উচ্চ করি করে সঙ্বীর্তনে। 
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে॥ 
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ পরশিল। 
হুঙ্কার করিয়া প্রভূ তবহি উঠ্িল॥ 
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজস্থানে। 


৬৪৩ 


অর্ধবাহ্‌ ই'তি উতি করে দরশনে ॥ 

তিন দশায় মহাপ্রতু রহে সর্ধবকাল। 
অশ্তর্দিশা বাহাদশা অদ্দবাহা আর ॥ 
অন্তর্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহাজ্ঞান ' 
সেই দশা কহে ভর্ত অর্দবাহ নাম। 
অদ্ধবাহে কহে প্রভূ প্রলাপবচন। 

আকাশে কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণ॥ 
কালিন্দী দেখিয়ে জামি গেলাঙ বুন্দানন। 
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ 
রাধিকার্দি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মেলি। 
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥ 

তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে । 

এক সখী সবীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥ 
এতেক কহিতে প্রভৃব কেবল বাহ হৈল। 
স্বরূপগোসাঞ্জিকে দেখি তাহাকে পুছিল॥ 
ইহা কেনে তোমরা সব আম! লঞ। আইলা । 
্ব্ূপ গোসাগঞ্িঃ তবে কহিতে লাগিলা ॥ 
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা। 

সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসি এত দূর আইলা। 
এই জালিয়৷ জালে ফ্রি তোমায় উঠাইলা । 
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈল! ॥ 

সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেযিযু!। 
জালিয়ার মুখে শুনি পাইলাম আসিয়া ॥ 
তুমি মুচ্ছণছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া । 
তোমার মুচ্ছণ দেখি সবে মনে পায় পীড়া ॥ 
কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্ধবাহা হেল। 
তাতে যে আলাপ কৈল তাহ! যে শুনিল॥ 
প্রভু কহে স্বপ্ন দেখিলাঙ বুন্দাবনে। 

দেখি কুষ্ণ রান করেন গোপীগণ সনে ॥ 
জলব্রীড়া করি কৈল বন্তভোজনে। 


দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে ॥ 
তবে স্বরূপগোসাঞ্জি তারে ন্নান করাইয়া 
প্রভুরে লএগ ঘর আইল! আনন্দিত হঞ। 
এই ত কৃহিলা প্রভুর সমুদ্ূপতন | 

ইহা যেই শুনে পায় ঠচতন্যচরণ ॥ 
শ্রীৰ্প-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈতন্টচরিতামুত কহে কুষ্দাস ॥ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরউত্তবুন্দ ॥ 

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমাবেশে। 
উন্ম!দপ্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে॥ 

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ। 
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥ 

প্রতি বৎসর প্রভু তারে পাঠান নুদীয়াতে। 
বিচ্ছেদ-ছুঃখিত জানি জননী আশ্বাসিতে ॥ 
নদীয়া চলহ মাতাকে কহিয় নমস্কার । 
আমার নামে পাদপন্মে ধরিহ তাহার ॥ 
কহিয়া মাতাকে তুমি করাইহ ম্মরণ। 
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥ 
যেদিনে ফ্োমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন। 
যে দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ ॥ 
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্নযাস। 
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্্দনাশ॥ 

এই অপরাধ ভূমি 'নাঁ লইহ আমার। 
তোমার অধীন আমি পুক্র সে তোমার 
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে। 
যাবৎ জীব তাবৎ তোমায় নাঁরিব ছাড়িতৈ॥ 


অন্তালীল৷ 


গোপলীলায়* পায় যেই প্রসাদবসনে । 
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে॥ 
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে। 
মাতাকে পৃথক পাঠায় আব ভক্তগণে ॥ 
মাতৃভক্তগণের প্রভু 'হয় শিরোমণি। 

সন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ 
জগদানন্দ নদীয়াতে গিয়া মাতাকে মিলিল।। 
গ্রভূর যত নিবেদন" সকল কহিল! ॥ 
আচাধ্যাদদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া। 
মাতার ঠাঞ্ আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া ॥ 
অ[চাধ্যের ঠাঞ্জি গিয়া আজ্ঞা মাঙ্গিল। 
আচাধ্যগোসাঞ্ি প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥ 
তরজা প্রহেলী আচাধ্য কহে ঠারে ঠোরে। 
গ্রভূমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥ 
গ্রভুকে কহিয় আমার কোটী নমস্কার। 
এই নিবেদন তার চরণে আমার ॥ 


বাউলকে কহিয় লোক হইল আউল । 
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল॥ 
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ 


এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিল] । 
নীলাচলে আপি তবে প্রভুকে কহিলা ॥ 
তরজ! শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিল । 
তার যেই আজ্ঞ! বলি মৌন করিলা। 
জানিয় স্বরূপগোসাঞ্ি প্রভূকে পুছিল। 
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥ 
প্রভু কহে আচাধ্য হয় পূজক প্রবল। 
আগমশান্ত্রের বিধিবিধানে কুশল ॥ 


উপাঁননা লাগি দেবের করে আবাহন। 
পূজা লাগি কতেক কাল করে নিরোধনখ 
পূজা নির্বাহণ হেলে পাছে করে বিসর্জন । 
তরজার না, জানি অর্থ কিবা তার মন॥ 
মহাঁযোগেশ্বর আচার্য তরজাতে সমর্থ। 
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ 
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ। 
স্বরূপগোসাঞ্রি কিছু হইল! বিমন 
সেইদিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল। 
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥ 
উন্মাদপ্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে। 
রাঁধা-ভাবাবেশে বিরহ বাঁড়ে অনুক্ষণে ॥ 
আচ্বিতে শ্ষুরে কৃষ্ণ-মথবা গমন। 

উদ্বৃর্ণা দশা! হৈল উন্মাদলক্ষণ | 

রামানন্দের গলা ধরি করেন আলাপন । 
শ্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখীজন ॥ 

পূর্বেবে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা। 
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥ 


ব্রজেন্দ্র-কুল-ছুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পুর্ণ ইন্দু 
জন্মি ৫কল জগৎ উজোর। 

কান্ানৃত যেব! পীয়ে নিরস্তর পীয়া জীয়ে 
ব্রজন্কনের নয়ন-চকোর ॥ 

সখি হে কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন । 

ক্ষণেকে যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক 
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ ঞ্॥ 

এই ব্রজের রমণী কামার্কতপ্ত কুমুদিনী 
নিজ-করামুত দিয়া দান। 

প্রফুলিত করে যেই কাহ! মোর চন্দ্র সেই 
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ 


অন্তালীল! 


কাহ! সে চুর়্ীর ঠাম শিখিপুচ্ছের উড়ান 
নব্মেঘ যেন ইন্্রধন্থ। 
পীতাস্বর তড়িদ্দযতি মৃক্তামালা বকপাতি 


নবাহুদ্দ' জিনি শ্যামতঙ্গ ॥ 

একবার যার নয়নে লাগে সদা তার হৃদয়ে জাগে 
কষ্ণ-তন্ত যেন আতম্রআটা। 

নারী মনে পশি যায় যত্বে নাহি বাহিরায় 
তন্থু নহে সেয়াকুলের কাট ॥ 

জিনিয়া তমাল-ছ্যুতি ইন্দ্রনীলসম কান্তি 
সে কান্িতে জগৎ মাতায়। 

শৃঙ্গার রস ছানি তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি 
জানি বিধি নিরমিল' তায় ॥ 

কাহা সে মুরলীধ্বনি নবাহুদ-গঞ্জিত জিনি 
ভগৎ আকষে অবণে যাহার । 

উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ 
আসি পীয়ে কান্তামুৃতধার ॥ 

মোর সেই কলানিধি ণরক্ষা-মহৌষধি 
সখি মোর তেঁহ সুহ্ত্তম। 

দেহ জীয়ে তাহা বিনে ধিক এই জীবনে 
[বিধি করে এত বিড়প্ন॥ 

যে জন জীতে নাহি চায় তারে কেনে জায়ায় 
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ-শোক। 


বিধিরে করে ভংসন কৃষে। দেন ওলাহন 
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥ 
না জানিস প্ররেমম্শ ব্যর্থ করিস পরিশ্রম 


তোঁর চেষ্টা বালক সমান। 

তোর যদি লাগ পাইয়ে বে (তোরে শিক্ষা! দিয়ে 
এমন যেন না করিস বিধান ॥ 
অহো বিধি তো বড় নিষ্ঠর। 

অন্তোন্ত *ছুলভ-জন প্রেমে করাঞ্াা সম্মিলন 


৬০৮ 


অকতার্থান্‌ কেনে করিস দূর ধ॥ 

অরে বিধি অকরুণ দেখাইয়া কষ্ণানন 
নেত্র-মন লোভাইলি আমার। 

ক্ষণেক করিতে পান কাড়ি নিলি অন্য স্থান 
গাপ কৈলি দ্ত-অপহার ॥ 

অক্রুর কহে তোর দোষ আমায় কেনে কর রো 
ইহা যদ্দি কহ দুরাচার। 

তুগ্ অন্রুর-মুত্তি ধরি বে নিলি চুরি করি 
অন্যের কহ এছে ব্যবহার ॥ 

আপনার কর্মদোষ তোরে কিবা করি রোষ 
তোঁয় মোয় সম্বন্ধ বিদুর। 

যে আমাব প্রাণনাথ ' একত্র রহি যার সাথ 
সেই কৃষ্ণ হইলা নিষ্ঠর। 

সব ত্যজি ভি যারে সেই আপন হাতে মারে 
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়। 

তার লাগি আমি মরি উললটি ন! চাহে হরি 
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়! , 

কষেরে কেনে করি রোষ আপন দুর্দৈব দোষ 
পাঁকিল মোর এই পাপফল। 

যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তারে কৈল উদাসীন 
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ 


এইমত গৌররায় বিষাদে করে হায় হায় 
হুঁ! কৃষ্ণ তুমি গেলে কতি। 

গোগীভাব হৃদয়ে তার বাক্য বিলাপয়ে 
গোবিন্দ দামোদর মাঁধবেতি ॥ 

তবে স্বরূপ রামরাঁয় করি নানা উপায় 
মহাপ্রভুর করে আশ্বাদন। 

গায়েন মঙ্গল-গীত প্রভুর ফিরাইতে চিত 


প্রভুর কিছু স্থির হেল মন॥ 


চৈতন্ঘচরিতামূত 


অস্ত্যলীল! 


৬৩ 


এই মত প্রলাপিতে অর্ধ রাত্রি গেল। 
গম্ভীরাতে হ্বরূপগোসাঞ্জ প্রসুকে শোয়াইল। 
প্রভৃকে শোয়াইয়া রামানন্দ গেল ঘরে । 
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গভভীরার দ্বারে ॥ 
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন। 
নামসংকীর্তন বনি করে জাগরণ ॥ 

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা । 
গভ্ভীরার ভিতরে মুখ 'ঘষিতে লাগিল ॥ 
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার। 
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥ 
সর্বব রাত্রি করে ভাবে মুখ-সজ্বর্ষণ। 

গো গো শব্দ করে স্বরূপ শুনিলা তখন ॥ 
দীপ জ্বালি ঘরে গেল দেখি প্রহর মুখ । 
স্বরূপ গোবিন্দ ছু'হার হৈল বড় দুঃখ ॥ 
প্রভৃকে শ্যাতে আনি শয়ন করাইল। 
কাহ। কৈলে এই তুমি স্বরূপ পুছিল ॥ 
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে। 
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে ॥ 

দ্বার নাহি পাইয়৷ মুখ লাগে চারিভিতে। 
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে ॥ 
উন্মাদদশায় প্রভুর স্থির নহে মন। 

যেই করে যেই বোলে উন্মাদলক্ষণ | 

স্বরূপ গোসাঞ্চি তবে চিন্তা পাইল মনে। 
ভক্তগণ লএ] বিচার কৈল আর দিনে ॥ 
সব ভক্ত মেলি তবে প্রভুরে সাধিল। 
শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ 
গ্রভুর পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন। 
প্রভু তার উপরে করে পাদ-প্রসারণ॥ 
প্রভুপার্দোপধান বলি তার নাম হৈল। 
পূর্ব্বে বিদুরে ষেন শ্রীশুক বণিল ॥ 


৬১৭ 


চৈতন্যচরিতাম্বত 


শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসংবাহন | 
ঘুমাইযা পড়েন তৈছে করেন শয়ন | « 
উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়। 
প্রভূ উঠি আপন কাথা তাহারে জড়ায়॥ 
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন। 

বসি পারদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥ 
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে। 
তার ভয়ে নারে ভিত্তে মুখাজ ঘযিতে ॥ 
এই লীলা মহাপ্রভুর বঘুনাথ দাস। 
চৈতন্তস্তবকল্পবুক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ 


এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে। 
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কতু ডুবে ভাসে ॥ 
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দ্দিনে। 
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ 
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান-প্রধানে | 
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ 
প্রফুল্লিত বৃক্ষবলী যেন বুন্দাবন। 
শুকশারী পিক ভূৃঙ্গ করে আলাপন ॥ 
পুজ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়পবন। 

গুরু হঞা তরুলতা৷ শিখায় নাচন ॥ 
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জল। 
তরুলতা ম্লা্দি জ্যোৎস্না করে ঝলমল ॥ 
ছয় ঝতুগণ যাহা বসম্তপ্রধান। 

দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্‌॥ 
ললিতলবঙ্গলতা৷ পদ গাওয়াইয় । 

নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥ 
প্রতি বৃক্ষবন্লী এঁছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখি আচম্বিতে ॥ 
কষ দেখি মহাপ্রভূ ধাইয়া চলিলা। 


অন্তালীলা 


৬১১ 


আগে দেখি হাদি কুষ্ণ অন্তর্ধান হেলা ॥ 
আগে পাই কৃষ্ণ তারে পুন: হারাইয়। 
ভূমিতে পড়িলা পপ্রতু যুচ্ডিত হইয়া । 
কৃষের অগন্ধে ভরিয়াছে উদ্যান। 

সেই গন্ধ পাইয়া প্রভু হৈল অচেতন ॥ 
নিরন্তর নাসায় তৈশে কষ্জপরিমল। 

গন্ধ আম্বাদিতে প্রন হইলা পাগল। 
কৃষ্ণগন্ধলুন্ধ রাধা! সখীকে ঘে কহিলা। 
সেই ক্সোক পড়ি প্রহু অর্থ করিলা॥ 


কন্ত,রীলিপ্চ নীলোৎপল তার যেই পরিমল 
তাহা জিনি কুষ্ঃ-অগ্রগন্ধ । 
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে করে সর্ব আকর্ষণে 


নারীগণের আখি করে অন্ধ ॥ 
সথি হে কৃষ্ণগন্ধে জগৎ মাতায় 
নারীর নাসাতে পৈশে সর্বকাল তাহ] বৈসে 
কৃষ্ণপাশে পরি লঞা যায় ॥ 


সেই গন্ধবশ নাসা সদা করে গন্ধের আশা 
কতূ পায় কভু নাহি পায়। 

পাইলে পীয়৷ পেট ভরে গীঙ পীঙ তবু করে 
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায় 

মনমোহন নাট পসারি কাদের হাট 
জগত্-নারী গ্রাহক লোভায়। 

বিনা মুল্যে দেয় গন্ধ গন্ধ দিয়া করে অন্ধ 
ঘরে যাইতে পথ, নাহি পায় ॥ 

এই মত গৌরহরি মন গন্ধে কৈল চুরি 
ভূঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়। 

যায় বৃক্ষলতা-পাঁশে কৃষ্ণ স্ষুরে সেই আশে 
কষ না পায় গন্ধমাত্র পায়॥ 


৬১৭ 


টৈতন্তচরিতামৃত: 


স্বরূপ রামানন্দ গায় প্রভু নাচে স্থথ পায় 
এইবূপে প্রাতঃকাল হৈল। 
ত্বরূপ রামানন্দরায় করি নান! উপায় 
মহাপ্রভুর বাহস্ষত্তি কৈল॥ 
মাতৃভক্তি প্রলাপন ভিত্তে মুখ ঘর্ষণ 
কৃষ্ণগন্ধে স্ফুত্ত্যে দিব্য নৃত্য । 
এই চারি লীল! ভেদে গাইল এই পরিচ্ফেদে 


কষ্দাস রূপগোসাঞ্চির ভূত্য ॥ 


এইমতে মহাগ্রভু পাইয়া! চেতন। 

স্নান করি €কল জগন্নাথ-দরশন ॥ 
অলৌকিক কৃষ্ণলীল! দিবাশক্তি তার। 
তর্কের গোচর নহে চবিত্র যাহার ॥ 
এই প্রেম সদ জাগে যাহার অন্তরে । 
পগ্ডিতেও তাঁর চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥ 
অলৌকিক প্রতুব চেষ্ট! প্রলাপ শুনিয়া । 
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া ! 
ইহার সত্ত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে। 
শ্রীরাধার প্রেম-প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে॥ 
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে। 
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে ॥ 
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ছু'হার দাসের দাস। 
যারে কৃপাৎ করে তাঁর ইহাতে বিশ্বাস॥ 
শ্রদ্ধা করি শুন ইহ! শুনিতে মহাসথথ। 
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতকাদি ছুংখ॥ 
চৈতন্তচরিতামুত নিত্য নৃতন। 

শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়শ্রবণ ॥ 
শ্ররপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 
চৈত্নুচরিতামূত কহে কৃষ্দাস ॥ 


৬৩১৩ 


বিংশ পরিচ্ছেদ 


জয় জয় গৌরউন্্র জয়' নিত্যানন্দ | 
জয়াদ্ৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

এই মত মহাপ্রভু টৈসে নীলাচলে 
রজনী দিবসে কৃষ্ঈ'বিরহ-বিহবলে ॥ 
ত্বূপ. রামানন্দ এই "ছুই জনার সনে । 
রাত্রিদিনে রসগীত শ্রোক-আস্ব।দূনে ॥ 
নানা ভাব উঠে প্রভুব হর্ষ শোক রোষ। 
দৈম্চ উদ্বেগ আদি উতৎকঠা সন্তোষ ॥ 
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়!। 
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা॥ 
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক-পঠন। 
সেই শ্লোক আম্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥ 
হ্ষে প্রভূ কহে শুন স্বরূপ রামরায়। 
নাম-সংকীর্ভন কলৌ পরম উপায়॥ 
২কীর্তন-যঙ্জছে করে কৃষ্ণ'আরাধন। 

সেই ত স্থুম্ধো পায় কৃষেের চরণ ॥ 
নাম-সংবীর্তনে হয় সর্ববানর্থনাশ। 
সর্ববশুভোদয় কৃষেে প্রেমের উল্লাস ॥ 


চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাঁবাগ্রিনিব্বাপণং 
শ্রেয়ঃ-কৈরবচক্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং 
আনন্দান্ুধিবদ্ধনং প্রতিপদং পুর্ণামৃতাস্বাদনং 
সর্বাত্মন্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং॥ 


সংকীর্তন হৈতে পাপসংসারন1শন। 
চিত্তশুদ্ধি সর্ধ ভক্তি সাধন উদগম ॥ 
ক্ুষ্চপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত- আস্বাদন | 


৬১৪ 


চৈতন্তচরিতাত 


কষ্ণপ্রপ্তি সেবামুতসমুদ্রে মজ্জন।॥ 
উঠিল বিষাদ প্েন্ত পড়ে আপন শ্লোক।, 
যাহ।র অর্থ শুনি সব যায় ছুঃখ শোক ॥ 


নাম়'মকারি বহুধা নিজসবধর্বশক্তি- 
স্ততাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ 
এতাদশী তব কুপা ভগবন্মমাপি 
দর্দেবমীদশ মহাঁজনি নানুর।গঃ। 


অনেক লোকের বাঞ্ছ৷ অনেক প্রকার। 
ক্পাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। 
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ববসিদ্ধি হয় ॥ 
সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া! বিভাগ । 
আমার ছুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥ 
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। 
তাব লক্ষণ-ঞ্জোক শুন স্বরূপ রামর]য় ॥ 


তৃণাদপি ন্ুনীচেন তরোরিব সহিফুন। | 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি ॥ 


উত্তম হঞ1 আপনাকে মানে তৃণাধম । 
ছুই প্রকারে সহিষু্তা করে বৃক্ষসম ॥ 
বুক্দ যেন কাঁটিলেহ কিছু না বোলয়। 
শুখাইয়া মলে কারে পানি না মাগয় ॥ 
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ঘশ্ম বুষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 
উত্তম হঞা বৈষ্ব*হেবে নিরভিমান । 
জীবে সম্মান দিবে জানি কুষ্*অধিষ্ঠান ॥ 
এই মত হএগ যেই কষ্ণনাম লয়। 
শ্ীকৃষ্জচরণে তার প্রেম উপজয় ॥ 


অস্ত্যলীল। 


৬১৫ 


কহিতে কহিতৈ প্রভুর দৈন্য বাড়িলা। 
শুদ্ধভক্তি কুষ ঠাঞ্জি মাগিতে লাগিল! ॥ 
প্রেমের স্বভাব ধাহা প্রেমের সম্বন্ধ । 
সেই মানে ক্চে মোর নাহি প্রেমগন্ধ ॥ 


ন ধনং জনং ন সুন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে 
ভবতাপ্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ 


ধন জন নাহি মাগো কবিতা স্থন্নরী। 

শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে রুষ্ণ রুপা কবি॥ 
অতি দেন্তে পুনঃ মাগে দাস্তভক্কি দান। 
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥ 


অয়ি নন্দতন্থুজ কিস্করং পতিতং মাং বিষমে 
ভবান্ুধো । 
কৃপয়া তব পাদপক্কজা স্থৃতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ 


তোমার নিত্যদাস মুঞ তোম! পাসরিয়া 
পড়িয়াছেণ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈঞ1॥ 
কুপা করি কর মোরে পদধূ্লি সম। 
তোমার সেবক করে] তোমার সেবন ॥ 
পুন: অতি উৎকণ্ঠা! দৈন্ত হৈল উদ্গম। 
কৃষ্ণ ঠঞ্চে মাগে প্রেম নাম-সংকীর্তন ॥ 


নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়! গিরা । 
পুলকৈপিচিতং বপু$ কদা তব নামগ্রহণে 
ভবিষ্যুতি ॥ 


০ 


চৈতন্চরিতামুত 
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। 
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥, 


রসাস্তরাবেশে হৈল বিয়োগ ক্ফুরণ। 
উদ্বেগ বিষাদ দেন করে প্রলাপন ॥ 


যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষ! প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শৃন্যায়িতং জগৎ সর্ববং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ 


উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগ সম। 
বধার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে ছিনয়ন ॥ 
গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন। 
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ 
কষ উদ্দাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ। 
সথী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥ 
এতেক চিদ্তিতে রাধার নির্মল হ্দয়। 
স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব করিল উদয়॥ 
ঈধ্যা উৎকঠ! দৈন্য প্রৌটি বিনয়।' 
এতভাব একঠাঞ্জি করিল উদয় ॥ 
এতভাবে শ্রীরাধার মন স্থির €হল। 
সখীগণ আগে প্রোটি-ক্পোক যে পড়িল ॥ 
সেই ভাবে প্রভু এই ক্পোক উচ্চারিল। 
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রেপে আপনে হইল ॥ 


আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্ু মাম্‌ 
অদর্শনান্মম্মরহতাং করোতু বা 

যথ! তথা বা বিদধাতৃ'লম্পটো! 
মংপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ 


আমি কৃফপদ-দাসী তিহ রসনখরাশি 
আলিঙ্বিয়। করে আত্মসাঁৎ। 


৬৬ 


কিবা না দেন দরশন জারে আমার তঙ্ছ মন 
ঘতবু তেঁহ মোর প্রাণনাথ ॥ 
সথি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়। 
কিবা অনুরাগ করে কিবা ছুঃখ দিয়া মারে 
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয় ॥ ক॥ 


না গণি আপন হুথ সবে বাঞ্ছি তার সখ 
তার সুখে আমার তাতৎপধ্য। 
মোরে যদি দিলে দ্থ তার হল মহাস্থখ 
সেই ছুঃখ মোর স্থথ বর্ধ্য॥ 
কৃষ্ণ মোর জীবন কষ মোর প্রাণধন 
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ । 
হৃদয় উপরে ধরো সেবা করি স্থুখী করে" 
এই মোর সদা রহে ধ্যান। 
এই রাধার বচন শুদ্ধ প্রেমলক্ষণ 
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়। 
ভাবে মন নহে স্থির সাত্বিকে ব্যাপে শরীর 
মন "দেহ ধারণ না যায়॥ 
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জান্বন্দ হেম 
আত্মস্থখের যাহে নাহি গন্ধ। 
সে প্রেম জানাতে লোকে প্রতু কৈল এই ঙ্লৌকে 
পদে টৈল অর্থের নির্বহ্ধ ॥ 


এইম্ত মহাপ্রভূ ভাবাবিষ্ট হএখ। 

প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া ॥ 

পূর্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা] দিল। 
সেই অষ্ট শ্লোক অর্থ আপনে আস্বাদিল ॥ 
প্রভুর শিক্ষার্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে। 
কষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
যচ্যপিহ প্রভূ কোটি সমুদ্র গভীর । 

নানা ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ 


৬১৮ 


চৈতন্তচরিতামৃত 


যেই যেই শ্লোক জযনদেব ভাগবতে।' 
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামুতে ॥ 
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন। 
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥ 
দ্বাদশ বংসর এছে দশ! রাত্র দিনে। 
কষ্ণরম আশ্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে ॥ 

সেই সব লীলা-রসল আপনে অনন্ত। 
সহম্্র বদনে বর্ণে নাহি পায়' অন্ত॥ 
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বণিতে। 
তার এক কণ স্পশি আপনা শে।ধিতে ॥ 
যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি পারাপার । 
সে সব বণিতে গ্রন্থ" হয় সুবিস্তার ॥ 
বৃন্দাবন্দাস প্রথম যে লীলা বণিল। 
সেই সব লীলার আমি স্ত্রমাত্র কৈল॥ 
তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল । 
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥ 
অতএব সে সব লীলা নারি বণিবারে। 
সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে ॥ 
ঘে কিছু কহিল এই দিগদরশন | 

এই অন্কসারে হবে আর আঁস্বাদন ॥ 
প্রভুর গম্ভীর লীলা ন। পারি বুবিতে। 
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বণিতে ॥ 
সব শ্রোতা ৈষ্বের বন্দিয়া চরণ। 
চৈতন্যচরিত্র-ব্্ণন €কল সমাপন 
আকাশ অনন্ত তাতে €েছে পক্ষিগণ। 
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥ 
এঁছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার। 
জীব হএগ কেবা সম্যক পারে বণ্িবার ॥ 
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বণিল। 
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল॥ 


জন্তালীল! 


৬১৪ 


নিত্যানন্দ-্কপাপাত্র বৃন্বাবনদাস। 
চৈতন্তলীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস॥ 
তার আগে যগ্ঘপি সব লীলার ভাণ্ডার। 
তথাপি অল্প ধণিয়া ছাড়িলেন আর ॥ 

যে কিছু বিল সেই' সংক্ষেপ কবিষ!। 
লিখিতে না পারি গ্রন্থ রাখিল ধরিয়া ॥ 
চৈতন্তমঙ্গলে তেহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে! 
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে ॥ 
ক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে। 
বিস্তারিয়া বেদব্যা করিব বর্ণনে ॥ 
চৈতন্তমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে। 
সত্য কহে আগে ব্যাস করিব ব্্ণনে ॥ 
চৈতন্তলীলামৃতসিন্ধু ছুষ্ধীদ্ধি সমান। 
তৃষ্ণানগরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কল পান ॥ 
তাঁর ঝারি-শেবামৃত কিছু মোরে দিল। 
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেল॥ 
আমি অতিক্ষত্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি। 
সে যেছে তৃষ্খয় পীয়ে সমুদ্রের পানি ॥ 
তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার। 

এই দৃষ্টান্তে জানিহ "প্রভুর লীলার বিজ্ঞাব ! 
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিম 
আমার শরীর কাষ্টপুত্ুলী সমান ॥ 

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধা বধির। 

হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ 
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বগিতে না পারি! 
পঞ্চরোগ-গীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি ॥ 
পূর্বের গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিব্দেন। 
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ 
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ । 
শ্রীঅৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতাবুন্দ ॥ 


৬২ 


চৈতন্তচরিতামৃত 


স্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীপনাতন। 

শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ ॥ 

ইহা! সবার চরণকু্পা লেখায় আমারে। 

আর এক হয় তি'হো অতি কৃপা করে। 
শ্রমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি। 
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি ॥ 
ন! কহিলে হয় মোর কৃতদ্বতা দোষ। 
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ॥ 
তোমা সবার চরণধুলি করিন্থু বন্দন। 
তাতে চৈতন্তলীলা হেল যে কিছু লিখন॥ 
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অশ্বাদ। 
অঙ্গবাদ কৈলে পাই লীলার আবহ্বাদ ॥ 
গ্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন । 
তার মধ্যে ছুই নাটকের বিধান অবণ॥ 
তার মধ্যে শিবানন্-সঙ্গে কুকুর আইল । 
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়! মুক্ত ৫কল॥ 
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ। 
তাঁর মধ্যে শিবানন্দের আচাধ্যদর্শন ॥ 
তৃতীয়ে শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড। 
দামোদর পণ্ডিত কৈল গ্রভৃরে বাকাদণ্ড ॥ 
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রদ্মাগড মোচন। 
হরিদাস করিল নামের মহিমা স্থাপন ॥ 
চতুর্থে শ্রীণানাতনের দ্বিতীয় মিলন। 
দেহত্যাগ হইতে তারে করিল রক্ষণ ॥ 
ষ্ঠ মাসের তাতে তারে কৈল পরীক্ষণ। 
শক্তি সধ্রিয়া পুনঃ পাঠাইল! বৃন্দাবন ॥ 
পঞ্চমে প্রছ্যয় মিশ্রে প্রভু কুপা কৈল। 
রায়ের দ্বারে তারে রুষ্ণকথা শুনাইল ॥ 
তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ। 
স্বূপ গোসাগ্রিঃ টৈল বিগ্রহমহিমা স্থাপন ॥ 


৬২১ 


ষষ্টে রঘুনাথ "দাস প্রভুরে মিলিলা। 
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব কৈলা॥ 
দামোঁদরস্বরূপ ঠাগ্ তারে সমগিলা। 
গোবদ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা৷ তারে দিলা 
সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্লভটের মিলন। 
নানা মতে কৈল তার গর্ব খণ্ডন ॥ 
অষ্টমৈ রামচন্দ্র পুরীর আগমন । 

তার ভয়ে ৫কল প্র ভিক্ষা-সক্কেেচন ॥ 
নবমে গোপীনাথ পট্টরনায়ক বিমোচন । 
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন॥ 
দশমে করিল ভক্তদত্ত আশ্বাদন। 

রাঘব পণ্ডিতের তাহা ঝালির সাঁজন ॥ 
তার মধ্য গোবিন্দের ঠকল পরীক্ষণ। 
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন ॥ 
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ। 
ভক্তবাৎসল্য যাহা দেখাইল গৌর ভগবান ॥ 
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভগ্জন। 
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দেরে তাড়ন ॥ 
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞ্া আইলা । 
মহাপ্রভু দেব্দাসীর গীত শুনিলা ॥ 
রঘুনাথ ভট্টাচাধ্যের তাহাই মিলন। 

প্রভু ভারে কুপা করি পাঠাইলা বুন্দাধন ॥ 
চতুর্দিশে দ্িবোন্মাদ-আরম্ত ব্রন । 

শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন ॥ 
তার মধ্যে সিংহদ্বারে প্রসুর পতন । 
অস্থিসন্ধিতাগ অন্ুভাবের উদ্‌গম ॥ 

চক পর্বত দেখি প্রভু ব।ব্ন। 

তার মধ্যে প্রভুব কিছু প্রলাপ বর্ণন॥ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাস। 

বৃন্দাবন ভ্রমে যাহা করিল প্রবেশ ॥ 


চৈতন্তচরিতামত 


তার মধ্যে প্রতৃব পঞ্চেব্রিয়আকর্ষণ। 
ভাব মধ্যে করিল রাসে কষ্ত-অগ্বেষণ ॥, 
ষে!ডশে কালিদাসে প্রন কুপা কৈলা। 
বৈষ্ঞবোদ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ণ 
শিবানন্দের বালকেরে শ্লোক কবাইল। 
সিংভদ্বারের দ্বাবী প্রভুকে কষ দেখাইল ॥ 
মহাপ্রসাদের তাহা, মহিমা বণিল। 
কুষ্ণাধরামূতের ফল শ্লোক আস্বাদিল | 
সধ্তদশে গাবী-মধ্যে প্রন্ুব পতন। 
কম্মাকার অন্ুভাবেব তাহাই উদ্গম। 
কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকধিল। 
কাল্সাঙ্গ তে শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল। 
ভাবসাবল্যে পুনঃ ঠক প্রলাপন। 
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবর্ণ ॥ 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন। 
কষ্ণ-গোগী জলকেলি তাহা! দরশন॥ 
তাহা দেখিল কৃষ্ণের বন্থভোজন। 
জালিয়া উাইল প্রত আইল স্বভবন॥ 
উনবিংশে ভিত্তযে প্রভুর মুখ-সম্ঘর্যণ। 
কৃষ্ণের বিরহস্কৃত্তি প্রলাপ বর্ণন॥ 
বসন্ত-রজনী পুষ্পে'দ্যানে বিহরণ। 

কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ বিবরণ ॥ 
বিংশ পনিচ্ছেদে নিজ শিক্ষার্টক পড়িয়। 
তার অর্থ আম্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ 
ভক্ত শিক্ষাইতে যেই শিক্ষার্টক কৈল। 
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আম্বাদিল॥ 
মুখ্য মুখ্য লীলার “অর্থ করিন কথন । 
অন্থবাদ হেতে সরে গ্রন্থ বিবরণ। 
একেক পরিচ্ছেদের কথ! অনেক প্রকার। 
মুখা মুখ্য গণিল শুনিবে জানিবে অপার। 


'অন্তালীলা 


৬২৩ 


শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনমোহন । 

শ্রীরাধাসহ শ্রীগোবিন্দচরণ ॥ 

শ্রীরাধাসহ শ্রীল গোপীনাথ। 

এই তিন ঠাকুব হয় গৌড়িয়ার নাথ ॥ 
শ্রীরুষচতন্য শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ। 
শ্ীমদ্বৈত আচার্য শ্রীগৌরাঙ্গভক্তবুন্দ | 
শ্রন্ঘৰ্প শ্রুরপ শ্বীসনাতন । 

শ্রীগুর শ্রীবঘুনাথ শ্রীজীবচবণ ॥ 

নিজ শিরে ধরি এই সবার চরণ। 

যাহা হেতে হয় সব বাঞ্জিত পূরণ | 
সবার চরণ কৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী | 

তাঁর বাণী শিষ্কা তারে বহুত নাচাই। 
শিযার শ্রম দেখি গুক নাচন রাখিল। 
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল ॥ 
অনিপুণা বাণী আপনে নাঁচিতে না জানে। 
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥ 
সব শ্রোতাগণের, করি চরণবন্দন ৷ 

বা সবার চরণক্পা শুভের কারণ ॥ 
চৈতন্তচরিতামুত যেই জনে শুনে। 
তাহার চরণ ধুঞা করেশ মুগ পানে॥ 
শ্রোতার পদরেণু করে] মন্তকভূষণ। 
তোমরা এ অযৃত পীলে সফল হেল শ্রম॥ 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ। 
টচতন্তচরিতাঁমুত কহে কষ্দাঁস। 


টিপ্পনী 
( প্রথম সংখ্য! পৃষ্ঠা আর দ্বিতীয় সংখ্যা পত্র খুবিতে হইবে ) 


১১১ গুরুদ্ব়  দীক্ষাগ্ডরু ও শিক্ষাপ্ডরু। 

১*২৩ নিত্যানন্দ রায় ঃ রায় প্রভু, গোসাঞ্ি ঠাকুব। 

২৫ সাবরণে ঃ আবরণ অর্থাৎ শুক্জন-পরিজন সমেত । 

২১৩ গুরু চৈত্তয £ অন্তর্যামী জ্ঞানদাতা । 

২*২১ শক্ত্যাবেশ অবতার £ যাহাতে ঈশ্বরশক্তির আবেশ হইয়াছে সেইজসম্য 
অবতাররূপে যিনি গণ্য । 

২*২২ মতস্যা্দিক যত £ মস্ত, কর্ম; বরাহ প্রভৃতি অবতারসকল । 

৩*৩ মহিষী-বিবাহে £ দ্বারকায় রুষ্ণ কর্তৃকি পত্থীসমূহ গ্রহণের কালে। 

৩১০  পূর্বশৈলে £ উদ্দায়াচলে, উদরগিরিতে ( আলক্কারিক অর্থে )। 

৫*২. বিধেয়-চিহ্ £ মূলে সম্ভবত “বিধেয়-চিন” পাঠ ছিল। 

৭২৭ ডুভৃঞ, ধাতুর £ তৃধাতুর। 

৮*২১-২২ অর্খা্চ “ধিনি কুষ্কবর্ণ ( অথচ ) গাত্রবর্ণে কৃষ্ণ নহেন, যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ 
অস্ত্র-পারিষদ যুক্ত, সঙ্কীর্তন যাহাতে প্রধান এমন যজ্ঞসমুহের দ্বারাঃধাহাকে 
সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা উপাসনা করেন ।, 

৯*৬ অজ্ঞান-তমস্তরতি £ অজন্জানরূপ মোবিস্তার | 

১৫*২৮ গৌরববজিত £ গবহীন। 

১৭*২ অত্যন্ত মর্ম যাতে £ যেহেতু তিনি অত্যন্ত মর্মজ্ঞ | 

২৪*৩ বুন্দাবনে আয় ১ বৃন্দাবনে আপসিয়া। 

২৪৮ শেষ; শেষ নাগ, অনস্ত। 

২৮১১ মহাদক্ষ £ মহাযক্ষ, যক্ষ-দানবের মতো অত্যন্ত ছুষ্টপ্রকৃতি। 

২৯১৩ লেখক £ লিখনবুত্তি অন্ুজীবী, অশখরিয়া। 

৩১৪১৫*১৬ অর্থাৎ হুরির নাঁম হরির নামি হরর নামই কেবল (লইতে হইবে ) 
কলিতে অন্ত উপায় নাই-ই নাই-ই নাই-ই।, | 

৩১*২২ জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল £ জ্ঞান আচ্ছন্ন হইল। 

৩৫*৫. নিত্যানন্দরা্ম £ নিত্যানন্দ যিনি বলরামের অবতার তাহাকে। 

8০ 


৬২৬ 


৩৬২১ 
৩৬২৪ 


৩৭১৭ 


৩৮২২ 
৩৯০৭ 
৩৪৯২৭ 
৪৬৩৭ 
৪৩০৮ 
৪৬২২ 


৪৬৩৩ 


৪৮৭ 
৪৮*২৯ 
৪৯১৭ 


৫৭০১৫ 


লে 


৫৬৩৭ 


৫৪*২৬ 


৫৫১৮ 


৫৬*২৩ 
৫৬*৬ 
৫৬১২ 
৫৬৯২৩ 
৫৬*৩৩ 
৬১০১ 


৬২২৪ 


পণ্ডিতগোপাঞ্চির £ 


উঠাঞ1 দিতে £ 


“হঘ মনে ভ্রম” £ 


খোলাব্চো £ 


বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান £ 


চৈতন্যচরিতামৃত 


ছুটে £ ছুটি দেয়, মুক্তি দেয়, খুলিয়! যায়। 
কা কথাঃ সাস্কৃত ভাষ! অন্ুঘায়ী বাক্যাংশ। 


চৈতন্যমঙ্গল £ বৃন্দাবনদাসের রচিত টৈতন্তজীবনী, এখন ঠচতন্তভাগবত 
নামে প্রপিদ্ধ। ৃঁ 
মহাযোগগীঠ £ বুন্দীবনে গোবিন্বদেবের রাধা-সহ অধিষ্ঠানভূমি, বেদী। 

গদাধর পণ্ডিতের । 

গোবিন্দদেবের পূজারী । 
খাইয়া বিলাইয়া শেষ করিতে । 
পঠিতব্য। 
প্রহর” পঠিতব্য। 

ব্যতিক্রমবিহীন | 


গৌোবিন্দ-পুজক £ 


প্রঅব £ 
অপতিত £ 


তায় শ্রানষপাত্র £ শ্রাদ্ধে মুখ্য সদ্তরাপ্মণকে দাতব্য অন্ন-নৈবেগ্য ভোজন 


করাইয়। ছিলেন । 

কলাপাতা কলার খোল! ইত্যাদি হাটে বিক্রয় ধাহার জীবিকা । 
খগ্ডবাসী £ শ্রীথগ্-গ্রামনিব!সী | 

আসিন্ধুনদীতীর £ সিন্ধুনদীর তীর পর্যস্ত। 

অপতিত স্নান £ ছুই অর্থ হইতে পারে, (১) জলে পা ন। ম্য়া, অথবা 
(২) ব্যতিক্রম ন| করিয়!। 


অর্থাৎ “্রভু লোকের ভিড়ের মধ্যে যাহাতে ঠেলাগেলি না করিয়া জগন্নাথ 


দর্শনে যান।? 

বিস্তার £ “বিস্তর পঠিতব্য। 

অর্থাৎ “ঘিনি ফোল জনের বহনযোগ্য ভারি কাষ্ঠথগডকে তুলিয়া! মুখের 
কাছে বাশির মতো ধরিম়াছিলেন 1, 

“নিত্যানন্দৈকশরণ” পঠিতব্য । 


“যাঁর দেহে বহে” পঠিতব্য। 


“নিত্যানন্দগোসাঞ্ি” পঠিতব্য। 

“মুলোচন” পঠিতব্য। 

“জ্ঞানদাস মনোহর” পঠিতব্য। 

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উপদেশব্যাথ্যা | 
“সেইজলে জীয়ে শাখা” পঠিতব্য। 


টগ্ননী 


৬৩২৮ 
৬৩*২৯ 
৬৪৯২ 
৬৯২৬ 
৮১২ 


৮৩*৮ 


৮২৩ 


৮৩*২ ৭ 


৬২৭ 


কাষ্টকাটা £ কাষ্ঠকাটা-গ্রামবাসী। 
সাদিপুরিয়া ঃ *সাদিপুর-গ্রামবাসী। 
রঙ্গবাটীঃ রঙ্গবাটা-গ্রামবাসী। 
অদ্বৈতরায়ে ঃ অদ্দৈত প্রস্বু। 


আজ্ঞা পেয়ে £ “আজ্ঞা পাঞা” পঠিতব্য। 
নিত্যানন্দশ্বরূপের £ নিত্যানন্দের অবপৃত অবস্থা য় পুর্ণনাম ছিল নিত্যানন্দ- 


স্ববূপ। তুলনীয় ৃ 

'সন্াস করিল শিখাস্থত্রত্যাগ রূপ। 

যোগপটু না লইল নাম হইল স্ববপ ॥৮ 
পুনরেবকার £ পুনরায় “এব” শব্দের ব্যবচার। 
এবকার £ এব” শব্ের প্রয়োগ |, 


৮৪*১১-১২ £ অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষাও বেশি নীচু হইয়া, তরুর মতো] সভিষু হইয়া 


৮১৩২৫ 
৮৪২৭ 
৮৫*৩০ 
৮৬২৪ 
২০১ 
৯৪৮ 
৯৯৪ £ 
১ ১৮ 
১০২১৪ 
১০৩০৬ 


১০৩২৫ 


১০৪৯১২ 


১০৪২৬ 
১৩৫১৫ 


১০৬-৫-৬ 


সম্মান প্রত্যাখ্যান ফবিয়া, অপরকে সম্মান দিগা, সর্বদা হরিনাম কাতস 
করিতে হইবে ॥ 

ভবানীপুজার £ তুন্ত্রমতে শক্তিপৃজায়। 

ওড় ফুল ওড় ফুল, জবা ফুল। 


ভোগে: ভোগ করে। 


“ছুঃখমতি” পঠিতব্য। 
“সম্বোধন” পঠিতব্য | 


পাষণ্ড সঞ্চারি £ নাস্তিকতা প্রচার করিয়া । 


“গৌরভক্তবৃন্দ” পঠিতর্য । 

গুপ্ডিচাঃ জগন্নাথের রুথযাত্রায় উদ্ঘ।নবাটিকায় গমন মহোখসব। 
দণডভগ্গন £ দণ্ড ভাঙ্গা। 

বিদ্যাবাচম্পতি £ সার্বভৌম ভট্টাচার্ষোর ভ্রাতা । 

কানাইর নাটশালা £ গোঁড়-রাজধ।নীর অদুরবর্তীঁ গ্রাম । 

গৌড়েশ্বর যবনরাজ £ হুসেন স্থাহ্‌। 

দূবীর খাশেরে £ রূপকে। 

সাকর মল্লিক £ সনাতন। 

অর্থাৎ পরপ্রণয়াসক্ত নারী গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও মনে মনে নব 


নাগরের সঙ্গস্ুখই চাখিতে থাকে ॥? 


৬২৮ চৈতন্যাচরিতাম্থত 


১০৮*১৮ ক্ষেত্রে £ জগন্নাথ-ক্ষেত্রে, নীলাচলে। 

১০৮*২৯ পণ্ডিত গোসাঞ্চি £ গদাধর পণ্ডিত । 

১০৯৩ ক্ষেত্রবাসী £ নীলাচল-বাসী। 

১১১০৪  “সমপিল”ু" ঠঠিতবা | 

১১৪*১৫ ঘটা ক্ষণ পল: ঘণ্ট। শুভসময় মুদুত। 

১১৫৫ রবামরায়£ রামানন্দ রায়। 

১১৫*১৫ বাসিয়ে লাজ £ লজ্জা বোধ হয়।, 

১১৫১৬ লাজবীজ খাইঞা £ লজ্জার মূলোচ্ছেদ করিয়া, অত্যন্ত নিলজ্জ হইয়া। 

১১৫*১৭-২* £ অর্থাৎ “বিশুদ্ধ প্রেমের গন্ধমাত্র নাই । আমার আগ্রহ যে প্রেমের 
সে প্রেম কপট অর্থাৎ স্বার্পর। আমার সে প্রেম কৃষণকে স্পর্শও 
করিতে পারিতেছে না। তবে আমি কারি কেন? সেশুধু আমি ষে 
কৃষ্ণের প্রেমিকা সেই আত্মগৌরব প্রচার করিবার জন্য, এই কথাই ঠিক 
জানিও ॥" 

১১৬*১৫ গরুড়ের ঃ পুরীতে জগন্নাথের মন্দির অভ্যন্তরে গরুড়-স্তস্তে। 

১১৯২ কর্ণামৃত : কৃষ্ণকর্ণামৃত (বিব্বমঙ্গল রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ )। 

১১৯৫ পুরীর: পরমানন্দ পুরীর । 

১১৯*৯ লীলাশুক £ বিন্বমঙ্গল। কৃষ্ণকর্ণামততের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

১২০*৭১১০ অর্থাৎ, “কাহারও সহিত বিরোধ নাই, কাহারও সহিত খাতির নাই। 
যাহা “সহজ বস্ত” ( নিদ্বন্, স্বতঃসিদ্ধ, স্বাভাবিক অর্থাৎ আত্মস্থ ) তাহাই 
বিবেচন1 (অর্থাৎ আলোচনা ) করিতেছি । যদ্দি রাগ-বিরাগ ঘটে তবে 
চিত্ত বিকার হয়, তখন “সহজ বস্ত”র বর্ণনা (ও ধারণা ) করা যায় না ॥” 

১২১*২৩-২৬ £ অর্থাৎ পরমাত্মার উপর এই [নষ্ঠা যাহা পূর্বতন মহষিরু! আশ্রয় 
করিয়াছিলেন্ন তাহা সমাক্রূপে অবলম্বন করিয়া এই (অজ্ঞান ) অন্ধকার 
মুকুন্দের পদ অনুধ্যান করিয়াই আমি পার হইব 1, 

১২২৫ পরাত্মনিষ্ঠাঃ পরমাত্মায় গাঢ় অনুরাগ । 

১২৩*২৪ £ “বঞ্চিল” পঠিতব্য। 

১২৪৫  গুথা রুখা বাঞ্জন ₹ শুথন! রুটি ও তৈলদ্বৃতহীন তরকার। 

১২৪+১৩ বন্রিশা আগঠিয়! কলার আঙটিয়৷ পাতে £ বত্রিশ ছড়া কার্দি ফলে এমন 
বীঁজপূর্ণ কলার অখগ্ডিত পত্রে । 

১২৪*১৫- নিরামিষ ভোজনের তালিক]। 
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১২৪১৬ ব্যঞ্ুন-ডোঙ্গ। £ তরকারি রাখিবারে ঠোঙ্গ! (কল! গাছের খোলায় তয়ারি)। 

১২৪২৫ বড়ান্সাদিঃ কা দিয়]! রশধা অস্্রসের ব্যঞন প্রভৃতি। 

১২৭১ মুষ্ট্যেক অন্নঃ একমূঠ! ভাত। 

১৩৮১৮ বজ্রের স্থাপিত £ বিষ্তপুরাণে ও ভাগবতে শ্বগ্রিত বজনাভ কতৃক 
প্রতিষ্ঠিত। 

১৫১৫ বিড়ার সঞ্চয় : পানের যোগাড়, অর্থাৎ পান স্থপাবি খয়ের মশল! ইত্যাি। 

১৪৮*১৪ বুঝিতেহে] £ বুঝিতেও 

১৪৮*২৪ চৌঠ জন £ চতুর্থ বাক্তি। 

১৪৮*২৭-৩০ £ অর্থাৎ “ওগো দীনের প্রতি কপালু প্রভূ, ওহে মথুরানাথ, কবে দেখ 
“দিবে? (আমার) হৃদয় তোমাকে না দেখি! কাতর হইয়া 
করিতেছে । প্রিয়, কী করি আমি!? 

১৭৯*১২ প্রেমনাট £ প্রেমের অদ্ভুত প্রকাশ । 

১৪৯১৯ বাহুড়িঘা : ফিরাইয়া। 

১৫০*১৮ অতঃপর সাক্ষিগেপালের কাহিনী বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। 

১৫১*২৬ তোম! লাগে : তোমার সঙ্গে । 

১৫১*৩০  ইহ্তে দোষায় £ ইহাকে দোষ দেয়। 

১৫২২ * “যার ভক্তি ধীর” পঠিতব্য। 

১৫৫*২৬ বিশারদ : সার্বভৌমের পিতা । 

১৫৭*২১ জীশ্বরত্ব সাঁধি অনুমানে £ যুক্তির দ্বারাই ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা ঘাঁয়। 

১৫৮৬ বস্তৃতত্বজ্ঞন হয় কপাতে প্রমাণ £ বস্ততত্বেব জ্ঞান ঈশ্বর (বা দৈব ) কৃপায় 
লব্ধ হয়, যুক্তির দ্বারা হয় না। 

১৫৮*১৩ ইষ্টগোষ্ঠী বিচার £ আত্মীয়বন্ধুর সহিত আলাপ আলোচনা । 

১৫৯১২ এছে মত কহ: ওরকম বলিও না। (হিন্দ*বাক্য।) 

১৬২*৩ প্রার্দেশিক বাক্য £ সাধারণ, অর্থাৎ আংশিক সত্য, বাক্য। 

১৬২৭ বিতর্ক-ছল-নিগ্রহা্দি ঃ বিতর্ক, বাজে আপত্তি, আংশিক সত্যগোপন ইত্যাদি। 

১৬২:২১-২২ অর্থাৎ আত্মরাম মুনিরা এন্কং নিগ্রস্থেরাও (অর্থাৎ ৫জনেরাও) বিষুঃকে 

অকারণ ভক্তি করেন,_এমনি হরির ৭ ॥” 

১৬৪*১৭ প্রসাদ্দপত্রী : প্রসাদ ও পত্র। 

১৬৮১১ না পড় হঠরঙ্গে : ছুষ্টের চক্রান্ত পাছে না পড়। 

১৩৯*২" ইহীরে ন! ভায় £ , ইহার ভাল লাগে না। 
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১৭৭*৯ উশদেশি : উপদেশ দিঁয়। 

১৭৮*২ জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র : আধুনিক সীমাচলম্‌। 

১৮**৩ না করিল £ “ন! করিলে” পঠিতব্য। 

১৮০*২৯ হ্র্যঃ “হুয়”*পঠিতব্য। 

১৮২৫ এহোত্বম £ এহ ( অর্থাৎ ইহা ) উত্তম। 

১৮৪*১৭ শুকের পঠি: পাখি-পড়া। 

১৮৭*৬' ধীরাধীরাত্মক গুণ £ যে নায়িকা কখনো তুষ্ট কখনো রুষ্ট হয়, অর্থাৎ যে 
মাঝে মাঝে টানিয়! ও ছাড়িয়া নায়কের মন সর্বদা বশে রাখে অলঙ্কারশান্তে 
সে নায়িকাকে ধীরাধীরা বলে। তাহার গুণ। 

১৮৭*৯ সঞ্চারী ঃ যেভাব মনে দীর্ঘকাল স্থিতি পায় না। 

১৮৭১১ কিলকিঞ্চিতার্দি ভাব £ কিলকিঞ্চিত গ্রভৃতি। প্রেমভরে প্রেমিকার যে 
আনন্দবিকার- হাস্য, রোদন, ক্রোধ, উল্লাস__তাহার নাম কিলকিঞ্িত। 

১৮৮*১৪-২৫ রামানন্দ রাঁয়ের পদটি ব্রজবুলিতে লেখা । সরল বাংলায় অনুবাদ 
করিলে এইরকম হয় £ 

প্রথমেই অনুরাগ নয়নভঙ্গে হইল, 

দিনে দিনে বাড়িল, (সে বাঁড়ার ) শেষ হইল না॥ 
সে প্রেমিক নয়, আমিও প্রেমিক নই। 

ছুইজনের মন মন্মথ যে পিশিয়া ফেলিল ॥ 

হে সখী, সে সব প্রেমের কথ] 

কান্থুর কাছে কহিও। যেন ভূলিও ন1॥ 

আমি দুতী খুজি নাই, অন্য ( উপায়ও ) খুশ্জি নাই। 
ছুইজনকা'র মিলনে পঞ্চব।ণ মধ্স্থ ॥ 

এখন সেক্বীতরাগ। তাই তুমি দৃতী হইলে। 
পুরুষের প্রেমের এমনিই রীতি! 

(প্রতাপ- ) রুদ্র রাজার মান বাড়াইয়। 

কবি রামানন্দরায় বলিত্েছে॥ 

১৮৮২২ সেই “সোই” পঠিতবা। 

১৯০*২% কাকথা: সংস্কৃত প্রয়োগ । 

১৯৬১ মল্লিকান্ুনে তীর্থ: এই নামে ছুইটি স্থান আছে। (১) কুম্ুল হইতে 
৭* মাইল দুরে, কুষ্ণার তীরে, (২) -তাঞ্জেররয় কাছে। 
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১৯৬৫ অহোবল,নুসিংহ £ কনুলি জেলায় । 

১৯৯*১  ত্রিপদী ত্রিমল্প £, তিরুপতি ও তিরুমলই। 

১৯৯*৬ পান! নরসিংহ £ কুষ্তার ধারে, বেজোয়াড়াব নিকটে। 

১৯৪৯ শিবকাঞ্ধী £ আধুনিক কঞ্জীটবরম | 

১৯৯*১৫ ত্রিকালহস্তী £ তিরুপতি হইতে প্রায় এগার ক্রোশ দূরে। 

১৯৯১৭ পক্ষিতীর্থ ঃ চিঙ্গলপটের কাছে। 

১৯৯১৮  বুদ্ধকোল তীর্থ ₹ মহাবলিপুরমের কীছে। 

১৯৯*২১ শিয়ালী £ চিদম্বরমের কাছে। 

২০৩*৩ কামকো্ঠী ঃ মাছুরার নিকটে | 

২০৩*৪ শদক্ষিণ মথুরা £ মাদুরা ( মছুরাউ )। 

২১৮*২৯ খণ্ড হৈতে ২. বৈদ্খণ্ড ( পবে শ্রীণণ্ড ) গ্রাম হইতে । 

২২৪*১ কীহাতে 2 কি কাবণে, কেন। 

২২৫*৫ হইল অন্তর : দূরীভূত হইল । 

২২৬*১ উহার সহিত আমার ন্যায় 8. উভাব সহিত আমার তক যুক্তি । 

২২৬৬-৭ অর্থাৎ 'সোনার মতো! রং স্বন্দর কায়, চন্দন কাঠের অঙ্গদযুক্ত, সন্ন্যাস- 
অবলম্বনকারী, শান্তিপ্রিয়, শান্ত, নিষ্ঠাভক্তিপরায়ণ ॥' 

২২৮*৯ দ্পুরুযোত্মে 2 জগন্নাথক্ষেত্রে। 

২২৮১০ গজপতি-সঙ্গে : উড়িম্যার রাজা '্রতাঁপরুদ্রেণ সহিত। 

২২০২৩ কুষ্ণ-বাসপর্চাধ্যায়ী £ ভাগবতের দশমন্বপ্ধের অন্তর্গত। 

২৩২*১৮১,১৯১২০১২১,২২ “ইহ? পঠিতবা । 

২৩৩১৮ অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি স্ববুদ্ধিঃ অন্ত ব্যাক্তিরা পাপাক্রান্ত। 

২৬২২২ “প্রতুর নর্তন” পঠিতব্য। 

২৬৪*২০ “মনে বনে” পঠিতব্য। 

২৮৯*১১ “যদি মায়ার” পঠিতব্য । 

২৪৬১৪ “পিস আদি” পঠিতব্য । 

৩১৪*৬ “সগণে চড়াইল” পঠিতব্য | 

৩৩২৬ বিটঠলেশ্বর £$ বল্লভাচাষের পুত্র। 

৩৩৬*৭ স্থাণুপুরুষ £ দগ্ডায়মান কাষ্টমূর্তিকে অথবা থামকে মানুষ ভ্রম 

৩৩৬১২ “ইহা! না বলিহ” প্ঠিতব্য। 

৩৩৯০১ “বাদশা, বাদশাহ স্থানে "পাৎস!” পঠিতব্য। 
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৩৪৪১৫ “লোভী” £ "লেভ” পঠিতব্য। লেভ-_নিক়পদস্থ, স্বান্থুপযুক্ত । 

৩৪৯*১৪-১৬ অর্থাৎ “কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, অপরে (মস্ত) ভারত আশ্রয় করুক 
_ভবভীত হইয়া। আমি এখানে নন্দকেই বন্দন! করি, ধাহার বারান্দায় 
পরম ব্র্মর্ণ ক্রীড়ারত )॥ ৃ 

৩১৯*১৯-২২ £ অর্থাৎ “কাহার উদ্দেশে বলিতে পারি, এখন কে-ই বা বিশ্বাস 
করিবে (যে) গোপরাজার কনার কুঞ্ধে গোপকন্তার উপপতিই ব্রদ্ধ ॥ 

৩৫০১০-১১ £ অর্থাৎ» শ্তামই পয়ম রূপ, মথুরাই শ্রেষ্ঠ নগরী, কিশোর বয়সই 
ধ্যানযোগা, আছ্যই পরম রস॥: 

৩৫৪২3 শমে! মন্লিষটতা বুদ্ধেঃ £ আমার বিষয়ে একনিষ্ঠ হইলেই বুন্ধির শমতা হয়।, 

৩৬৩১৬ £ “মাধুকরী গ্রাস” পঠিতব্য। 

৩৭০৯ £  “যুগাদিতে” পঠিত ব্য । 

৩৭০*১৭ "“শাস্সের” পঠিতব্য | 

৩৯০*৬  ভ্রম্রগীতাঃ ভাগবত দশম স্বন্ধের সাতচলিশ অধ্যায়ের দশটি শ্লোক 
(১২-২১)। 

৩৯০*১৪ শ্রীদশমে £ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ধে। 

৩৯২*৭-৮ পূর্বে দ্রষ্টব্য। 

৪০১*১০ “এই দুই” 'পঠিতব্য। 

৪৪৩*১৫ অশ্মিন্‌ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি 2. এই বনে গাছ ফলে ।? 

৪০৭১১ মুখে হয় হয় করে: মুখে ইহ! হা বুলে। 

৪০৭*২৭ পাঁষগু বুঝায় £ নিরীথরত। স্থাপন করে। 

৪১৭১ “মহ1 বিরক্ত” পঠিতব্য। 

৪১৭*২৬ নরেন্দরঃ নরেন্দরসরোবর। 

৪৩২*৭ “কেনে মিথ্যা স্ততি” পঠিতব্য । 

৪৪২*১০ মুনেরপি £ 'মুনিরও, (সংস্কৃত বাক্যাংশ )। 

৪৪৫১৮ স্বকর্মফলভুক্‌ পুমান্ঃ পুরুষ নিজের কর্মফল ভোগ করে (সংস্কৃত বাক্য)। 

৪৫১*৪০ 8 “নিজ গৃহত্যাগ” পঠিতব্য | « 

৪৬১"৩০ শ্রীবূপ গোসাঞ্ঞি £ “স্বরূপ গোসাঞ্ি” পাঠ অধিকতর সঙ্গত, ছন্দের 
অনুংরাধেও বটে, স্বরূপ গোস্বামীর কড়চার বহুবার উল্লেখের জন্যও বটে। 

৪৭১২২ ঃ “নিবি সনাতন” পঠিতব্য। 

৪৭২৭ কালিকার বড়ুয়া : সেদিনকার বামুন ছেপড়া। 


নিবীচিত শব্দকোষ 


( একটি সংখ্যা থাকিলে পত্রের নিদেশক, দুইটি সংখ্য থাকিলে প্রথমটি 


পত্রের ও দ্বিতীয়টি ছত্রের নিদেশিক ) 


অরুতার্থান্‌_ অকুতার্থদিগকে, বঞ্চিতদিগকে 
( সংস্ক'ত পদ) 

অঙ্গীকরি_শ্বীঝার করিয়া 

অজাগলস্তন ছাগলের গলায় স্তনের মত 
মাংসখণ্ড 

অজ্ঞান-পাঁষণ্ড_অজ্ঞ/নরূপ ধর্মহীনতা 

অদ্বৈতরায়ে (৬৯)-_অদ্বৈতপ্রু 

অদিরূঢ ভাব-যে ভ।ব উধে” উঠিয়াছে 

অনিব্বি্-অকাতর 


অনীহ--নিশ্চে্ 
অন্থবাদ_পুনরাবৃত্তি (সংক্ষেপে অথবা 
ব্যাখ্যারূপে ) 


অন্তব্রজি-সঙ্গে সঙ্গে গিয়া 

অন্থভাব- চিত্তের একা গ্রতা 

অন্বাচয়-- প্রধানের সঙ্গে অপ্রধানের 
যোগ 

অন্বেষিতে_ অন্বেষণ করিতে 

অপতিত (৪৬)--একবারও বাদ না দিয়া 

অপতিত শ্লান (৫০)-জলে ন। নামিয়া 

অপরশ (৫৩/৭)-স্পর্শ ন! করিয়। 

অবজ্ঞান-অবজ্ঞা, অপমান, হেয়জ্ঞান 

ক্মবতরি-অবতীর্ণ হইয়। 

অবতার (১১) অবতীর্ণ হয় 


অবতারিতে- অবতীর্ণ করাইতে 

অবতংস--কর্ণভূষণ 

অবধারণে- নিশ্চয় অর্থে 

অবধুতগোসাঞ্জিনিত্যানন্দ 

অবসাদ (৩০/২০)-অবসন্নত1) নির্বেদ, 
দুঃখ 

অভাগিয়া-অভাগ্য, ভাগ্যহীন 

অভিধ! বৃত্তি মুখ্য-অর্থগ্রহণ 

অমৃতগুটিকা_ মিষ্টান্ন বিশেষ 

অমেধ্য-অপবিত্র 

অরুদ্ধতী--বশিষ্ট-পত্বী, পতিক্রতা রমুণীর 
আদর্শ 

অর্থবাদ (৮৭)-অর্থে সন্দেহ উখাপন ' 

অলাত-মশাল 

অলাতচক্র-মশাল চরকি 

আইলাঙ--আসিয়াছি, আসিলাম 

আইল-আসিল 

আউলায়- আকুল হয়, শিথিল হয় 

আকর্ষয়ে-আকর্ষণ করে 

আঁকধিল-আকর্ষণ করিল 

আরুতো প্রকুতোো_ আকৃতিতে ও প্ররুতিতে 

আগুবাড়ি (৩০৭) অগ্রসর হইয়া 

আগ্রহ-দঢ় নিশ্চয়, দৃঢ়তা 


৬৩৪ 


আঙ্গটিয়৷ পাতে-অখণ্ড কলাপাতায় 
আচরি-আচরণ করিয়া, আচরণ করিল 
আচরিব- আচরণ করিব 
আচরিবা-আচরণ করিতে 
আচরিয়ে (২৯)-আচবণ করা হয় 
আঁচরিল-আচরণ করিল 
আছিলাঙ-ছিলাম 
আছু-থাকুক (তর্কের খাতিরে শ্বীকারো- 
ত্বক অব্যয়ের মত বাবহৃত ) 
আড়ানি_বাতাস করিবার ঝড় পাখা 
আদাচাকি-আদার চাকতি . 
আদৌন-আদিতে, প্রথমেই ( সংস্কৃত পদ) 
আন-অন্যঃ অন্তরকম 
আবর্তন (২০*)-আওডাঁনো, আবৃত্তি 
আহ্মুয়া মুলুক-গঙ্গাতীবে মূলুকের অর্থাৎ 
শাসনকর্তার অধিষ্ঠান গ্রাম 
( আধূনিক কালনার পার্ববর্ত 


'অদ্বিক1 ) 
আয় (২৪1৩ )-আসিয় 
আয়-আসে 


আরম্তিল-আরম্ত করিল 

আরভিয়াছিলা-আরম্ত করিয়াছিলেন 

আরিন্দা_পেয়াদা ( ফারসীণ্) 

আরিন্দাগিরি-পেয়াদাগিরি 

আরোয়া ( চিড়া )-আতপ চাউলের 

আলম্বন-- প্রেমের আশ্রয়, যাহার প্রতি 
প্রেম জন্মিয়াছে 

আলম্বন- আশ্রয়, 

আঙস_-আলস্য, ওদাসীন্ত 


আলিঙ্টিত- আলিকন কবি 


চেতন্যচারতামত 


আলিঙ্গিয়া-আলিঙ্গন করিয়া 

আলিঙ্গিল, আলিঙ্গিলা-আলিঙ্গন 
করিলেন 

আসোয়ার-অশ্বারোহী ( ফারসী ) 

আস্তে-ব্যস্ডে_তাঁড়াতাড়ি 

আসশ্বাদয়-আসম্বাদন করে 

আম্বাদি-আস্বাদ করিয়। 

আম্বার্দিতে_আন্বাদন করিতে 

আস্বাদিলা-আম্বাদন করিল 

আন্বাদেন-আন্বাদন করেন 

আহরি_-আহরণ করিয়া 

আখবিয়া-ক্ষ লিপিকব, পু থিলেখা 
যাহার বৃত্তি 

অশটিয়া কলা-যে কলার বাঁচি থাকে 
( এই কলাব পাতা খুব 
বড় হয়) 

ইর্তরেতর চ (৪০৩)-যে চি” শবের 
অর্থ “পরস্পর” 

ইতি-উত্তি-এপ্দিকে ওদিকে 

ইথি লাগি-ইহার জন্য 

ইব্রজালী--বাজিকর, এন্দ্রজালিক 

ইঠা-এখানে 

ইহা (ইহা )-_ইনি, এ 

উকাঁশিতে (১১৪ )-উত্কাশ করিতে 
বাহির করিয়া ফেলিতে 

উঘাড়ি, উঘাড়িয়া-উদ্ঘাটন, করিয়া। 
সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়। দিয়া। 

উাড়িল-উদঘাটন করিল 

উচ্চারয়ল্উচ্চারণ করে 

টজ্ঞাডয-ুটউক্ঞাঁড হয় 


নির্বাচিত শব্দকোষ 


উজাড়ে (২৭)-শৃন্ত করিয়া ফেলে | 

উঝালি ফেলিঙ্ল-উদগার করিম দিল 

উঠাঞা (৪৩)-নিঃশেষ করিয়া 

উড়িয়া-কটকে (৩০৭)-উড়িয়। বক্ষীদের 
শিবিরে 

উত্তরিবা-পৌছিবে, পৌছিতে হইবে। 

উদ্‌গ্রাহ (১৯৭)- জোর ও আগ্রহ 

উদ্ঘ।ত্যক--নাটকের প্রস্তা বনার অকন্মাৎ 
সমাপ্সি 

উদ্দীপন -যাহা*প্রেমভাব জাগায় 

উদ্ঘর্ণা--উদন্রান্তের বিকল বিবশ অঙ্গচেষ্টা 

উদ্ধারিতে উদ্ধার করিতে 

উদ্ধারিমু-উদ্ধার করিব 

উদ্ধারিল_উদ্ধার কবিল 

উদ্ধীরে-উদ্ধীর করে 

উদ্ভট (১১)-উংকটভাবে, অদ্ভূত ভঙ্গিতে 

উদ্বর্ভন (১৮৬)এ-অন্ুলেপন 

উনইশ-উনিশ 

উপজয়ে, উপজে-উৎপন্ন হয় 

উপজায়-উৎপন্ন করে 

উপজাঞা-উৎপন্ন করাইয়া 

উপজিবে-উৎপন্ন হইবে 

উপজিল, উপজিলা-উৎপন্ন হইল 

উপভাল-গাছের ছোট শাখ। 

উপদেশি (৪৬০) উপদেশ দিয়া 

উপদেশে (৪৭২)--উপদেশ দেয় 

উপলভোগ-( জগন্নাথের ) বাল্যভোগ 

উপাসন-নউপাসনা 

উপরাগ-হ্নর্চন্দ্রের গ্রহণ 

উপেক্ষিতে-উপেক্ষা করিতে 


উপোধণ-ধর্মীর্থে উপবাস 

উবরিল-উদ্ব ত্ত হইল 

উবারিল (২৯১)-ঢালিল 

উল্লাসী -উল্ল/সমূক্ত, উল্লাসিত 

উধিপিষি-উস্ধুস/  অক্বাচ্ছন্দ্যস্থচক 
অঙ্গভঙ্গি 

এবকা'র (৮৩) এব' পদের ব্যবহার 

এহ, এহো_ইহা, এ 

ওডু-উড়িম্াবাসী 

ওলাহন- ভৎসন। 

কঞ্ুলিকার্কাচুলি, বক্ষোবাঁণ 

কটক (২৪৪)--ুকটক শহর, 
রুদ্র বাঁজধানী 

কটি-পটস্ুত্র ডোরাঁ_কটি বন্ধনের জন্য 
পটস্থাত্রের দড়ি, ঘুনসি 

কড়িবৌলি-কর্ণভূষণ বিশেষ 

কতি_ কোথাও, কোথা 

কও্রসা-খোস চুলকানির রস বা পুক্জ 

কতে (১৩৯)-_কত, বহু পরিমাণ 

কথি (৬১)- কোথায় 

করাঞ্া_করাইয়া 

করিমু-করিব 

করোয়!- বাউল-দরবেশের জলপাত্র 

করেশ-করি, করিব 

কর্ণামৃত-কৃষ্ণকর্ণামূত 

কন্ম্ণ (২৮)স্ধর্মজ্ঞীনহীন কর্মনিষ্ 

কহাই-কহাইয়া, বলাইয়া 

কহিয়ে (৩)-কহা হয় 

কা কথ! (৩৬)-কোন্‌ কথা ( সংস্কৃত 
বাঁক্যাংশ ) 


গ্ুতাপ- 


৬৩৬ 


কাজি, কাজী-মুসলমান বিচারক, শাসন- 
কত? (আরবী ) 

কাঞ্চন-পঞ্চালিকা (১৯২)-সোনারপ্রতিম৷ 

কাড়িয়ে (৩৩৭)-বাহির করা হয় 

কান্ত্যে ( _কান্তিএ )-কান্তিতে 

কাম (২৫০)-কাঁজ 

কামলিখন- প্রেমপত্র 

কায় (৩৪৯)--কাহাকে 

কালিকার বড়ুয়া (৪৭৫/৭)-ছেলেমানুষ 
(আসল অর্থ, গতকল্য যে ব্রাহ্মণ- 
বালকের উপনয়ন হইয়াছে ). 

কাষ্ঠকাট1 (৬৩1২৮) -_কাষ্ঠকাটা-গ্রামবাসী 

কাহাতে (৪৮২/৩)--কাহার কাছে 

কাহে (১৬৮)-কেন ( হিন্দী ) 

কাই!_কোথায় 

কাহা (৪২৮/২৯)-কি ( বিশেষণ ) 

কিমতে-কি উপায়ে 

কিলফিধিভ--নায়কদর্শনে নাঘ্িকার মনে 
হর্যলজ্জা ইত্যাদি বিচিত্র ভাব 

কীর্তনিয়া (৪৮)--কীর্তনে দক্ষ, কীর্তন 
করা যাহার বৃত্তি 

'কুটিনাটি_ছেটখাট কথা, হাসিঠাটা 

কুপ্ডিকা, কুণী-হাড়ি, মালশা, জলপান্র 

কুশাবর্ত( ১১)-গঙ্গাতীর্ঘ বিশেষ 

কুহকে লমন্ত্রবলে, ভেলকিতে, ভোজবাজিতে 

কপণী-কৃপণ নারী 

কৃষ্ণবরণ (৮)- কৃষ্তবর্ণ 

টকছে-ক্ষিসে, মন করিয়া ( ব্রজবুলি, 
হিন্দী) 

কৈছু-করিলাম 


চৈতন্তচরিতামত 


কৈফিয়ত-নান্থিশ ( আরবী ) 


কল-ব্রিল 
কৈশোর-কিশোর-বয়স (১১ হইতে ১৫ 
বৎসর ) 


কোই-কেউ (হিন্দী ) 

কৌমার-খৈশবকাল ( ৫ বংসর পর্যন্ত ) 

ক্ষমাইলা-ক্ষম! চাহিল, ক্ষম। করাইল 

ক্ষমি_ক্ষমা করিয়া 

ক্ষালি (৪)--ক্ষালন করিয়৷ 

ক্ষৌর-- ক্ষৌরকার্য 

কাথ।-করঙ্গিয়া_কাথা ও জলপাত্র সম্বল 

কাহা (কাই! )_ কোথায় 

কাহা পুথি-কি পুথি 

খটমটি (২৫)-্বন্দ, ঝগড়া 

খণ্ডবাসী-(শ্রী)খণ্ড গ্রামের বাদিন্দা 

খণ্ডাইল, খগ্ডিল_খগ্ডন করিল 

খণ্ডি-খগুন করাইয়া, খণ্ডিত হইল 

খগ্ডিবেলখগুন হইবে, ঘুচিবে 

খগ্ডিলে (৩৩:-খগ্ডন করিলে 

খগ্ডিলেক (৭১)-বিনষ্ট হইল 

খাঞা-খাইয়! 

খাপরা- পোড়ামাটির পাত্র 

গজপতি-উড়িস্যার রাজাদের সাধারণ 
উপাধি 

গড়খাই_ দুর্গের চারিদিকের পরিখা 

গড়বড়ি-গোলমাল, সংঘট্ট 

গড়ি-গড়াগড়ি ূ 

গম্ভীরা-মন্দিরের অভ্যন্তর কক্ষ 

গহণ-নিন্দা 

গাঢ়্গর্ত, ভোবা 


নির্বাচিত শব্খকোষ 


গাহক ল গ্রাহক 
গীতা-আবর্তন (২*)-আওডান, নিয়মিত 
পাঠ 
গুপ্ঠে (৭ )- গোপনে 
গুপ্িচামন্দির_জগন্নাথের বাগানবাঁড় 
গুরুদ্বয় (১) মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগ্ডর 
গেলাড-যাইলাম 
গোকুল-কান-গোকুলের কৃ 
গোঙাইতে কাল কাটাইতে 
গোঙাইছ_কাল কাটাইলাম 
গোঙাইল-্কাল কাটাইল 
গোড়াইয়াপিছনে চলিয়। 
গোফা-(গুহার মত ) ঝুপতি, তৃণকুটার 
গোসাঞ্জ গোসাঞা-নঈশ্বর 
গৌড়িয়া-বাংলা দেশের লোক 
গৌরববঞ্জিত (১৫)--গুরুত্বগর্বহীন 
গ্রামিজন (৪৯)-(বিশেষ কোন) গ্রামের 
লোক 
গ্রাম্যবার্তা-সংসারকথা 
ঘটপটিয়া (৪৫৭ )-ঘট পট ইত্যাদি 
উদাহরণ দিয় স্যায়শান্ত্রের বৃথা 
ভুর্কে নিঝিষ্ট 
ঘটসশ্মার্জনী (9৭)-ঘড়া ও ঝাঁটা 
ঘটাইল (৯০ )-কমাইল 
ঘাটাইল! (১০৯| ৭)-কমাইল 
ঘাটি-নদীঘাটে প্রদেয় শুক্কঃ কমতি 
ঘাটিযাল-নদীঘাটে শুন্ক আদায়কারী 
ঘাটাদান-নদীঘাটের শুক 
স্লাটাদানী-নদীঘাটে শুন্ক আদায়কারী 
চই (১২৪)১-মশল| বিশেং 
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চকারের-“চ এই পদের 

চক্রত্রমি-চক্রবৎ ভ্রমণ 

চক্রাছ্ত্ত্র-চক্রার্দি অস্ত 

চতুবৃণাহ--বাইছেব, সন্কর্ষণ প্রথা ও 
অনিরুদ্ধ 

চতুঃশ্লোক (৪১*)--ভাগ্বত দ্বিতীয় স্ব 
নবম অধায় শ্লোক ৩০-৩৩ 

চতুঃসম-চন্দন কপূর অগুরু ও মুগনাভি 
( অথবা শিলাজতু ) এই চারি 
সথগন্ধ দ্রবা 

চন্দন সাধন- চন্দন যোগাড় 

চল (২২৫)-সচল 

চলাচল (২২৫)- সচল ও অচল 

চাকলা- শাসন কাধ্য ও খাজন1 আদায়ের 
জন্য নির্দিষ্ট ভূমিভাগ ( প্রাচীন 
চতুরক ) 

চবুতরা-চৌতারা ( হিন্দী ) 

চাখাইতে লস্বাদপরিচয় করাইতৈ 

চাঁচা-খুড়া, জেঠা ( হিন্দী ) 

চাতুরালী চালাকি 

চাতুর্মাস্ত-আষাঢ় হইতে আশ্বিন চারি 
মাস ৃ্‌ 

চাঁপড়ে (২০ চাপড় মারে 

চাপল -চাপল্য 

চাঁবানা (৩৫১)-চর্বণযোগ্য খাদ্য (হিন্দী 

গালু-চাউল 

ত্র ( ৬৫/১৮ )-আশ্চর্য, অদ্ভূত 

চিত্রচন্্র-বিচিজ টাদ 

চিত্রজল্প-বিচিত্র কথন 

চিন (৪১০ )-চিন্ক 
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চেড়ী-পরিচারিকা 

চৈত্তা_ চিত্তস্থিত (গুরু) 

চোকা-ফলের খোল৷ 

চৌঠি-চতুর্থাংশ 

ছানিআ-ছাকিয়া 

ছুটি (৩৪৫1-পালা ইয়া, ছাড়া পাইয়া 

ছুটিল৷ (৩৫৯)-ছ্।ডা পাইলে 

ছুটে-(৩৬| ১)--মুক্তি দেয় 

ছোড়াইয়া (৪৬)-মুক্ত করিয়া ( হিন্দী ) 

ছোলাইয়া-নারিকেলের উপরকার ছোড়া 
দূর করিয়া 

জগ_-জগত্ 

জগমোহন-মন্দির অভ্যন্তরের (গন্ভীরার) 
সন্মুখে প্রশস্ত কক্ষ 

জগাতি (১৪৮)-শুক্ক আদায়কারী (আরবী) 

জরদ্গব (৯১)_বুড়া গোর 

জরে (১ ৯)-জীর্ণ হয় 

জলব্খটি জলের ঝাপ 

জাড়ী-মাটির জালা 

জাতাজাত (৪০ )-জাত ও অজাত 

জাতি কুল পাঁতি (৫৬)- জাতি ও বংশ 
ম্ধ্যাদা 

জানি (৪৩৬/১২)--যদদি 

জারি (৩৮০)--জর্জর) জীর্ণ করিয়া 

জালিয়া-জেলে 

জিনি-জয় করিয়া, অধিক হইয়া 

জিনে-জয় করে 

জিন্নাগীর*জীবন্ত পীর ( ফারসী ) 

জীব (১৯০ )-বাচিব 

জীয়য়-জীব্তি থাকে 


পু 


চৈতন্তচরিতামত 


জীয়াইলস্বীচাইল 

জীয়াহ-্্রীচাও 

জীয়ে-বাচিয়া থাকা যায় 

জীয়ে-্বীচিয়া থাকে 

জীলা-জীবিত হইল 

জুয়ায়-যোগ্য হয়, উপযুক্ত হয় 

জলদগ্রি-রাশি-জ্লন্ত অগ্রিকুণ্ 

ঝালি (৮০)--থলি, প্যাকেট 

ঝাটী (৪৪৮)-ঝাট-দেওয়৷ আবর্জন 

ঝিকুর-কীাকর, খোলামঞুচি 

ঞ্িহ1-এখানে 

ঞঝিহার-্ইহার 

ঞিহো-ইনি 

টঙ্গি (২৮৫)-টও, উচ্চগ্থন 

টোট-বাগানবাড়ি, উদ্যান 
( উড়িয়া) 

ঠারাঠারি_পরম্পর-ইঙ্গিত 

ঠারেঠোরে ইঙ্গিত ইশারায় 

ঠিকরি-(৪৪৫)-খোলামকুচি 

ঠেঙ্গা-ছোট লাঠী 

ডরে_ভয়ে 

ডাকাতিয়।-ডাকাতের মত 

ডাল--ছোট শাখা 

ডোন্নী_ঠোঙ্গা, কলার খোলা নিমিত 
ব্যঞ্রনপাত্র 

চঙ্গ (৩১৫)-ছন্মাবেশী ছুষ্ট ব্যক্ধি 

ঢেকা (৪৫১)-ধাকা 

তঙ্কা_রৌপ্য মুদ্রা, টাকা 

তটস্থ লক্ষণ-নিপুণ নিরীক্ষণলন্ধ জান 

তত্তৎুসেই সেই ( সংস্ক.ত 'বংক্যাংশ ) 


বাটিক! 


নির্বাচিত শবকোষ 


তথি লাগি-সেইজন্ 
তবহি-তখনি ( হিন্দী, ব্রজবুলি) 
তমস্তুতি (৯) অপ্ধকাবরাশি 

তর্জে গজে-তঙ্জন গঞ্জন করে 


তঞ্জ1--প্রহেলিকা ছড়া, কবিত! (আরবী) 


তাবিতে-উদ্ধার কবিতে 
তারিবে-উদ্ধাব কারবে 
তারিলা-উদ্ধার কবিল 
তালাঁক-অত্যন্ত নিষেণ (আবী ) 
তালি (৯৪)_কর্চুবাধ 
তাহা, তাহা _লসেখানে 

তাহাঞ্ি-সেখানেই 

তিবন্করিয়াছে ঢাকা দিয়াছে 
তিবোহিত1 ভীরহুত দেশের, মিথিলার 
তিই, তিহো, তেহো-তিনি 
তুঞ্চিতুই ( অবজ্ায় ) 

তুড়ুক ( তুকক )ৰ-মুসলমান 
তুলি-তুলাব পুরু গদি 
তণটাটা-ঘাসের চাপভার ছাউনি 
তেহো ( তেহো )-তিনি, সে 
তৈছে_তেমন করিমা ব্রজবুলি, হিন্দী 
তৈিক সন্্যাসী-তীর্ঘথবাসী সাধু 
দণ্ডবন্ধ-ুঅর্থনণ্ড ও কারাদণ্ড 
দগডভগ্কন__( সন্ন্যাসীর ) লাঠি ভাঙ্গা 
দতিতে--দণ্ড দিতে 
দগ্ডয়া- দণ্ড দিয়া 

দণ্য-্দগুযোগা* 
দন্তব-্যাহার দাত উচু 
দয়িতা-জগন্নাথের সেবক 
দলই -্দলপত্তি, প্রধান দ্বারপাল 


৬৩৩৯ 


দশন_র্দাত 

নানী-্লশ্ুক্ক-সংগ্রহকারী 

দারু-প্রকৃতি--কাষ্ঠময়ী নারীমৃত্তি 

দুপ্ধলকলকি-পিঠু] বিশেষ 

দুর্গম (৪৭৮)--হুর্বোধ্য 

ুঃখ-পুর (১১ )-ছুঃখআ্রোত 

দেউটি- প্রদীপ 

দেউল প্রসাদ-জগন্নাথেব ভোগ 

দেখি ( 9 )-দেখিল 

দেবকন্যা (৪৭৮) -_দেবদাসী 

দেহারামী_দেহকে দেবমন্দির মনে করে 
যে যোগী-তপস্থী 

দেহী_দেহধারা 

দ্বাবে, দ্বারায়-উপায়ে 

দ্বিন্ধ্যাসকাঁল ও সন্ধ্যা 

দ্রবাইলে-দ্রব করিলে 

ত্রবায়-দ্রব করে 

দ্রবিল-দ্রব হইল 

দ্রবেদ্রব হয় 

দাড়ুক1-পায়েব বেডি 

ধকৃধকী (১৬)-উৎকণ্ঠা 

ধাষ্ট_ধুষ্টতা 

ধীরাধীর1-যেঞ নাগ্নিকা নায়কের প্রতি 
ক্রোধ এবং নিজের অধন্ঠতা 
একসঙ্গে প্রকট করে 

ধোয়া পাখলা_-ধোয়া মোছ। 


_নগরিয়ানগরবাসী 


নমস্করি, নমগ্ধারি-নমন্কার , করিয়া, 
নমস্কার করিল 
নাটশাল1-নাটমন্দির 
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নানা-মাতামহ ( হিন্দী ) 
নারে-্পারে না (হিন্দী) 
নাঁশাইলে-নাশ করাইলে 
নিকলিল-বাহির হইল 
নিঘ্বণ- অত্যন্ত ঘ্বণ্য 
নিঠুরাই-নিষ্রত 
নিত্যানন্দ রাম-নিত্যানন্দ, যিনি 
বলরামের অবতার 
নিত্যানন্দরায়-নিত্যানন্দ প্রত 
নিত্যানন্দৈকশরণ_নিত্যানন্দ 
ধাহার একমাত্র শরণ 
নিদ্রালব_ক্ষণমাত্র নিদ্রা 
নিন্দয়, নিন্দয়ে-নিন্দা করে 
নিপট বাহ--সম্পূর্ণ বাহজ্ঞান 
নিবুস্ত পুষ্পের-রৌট! ছাড়ানো ফুলের 
নিবেদিল-নিব্দেন করিল 
নিবেদিলু -নিব্দেন করিলাম 
নিগন্ত্রয়েব্নিমন্ত্রণ করে 
নিমন্্রিয়া_ নিমন্ত্রণ করিয়া 
মিরূপিতেননিরূপণ করিতে, ঠিক করিতে 
নির্দন্ত_দ্তহীন 
নির্বাহিলা_নির্বাহ করিল 
নির্বিম-খেদযুক্ত, অবসন্ন 
নির্গোম-ুযাহার দাড়ি গৌফ ও গায়ে চুল 
নাই, খোসা 
নিষেধিব_নিষেধ করিব 
নিসকড়ি-ভাত ছাড়া অন্ত (খাছ ), 
নিসিন্দা-তিক উদ্ভিজ্জ বিশেষ 
নিস্তারি (৪৩৫ )-নিস্তার করা হইল 
নিস্তারিতেনিস্তার করিতে 


ঠচতন্তচরিতামুত্ত 


নিস্তারিবলনিস্তার করিতে হুইবে 

নিস্তারিল, নিন্তারিলা-নিম্তার করিল, 
নিস্তার করিলেন 

নেউটি-নিবৃত্ত হইয়া, ফিবিয়া 

নেবুকোলি আদি--নেবু কুল ইত্যাদি 

পটভোরী-রেশমের দড়ী 

পট্টপাড়ি-পাটের শয্যাস্তরণ 

পটুশাড়ি-পাটের কাপড় 

পড়িছ1-জগন্নাথ মন্দিরের সেবক-কর্মচারী 

পড়িছা-পাত্র_ জগন্নাথ-সেবার ভারপ্রাপ্ত 
উচ্চ রাঁজকর্মচারী 

পড়ুয়া, পঢ়,য়া- শিক্ষার্থী, পণ্ডিতীভিমানী 

পত্রী_ চিস্ডি, পত্র 

পরচার-- প্রচার 

পরতেক - প্রত্যক্ষ 

পরনাম--প্রণাম 

প্রবীন- প্রবীণ 

পরমুণ্ডে-অপরের মুখে 

পরসাদ-- প্রপা? অনুগ্রহ 

পরিক্রমা-দেবতা ও দেবতাস্থান প্রদন্মিণ 

পরিণামবাদ-ঈশ্বর (ব্রঙ্গ) জগত্রূপে 
পরিণত এই দর্শন-মত 

পবিত্রিতে-পবিভ্র করিতে 

পরিবেশক-লপরিবেশনকারী 

পরীক্ষিতে_পরীক্ষা করিতে 

পরীক্ষিল/পরীক্ষা করিল 

পল--(১) মৃহূত্ত, (২) আট তোল! ওজন 

পশার-সি'ড়ি 

পাইয়ে-পাওয়। যায় 

পাকশালা-্রান্নাঘর 


নির্বাচিত শব্দকোষ 


পাকে (৬০)- প্রকারে, উপায়ে 

পাও_( আমি ) পাই 

পাখালিধইয়া 

পাঞ্া-পাইয়া 

পাঞ্াছি-পাইয়াছি 

পাঞ্াছে_পাইয়াছে 

পাটুয়া_কলার পেটো 

পাণ্ডাপাল-্পাণগ্ডার দল 

পাওপুব-পন্ঢরপুর 

পাণডুবিজয়-জগমাথের রথ হইতে মন্দিরে- 
গমন 

পাতন! (৫৯)-আগডা, শৃন্তগর্ভ ধান্য 

পাতিব (২৮)-করিব 

পাতিয়াধ - প্রত্যয় পায়, বিশ্বাস করে 

পাত্র (৪৪১)--উপযুক্ত পাত্র 

পানি, পানী_জল 

পার্ষদদেহে (৯৬)*-পারিষদরূপে 

পাক-পালনকারী 

পাল্য_-পালনযোগ্য 

পাঁশক-পাশা 

পাশুলি_পদ্াভরণ বিশেষ 

পাষ্ড-বেদবাহ্‌ ধর্মমত 

পাষগুঞসঞ্চারি (৯৪1৮)-নান্তিকত। বিস্তার 
করিয়া 

পাষপ্তী-বেদ-বিমুখ 

পাসরিলা-ৃতুলিয়া গেল 

পাৎসা-্বাদশাহ, সুলতান ( ফারসী ) 

পিঠা পানামিষ্ট খাগ্য ও পেয় 

পৃ (২৫৩)-পিঁড়া, উচ্চ বীধানে। স্থান 


পিধান-স্াচ্ছাদন 
৪6১ 


৬৪১ 


পিতে-পান করিতে 

পিবি-পান করিয়া 

পিয়াও-পান করাও 

পিলা-পান করিল 

পিসাদি_পিসা আদি 

পীতে_পাঁন করিতে 

পীয়েন্পান কবে 

পীয়াইয়া-পান করাইয়া 

পীয়াও--পান করাও 

গীলা-পাঁন করিল 

পুছে--জিজ্ঞাসা করে 

পুনরেবকার- পুনরায় “এব পদপ্রয়োগ 

পুর প্রবাহ 

পূর্ণকল--পূর্ণ কলাধুক্ত 

পূর্বপক্ষ_তকে প্রশ্ন 

পৃবশৈলে -উদয়চলে 

পেটারি-পেটরা, বড় বাক্স 

পেলিল-ফেলিল 

পৈড-ডাব ( উড়িয়া ) 

পোতা-মোটা বন 

পৌগণ্ড_বাল্য বযস (৬ হইতে ৮ বৎসর) 

প্রকটিয়া-আবিভূতি হইয়া, আবির্ভাব 
বন্াইয়া 

প্রকটীকরণ-অপ্রকটকে প্রকট করা 

প্রকারে (৩১১) নান! উপলক্ষ্যে 

প্রচারিল- প্রচার করিল 

প্র্ষাশিতে-প্রকাশ করিতে 

প্রকাশয়ে-প্রকাশ করে, 

প্রকাশিল-প্রকাঁশ করিল 

প্রকাশে_প্রকাশ করে 


৬৪২ 


প্রকৃতি_নাবী 

গ্রচারণ (১১) প্রচার 

প্রচারি-প্রচার করিয়া 

প্রণব-ওকার 

প্রণীলিকা নীল 

প্রত্যব্'_গ্ররতি বংসর 

প্রপঞ্চ_পঞ্চভূতের সৃষ্টি 

প্রবর্তাইমুপ্রবর্তন করিব 

প্রবর্তাইল- প্রবর্তন করিল 

প্রবোধি_প্রবোধ করিয়া, সাত্বন! দিয়া 

প্রতু-লাগি (৪১৬)--প্রত্ুর লাগ 

প্রলাপিলাম-প্রলাপের মতো! বাজে 
বকিলাম 

প্রশংদিব_প্রশংসা করা যাঁয়। প্রশংসা করি 

ংসেল্প্রশংসা কবে 

্রষ্টব্য জিজ্ঞাসা করিবার উপযুক্ত 

প্রসবে (১৬১)- প্রসব করে 

প্রাকত_যাহ। প্রকৃতিব সৃষ্টি; অপ্রাকৃতের 
বিপরীত 

প্রাপ্ত্ে ( সপ্রাপ্তিয়ে )-প্রাপ্ধিতে 

প্রেমকৌটিল্য_ প্রেমে কুটিলতা 

'প্রেমবৈচিত্য_ প্রেমাবেগে চিত্তবৈকল্য 

প্রেমা- প্রেম (সংস্কৃত পদ, পংলিঙ্গ কর্তার 
একবচনের কপ ) 

প্রোটি-পরিপকতা, পূর্ণতা 

প্রেষ্ঠ_ সর্বাপেক্ষ। প্রিয় 

ফাড়িমুবিদীর্ণ করিব 

ফুকার-চীৎকার ( হিন্দী ) 

ফুকারি-চীৎকার করিয়া 

ফেলা-উচ্ছিষ্ 


ঠৈতত্যচরিতামৃত্ত 


ফেলা লব-ডচ্ছি্-কণ! 

ফেুতি_ুবিড়গ্বনা ( ফারসী ) 

বঞ্চন--সময় কাটানে। 

বঞ্চিল-ঠকাইল ; কাল কাটাইল 

বঞ্চিবে-বঞ্চন। করিবে 

বড়াঞ্জিগর্ব 

বড়ুয়। (৪৫) বামুনের ছেলে (নিন্দার্থে ) 

বাত্রশ!-যে গাছে কার্দিতে বত্রিশ ছড়া 
কল ফলে 

বরুলী-বোলতা 

বজ্জিবে_একেবারে পরিত্যাগ করিবে 

বজ্জিহ-বর্জন করিও 

বর্মিবর্ণনা করি, বর্ণনা করা হয় 

বর্ণিতেলবর্ণন৷ করিতে 

বণিয়াছেন বর্ণনা করিয়াছেন 

বর্ণে-বর্ণনা করে, উচ্চারণ করে 

বর্দেন-বর্ণনা করেন 

বর্তন -বেতন 

বর্যাঘন--বর্ধার মেঘ 

বলাহক-মেঘ 

বন্ত্র্$_কাপড়-ঢাকা“ 

বাইশ পশার-_জগন্নাথমন্দিরে উঠিবার 
বাইশধাঁপ সিড়ি 

বাউলিয়া-পাগলাটে 

বাখানি (৮১)- প্রশংসা! করা হয় 

বাঞ্চ-বাঞ্থ৷ কর 

বাটা (৭৩)-্বড় চেপটা পাটি " 

বাটে-বাটে-পথে-পথে, পথে সঙ্গে সঙ্গে 

বাটোয়ার, বাটপার-পথে আক্রমণকান্ণী 
দ্য 


নির্বাচিত শব্বকোষ 


বাত-বাক্য 

বাদিয়াবেদে, বাজীকর 

বান! (৯)- নিশান, পতাকা 

বারমাসি (৪৫1৪)--বারোমাসের উপযুক্ত 

বালক-ঠান-বালকের সংস্থান 

বাশিষ্ঠ-যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 

বাসিলমনে করা হয়, মনে করি 

বাসে1-মনে করি 

বাহিরায়-বাহির হয় 

বিচারিল--বিচারুকরিল, বিবেচনা করিল 

বাহুড়িয়া-ফিরিয়া, ফিরাইয়া 

বিডা-থখিলি পান 

বিতস্তি-বিঘত 

বিনাশে (৪)--বিনাশ কবে, ধ্বংস করে 

বিনাশিতে-বিনাশ কবিতে 

বিনি-মূলে- বিনামূল্যে 

বিস্থ-বিন৷ 

বিপ্রপম্ত-বিরহ 

বিপ্র-শাঁসন _ক্রন্গত্র সম্পত্তি 

বিবরি, বিবরিয়া-বিবুত করিয়। 

বিবর্তবাদ-ব্রদ্ষের বিবর্ত জগৎ এই 
দরশন-মত 

বিভাবস্পউদ্দীপন! 

বিরজা (৩৫২)-রজোহীন 

বিলসে- বিলাস করে 

বিলাব-বিত্বরণ করিব 

বিশ্বাদ (৩১৪)-বাজকর্মচারী বিশেষের 
পদবী 

বিষান্নামর্ষ-শোক ও ক্রোধ 

বাস্তারিতে-্বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে 


৬৩৪৩ 


বিস্তারিবে_বিস্তার করিবে 

বিস্তারিয়াছেন-বিস্তার করিয়াছেন 

বিস্তারিব-বিস্তার করিব 

বিহারয়ে- বিহ্ঠঞ করে 

বিহরি (৭)- বিহার করিম! 

বিহারে-বিহার করে 

বীজ-তাল-তালের শখস 

বীথী_নাটক বিশেষ 

বুদ্ধ বুদ্ধিতে 

বুলুন (১০৪)-ঘুবিয়া বেড়ান 

বুলে-চলে, ঘুরিয়া বেড়ায় 

বেচিয়াছেখ-বিক্রয় করিয়াছি 

বেড়ায় (২৮/১)-বেষ্টন করে 

বেণীম্নান--প্রয়াগে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে নান 

বেনামূল-বেনা ঝোপের শিকড় (গ্বদ্রব্য) 

বৈবপ্যাশ্র- বৈবর্ণা (৯পাওুরতা) ও 
অশ্রুপাত 

বৈশারদী মতি প্রসন্ন তীক্ষ বুদ্ধি 

রোষামর্ষ_্ক্রোধ ও ক্ষোভ 

বোলাবুলি (১৫৫)-- কথা-কাটাকাটি 

ব্যভিচারী ভাব-নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা 
ইত্যার্দি অস্থায়ী মনোভাব 

ব্যাপে-ব্যাঞ্ত হয় 

ব্যাসসুত্র-ব্যাসরচিত বেদাস্ত-স্ত্র 

ব্রজপুরলীলা-ব্রজলীলা ও যথ্‌রা- 
দ্বারকালীল৷ 

ভকণ-ভক্ত 

ভক্তততি-ভক্তগণ 

ভক্ত্যে-ভক্তিতে 

ভঙ্গী (৩৬)--ছল, ব্যাজ 


৬৪৪ 


ভবানীপুজা-তান্ত্রি দেবীপৃজা 
ভপনছ-ভতপিন। করিলাম 
ভস্ত্রা_চামড়ার থলি 

ভাগে (৪৬৩)-পলায় (হিন্দী ) 
ভাগি (৭১)-পলাইয়া 


ভাও্ডিয়া-ঠকাইয়। 

ভাবক-ভাবুক, ভাবাতুর, ভাবপ্রবণ, 
ভাবদেখানিয়। 

ভাবকালি-ভাবুকগিরি, ভাবাতুরতা- 
গ্রদর্শন 


ভায়ভ।লো লাগে 

ভারিভুবি_চাঁলাকি, জুয়াচুরি 

ভাম (৭০)- আভাস 

ভাসে- প্রকাশ পায় 

ভিত-দেওয়াল 

ভিতব-বিজয়-মন্দির ভিতরে গমন 

ভিত্তে-দেওয়ালে 

ভিপান-্পাক, রন্ধন 

ভিল্প্রায়-ভিলদের মতো 

তুঙ্গ-ভোগ কর 

ভুগ্জায়ভোজন করায় 

ভুনী- সক্ষম কার্পাস বস্ত্র 

ভূঞা-জঙ্গলী জমিদার, "ইয়া 

ভূগুপাত-উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া আত্ম- 
হত্যা 


ভূষ্ট (২৮১)--তৈলে অথবা ঘ্বতে ভাজা ' 


ভোখনক্ষুধ। 

ভোগে $৮৫)*-ভোগ করে 

ভোট, ভোটকম্বল- তিব্বতী অর্থাৎ 
মুলযবান্‌ কম্বল 


চৈতন্চরিতামুত 


মণিম- প্রভু ( উড়িয়া ) 

মকরা-ব্ন্দাবন্ত (আরবী ) 

মনসীব-রাজনিয়োগ (ফারসী ) 

মনঃকথা-মনে মনে ভাবনা, কল্পনা 

মন:কথ! (৩১২)-মনের কথা 

মর্কট-বৈরাগ্য_বানরের মত ওদাসীন্ত 

মর্ম মর্মজ্, অন্তর 

মল বঙ্ক-বীকমল ( পদাভরণ ) 

মহাদক্ষ (২৮/১১)-বিকট যক্ষ 

মহাভিড়-অত্যন্ত জনত 

মৃহামাদক- অত্যন্ত মত্ততাকারক 

মহাসোয়ার-জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান 
স্থপকার অর্থাৎ পাচক 

মহিষী-বিবাহ-দ্বারকাঁয় কুষের পত্তী গ্রহণ 

মূত্স্া্দিক-মংস্থকৃর্ম ইত্যাদি অবতার 

মাথনি- মাখন 

মগয়_মাগে, চায় 

মাজি-মজ্জার মত, মাঝখানের 

মাঠা-ঘোল 

মাড়ুয়৷ বসন-কোরা কাপড়, নূতন বস্ত্র 
যাহাতে সুত|র মাড় লাগিয়া 
আছে 

মাতোয়াল_মাতাল 

মাধৃকরী-ভিক্ষায় সংগৃহীত অন্ন, ভিক্ষান্ন 

মানচাকি-মাঁনকচুর চাকৃতি ( ব্যঞচনে ) 

মানন (৬)- আগ্রহ 

মারিক-নশ্বর, মায়াস্থষ্ট 

মার্জনী-ঝাটা 

মাজি-ঝশট দিয়া 

মার্জেন-্ঝশট দেন 


নির্বাচিত শব্দকোষ 


মিততুক্‌ _স্বল্পভোজী 

মিতীলি-বন্ধুত্ 

মুখবাস-মুখশ্ুদ্ধি মসল। 

মুড়ি (৪৫৪)--মুড়াইয়া, কামাইয়া 
মুদি-বন্ধ করিয়া 

মুদ্র/-অঙ্গভ্গি; সীলমোহর 
মূলুক--শামন বিভাগ, প্রদেশ (আরবী) 
মৈলে_মবিলে 

মো৷ (২৩)-_আমি, আমকে 
মুৎকুণ্ডিকা_টিব পাত্র, মালসা 

মোহে (৩২/৩)-মুগ্ধকবে 
মৌষলাস্ত-মৌধলপর্বের ঘটনা পর্যন্ত 
যদ্বা তদ্বা-যেমন তেমন (সংক্গত বাক্যাংশ) 
যাঞা-ঘাইযা, গিষা 

যান্ত (৪৫৪)--যান, গমন কবেন 
যায়েন-যান, গমন করেন 
যুয়ায়-যোগ্যগ্হয় 

যুয়ায় (৯৩) যোগানে। হয়, উপযুক্ত হয় 
যোই কোই-যে কেউ (হিন্দী ) 

ধ| সবা লঞ1-্ধাহাদের সকলকে লইয়া 
যোষিংলস্ত্রীলোক্ষ 
রজবাটা-রঙ্গবাটা-গ্রামনিবাসী 

রইঈ- রচিত আমুদে 

রৃতি-তীব্র আসক্তি 

রসাভাস- রসের মতো! কিন্তু রস নয় 
রসা-্পু'জ, পুঁজের রস 

রহুস্্খাকৃক 

রাই-ঝাজালো সরিষা 
»রাজপত্র-রাজার ছাড়পত্র 
রাজপান্র--রাজকর্মচারী 


৬৪৫ 


রাজলেখ _রাজপত্র 

রাজসরান পথ-্ প্রশস্ত রা জপথ 
রাতক্র্ে- রাত্রিতে 

রূঢ় ভাব-যে.ভাঁব হৃদয়ে বদ্ধ হইয়াছে 
রোথে (১৪৭)--আটকায় ( হিন্দী) 
লওয়ায়_টানিয়! লইয়া যায় 

লক্ষণা বৃত্তি-গোৌণ অর্থের বাবহার 
লক্ষ্যে (8৭৫/৩)- উপলক্ষ্য রূপে 
লঘিষ্ঠ- অত্যন্ত তুচ্ছ, লঘুতম 


লএঞগ-লইয়। 
লাগানি-উস্কানি, গোপনে কাহাবও 
বিরুদ্ধে বল! 


লাগি (৪১৬)-লাগ, সঙ্গি-ধরা 
লাফর1- চচ্চড়ি ( ব্যঞ্রন ) 
লালক-সন্সেহে পালনকারা 
লাল্য-সন্সেহে পালনযোগ্য 
লুক! (১৪১)--গোপন 
লেখক-লিপিকর, লিখনবৃত্তিউপজীবী 
লেভ-নিয়্পদস্থ, অবিচক্ষণ 
লৈঞা-লইয়া 
শকি (১২৫)-সমর্থ হই, সমর্থ হওয়া যায় 
শক্ত্যাবেশ-শক্তির আবেশ 
শাখাচন্্ন্ত'্ম্গাছের শাখার ফাকে 
চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় যুক্তি 
শারীরক ভাগ্ত-শঙ্করাচার্যকৃত বেদাস্ত- 
ভাগের নাম 
"শিক্ষাইতে, শিখাইতেশিক্ষ! দিতে . 
শিক্ষাইল-শিক্ষা দিল 
শিখরিণী-দধিযোৌগে তৈয়ারী মিষ্টান্ন বিশেষ 
শিখাইমু-শিক্ষার্গি 


৬৪৬ 


শেষ (৪/৮)-শেষ নাগ, অন্ত 

শোধ (১৯০) লশ্তুদ্ধ করিয়া দাও 

শোধয়ে-শোধে দ্রষ্টব্য 

শোধিল-শুদ্ধ করিল 

শোধে (৪৮)-ভাঁলো করিয়! ধোয়, শুদ্ধ করে 

পঞ্চারী_অস্থায়ী অবিরুদ্ধ (ভাব ) 

ত্যকার-অসত্যবিহীন 

ননকাছ্যেসনক প্রভৃতিতে 

স্তোধিতে_সন্তষ্ট করিতে 

দ্ষি-শাবল্য-দুই বা ততোধিক ভাবের 
নিলন (সন্ধি) অথবা সংঘর্ষ 
( শাবল্য) 

ন্ধে (১১)-_ জোড়ে 

মাপি_-সমাপন করিয়া 

মুঝে (৬১)-সমঝায়, বোঝে (হিন্দী) 

মুচ্চয়- একত্র-করণ 

[মে (৫৪)-সঙ্গে 

স্তবেসম্ভব্হয় 

[ভতালিতে (৭০ )--সাঁমলিতে, হিসাব 
করিতে 

ভাষিয়া-সম্তাণ করিয়া, বথাবার্ত 
কহিয়া 

ম্মানিল-সম্মান করিল 

রখেল--ম্যানেজার (ফারসী) 

লবণ-লবণযুক্ত 

লক্ষণ সংলক্ষণ 

হয়--পহেঃ সহ করে 

দিপুরিয়া-বসাদিপুর-গ্রামবাসী 

[াধে- (টাকা) তুলে, আদায় করে 

ন্লিপাতি--সান্লিপাতিক ব্যাধিগ্রস্ত 


চৈতন্যচরিতামত 
নাবরণে-আবরণ, ( অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ ) 


সমেত 
সিকদার-লস্থানীয় শাসন কত (ফারসী) 
সিঞ্চি-সেচন করিয়া 


'সিতা-শাদা চিনি, মিছরী (ফাঁরসী ) 


স্থপামর-অত্যন্ত পাপী 
্যুক্তিক-স্যুক্তিপূর্ণ 

'সুসজ্জন রায় (৫৮৪)-সজ্জন মান্য ও 

ধনী ব্যক্তি 

সুত্ত-তিক্তরসের ব্যঞ্চন 

সেব (১০০) সেবা কর 

সেহ, সেহো-তাহা, সে, সেও 
সোল্লঠ (১১৭)-বাঙগযুক্ত 
স্বাপ-সস্থাপন কর 

স্থাপেনস্থাপন করে 
স্থায়ী_অপরিবর্তনীয় 
স্পশিরার-ছু'ইবার 
স্পশিল-ছু'ইল 

ম্পিহ-ইইও 
“স্ষুরি- প্রকাশিত হই 

সুরে প্রকাশিত হয় 
স্বরূপলক্ষণ- আকৃতিপ্রক্কতি-জ্ঞান 
স্থৃত্যে-স্থৃতিতে 
ংবরিলা-গুটাইয়া লইলেন 
ংমাঞজ্জিল-ভালে! করিয়া! ঝট দিল 

সশচা (৯*)--সত্য, খাটি 
সি'য়ে-সেলাই করে 
হইএগছে--হইয়াছে 

হঞা-হইয়া 

হঠ (৩*৩)-্জোর দাবি, নিরবন্ধ 


নির্বাচিত শবনম ৬৪৭ 


হাত-গণিতা-হাত-গণনীাকারী, দৈব হড়ুম-মুড়ি ও চি'ড়ার মত খাচ্ছাবস্ত 
হাতসানি_হাতের ইশারা হুলাহুলি-নারীদের উল্লাস ও মঙ্গলধ্বনি 
হাতি মাতা (৩৫৩)-মত্তহ্তী হৃদয়ানবাদ হৃদয়ের অন্থসরণে উক্তি 
হালে (১১১)-নডে হ্মজড়িন্বর্ণথচিত। 


হিন্ুয়ানী_ হিন্দুর আচরণ ( ফারসী ) হোলনা-বড় মালসা 


